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পূর্বভাষ 
(প্রথম সংস্করণ ) 


‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'্র দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ- 
হসেবে ভারতচন্দ্রের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-পূর্ব কাল পর্যন্ত বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসের সন্ধান করেছি এই পর্যায়ে। তথ্যাদি বিষয়ে পর্ব 
সূরীদের গবেষণার "পরে নির্ভর করোছি। আর, সমাজ, সংস্কৃত ও সাহিত্য 
{বিষয়ক বিচিত্র সংবাদের মাঝে খুজে দেখোছ বাঙালির অখন্ড-শা*্বত 
জশবনধর্মকে। সাহিত্যের ভাত্তকে আশ্রয় করে বাঙালির জীবন-স্বভাবের 
ইতিহাস সন্ধানই ‘বাংলা সাহিত্যের ইীতকথা'র একমান্র প্রয়াস। এ-পথে 
বিন্দূমান্র উৎসাহের সণ্টার করতে পারলেও চাঁরতার্থ বোধ করব। 

বাংলা সাহত্যের প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 
কাছে। উনিশ শতকের বাঙাল এীতিহ্যের প্রাঁত প্রথম শ্রদ্ধান্বিত হয়ে- 
ছিলাম শ্রীযুন্ত জনার্দন চক্রবতরঁর শিক্ষায়। গ্রল্থারন্ভে এদের উদ্দেশে 
প্রণাম নিবেদন কার। এই গ্রন্থের প্রাথীমক পাঁরকল্পনা বিষয়ে সংশয় 
যখন কিছুতেই দূর হচ্ছিল না, তখন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ 
শশিভূষণ দাশগ্‌প্তকে বারে বারে প্রশ্ন করে উত্তন্ত করেছি। তাঁদেরও 
আমার প্রণাম। 

গ্ন্থরচনার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীবাজত৷ 
দত্ত, শ্রীসূকুমার মিত্র, শ্রীফণিভূষণ পাল, শ্রীবমলেন্দ গুহ ও শ্রীবৈদ্যনাথ 
গাঙ্যীল। ছাত্রদের কাছে সাহায্য পেয়েছি শ্রীমান্‌ শিশিরকুমার দাশ ও 
শ্রীমান্‌ উজ্জবলকুমার মজুমদারের কাছে। শ্রীমান্‌ শাশরকুমার সুচীপন্র 
ও নির্ঘন্টও প্রস্তুত করে দিয়েছেন যথাপূর্ব। আনষ্ঠানক কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের অবকাশ নেই; এদের স্নেহ-প্রীত আমার জীবনে পরম স্মরণীয় 
এবং বরণীয়। 

মদ্রণাবশহদ্ধি ও পারিপাট্য বিষয়ে প্রকাশক শ্রীজানকীনাথ বসর অক্লান্ত 
চেষ্টাও সফল হতে পারে নি। অতএব, এবারেও গ্রন্থকার এ-বিষয়ে সম্পর্্ণ 
নিরপরাধ নয়। 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


অপ্রত্যাঁশত অল্প সময়ে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশোষত 
হয়েছিল। সারা ভারতের বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলী এবং 
সংস্কৃতিমান্‌ ছাত্র ও পাঠকসমাজের শুভেচ্ছা নূতন সংস্করণের শিরোভূষণ 
হয়ে রইল। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধা ও নাত নিবেদন 
করাছ; তাঁর উৎসাহ এবং উপদেশ কেবল এই রচনার পক্ষে নয়, লেখকের 
সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকৃবে। নতুন সংস্করণের প্রস্তীতকালে অশেষ 
স্নেহের আন:কূল্য পেয়েছি শ্রীযুক্ত সজনীকাল্ত দাসের কাছে; অনেক দুলভি 
রচনা দেখতে দিয়েও উপকৃত করেছেন তিনি। তাঁকে আমার বিনীত 
আঁভবাদন। 

বর্তমান সংস্করণে পুরাতন প্রত্যেকাট অধ্যায়ের তথ্য ও প্রকাশগত 
বলটি সংশোধনে অবাহত হয়োছ। অনেক অধ্যায়ে নূতন তথ্যের সংযোজন 
করাও হয়েছে। তা ছাড়া, উনাবিংশ অধ্যায়ে গারশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও 
দদিবজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রসঙ্গ আগাগোড়া িখোঁছ নূতন করে; তাতে বাভন্ন 
নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ নাটক-পাঁরচাত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা সান্নাবস্ট হয়েছে। 
এ প্রচেষ্টায় আমার উৎসাহদাতা উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্‌ 
রথান্দ্র চট্টোপাধ্যায় ;তাঁকে সস্নেহ শুভকামনা জানাচ্ছি। 

প্রথম সংস্করণ নিঃশোঁষত হবার প্রায় দেড় বছর পরে আবার গ্রন্থ 
প্রকাশত হচ্ছে। কলকাতা থেকে লেখকের দূরগমনে এই বিলম্ব অপ্রতি- 
{বধেয় হয়েছিল। কিন্তু, তার চেয়েও বড় টি চোখে পড়েছে বই ম্াদ্রত 
হয়ে যাবার পর। মদূ্রণগত এমন কিছু কিছ] প্রমাদ থেকে গেছে, বই পড়তে 
আরম্ভ করবার আগেই যা সংশোধন করে না নিলে অর্থপগ্রহণ কঠিন হতে 
পারে। তাই, গ্রল্থশেষে কেবল দবেধ্যতার আকর প্রবল ভ্রান্তিগাীলর 
সংশোধন নির্দেশ করা হল। [ও 

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বহু অংশ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের 
পাঠকক্ষে বসে িখোঁছলাম। সে উপলক্ষ্যে এ মহত প্রতিষ্ঠানের বিদ্যোৎ- 
সাহা কর্মানর্বাহকদের কাছে চিরবাধিত হয়ে আছি। দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশের সময়ে খণের মাত্রা আরো বর্ধিত হয়েছে; তাঁদের আমার বিনীত' 
নমস্কার । { 

ছোট্ট ছেলে বাব্‌ল আর মেয়ে মিস্টর;_তাদের সদ্য-শেখা বিদ্যার পন 
নিয়ে যথাক্রমে এই গ্রন্থের দীঘণ ইংরেজ ও বাংলা উদ্ধৃতির চয়নে সহায়তা 


lle 


করেছে বহুদিন বহু ধৈর্যে । তাদের ?শশুহদয়ের নিষ্ঠা এই রচনার সংগে 
জড়িয়ে রাখতে পেরে আমার *পত্‌-হৃদয় চারতার্থ। 

ভাইীঝ মমতা সূচীপত্র ও নিৰ্ঘন্ট প্রস্তুতির নীরস কাজে সহযোগিতা 
করেছে,_তার জন্যে রইল আনন্দিত মনের আশীর্বাদ। 

পাঁরশেষে সকল রুটি ও অক্ষমতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করাছ। আর 
লেখকের অন্;পাঁস্থাততেও গ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাধ্য সাধন করেছেন যানি, 
বুকল্যাণ্ড্‌-এর কর্মাধ্যক্ষ সেই চিরসুহৃদ্‌ শ্রীজানকীনাথ বসুকে জানাই 
প্রীতি নমস্কার। 


শ্রীপণমী, ১৩৬৬ বাংলা সাল । ঠা চৌধুরী 
ং সরকার কলেজ ॥ 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় £ সাহিত্যে আধ্যুনিকতা পঃ ১৬. 
আধুনিকতার ব্যবহারিক অর্থ, আধুনিকতার পর্ব'সতত্র ও ইাঁতহাসের শিক্ষা 
আধুনিকতা, মানবিকতা ও ব্যন্তিদ্বাতন্ত্য, আধুনিকতা ও রেনেসাঁস। আধ্মানক 
বাংলা সাহিত্যের স্তরবিন্যাস। 


* দ্বিতীয় অধ্যায় £ আধ্‌নিকতার উৎস সন্ধানে পঃ ৬-১৭ 
আধুনিকতার উৎস এবং অনাধুনিক পর্বসত্র_ সধ্যযগের নস্বভাব_ 
মোগল পূব বাংলার সমাজ। মোগল যুগের আঁভনবতা ও 'বনাচ্টর 
ইতিহাস-_বিনচ্টিযুগে প্রাচীন সাহত্যধারা--বিনাণ্টযুগে নবীন সাহিত্য 
_শবনাষ্ট যুগের জাবনযন্ত্ণা ও নবযুগের মৃক্তিবেদনা। 


তৃতীয় অধ্যায়ঃ আধুনিকতার ন্ডিত্তিভূমি পঃ ১৭-২৭ 
আধ্মানকতা ও বাঙালির ইংরেজ সংসৰ্গ এবং সাহাত্যিক ফলশ্রতি_পলাশীর 
এীতিহাঁসিক প্রেরণা_ছিয়াত্তরের মন্বন্তর_বাঙাল রেনেসাঁসের উৎস- প্রতাচ্য 
জশবন সাধনা ও বাঙালির গোপন জীবনবেদনার সংযোগ-বাংলা সাহত্যে 


আধ্যানকতার "ভান্ত। 
চতুর্থ অধ্যায় ৪ কবিসংগীত পঃ ২৭৪৭, 


] কাঁবগানের জন্মসত্র-_সাধারণ লক্ষণ ও সাধারণ সংজ্ঞা-কবিগানের যগোচিত 

| স্বতন্ত্রতা-_কািগানের গঠন-__কবিগানের রচনাঙ্গিক ও ভারতচন্দ্র-কিগানের 

| OR 
_কেন্টামূচি-নিতাই বৈরাগী-রাম বস্‌ এন্টনী কিরিঙ্গী-আখড়াই, হাফ- 
আখড়াই ও টগ্পা_ নিধ্বাবঢপকীর্তন ও মধবকান_দাশৎ রায়ের পাঁচালী 
_ বান্না ও গোপাল উড়ে_এ্ীতহাসিক ফলশ্রযাত। 


_ শণ্চম অধ্যায় ৪ বাংলা গদ্যের আদিকথা পঃ ৪৭-৬২ 


আধুনিকতার ভাত্ত ও বাংলা গদ্য_বাংলা গদ্যের পূববসাত্র £ঁচৈত্যরুপ 
প্রাপ্ত_দেহ কড়চা-শুন্যপুরাণ_-শ্রীরূপের কারিকা__নানা িষরক গদ্য নিবন্ধ; 
_ চিঠিপতে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন_সপ্তদশ শতকের গদে লেখা 

চটি চিঠির দরবার ভাষা_ 


বাঙালির প্রাচীনতম গদ্য রচনার এতিহাসিক স্বভাব_বাংলা গদ্য রচনায় 
বিদেশীদের প্রয়াস £_পতুর্গীজ আওতায় বাংলা গদ্য_মানোএল্‌-দ্য-আস্‌- 
সৃমৃপ্‌ সাম,_ডোম এলন্টোনিও_বাংলা গদ্যে ইংরেজ প্রয়াস বাংলা মূদ্রণাক্ষর £ 
উইলকিন্‌স্‌ ও পণ্টানন কর্মকার_কেরির বাইবেল_ইতিহাসের ফলশ্রদাত। 


0০ 


‘ষষ্ঠ অধ্যায় $ আধ্যানকতার প্রদ্ভুতি পৃ ৬২-৭৮ 
প্রচ্তঁতর যুগ ও পর্বসত্র-কোর্ট উইলিয়াম কলেজ__বাঙাঁলর ইংরোঁজ চন 
_াহন্দ; কলেজ, রেনেসাঁসের পাঠভূমি_রেনেসাঁসের অগ্রদূত ডিরোজও-_ 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর--1749198% ইংরেজ পাঁণ্ডতগণ ও বাঙালি রেনেসাঁস 
_ব্যঙাঁল সংস্কৃতি সাধনায় ত্ররী- বাংলা সাহিত্যের ত্রিধারা। 


সপ্তম অধ্যায় ৪ শিক্ষাগারের পৃন্ভপোবণে বাংলা গদ্য পঃ ০৮-৯৬ 
বাংলা গদ্যের গঠনে শিক্ষাগার-__ফোট্ট উইলিয়াম কলেজ-উইলিয়াম কোর 
রামরাম বস; ৪ প্রতাপাদিত্য চারত্র ও {লাঁপমালাঁকেরি £ কথোপকথন ও ইাঁত- 
ইাসমালা_ত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার £ বিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলণ 
ও প্রবোধচীন্দ্রকা-গোলকনাথ শর্মা__তারণচরণ মিত্র চণ্ডীচরণ মুল্সী- 


বাংলা দেশে ইংরোজ সংবাদপর- বাঙালির চেষ্টায় প্রথম বাংলা পন্রিকা__ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বঙ্গদত- ঈশ্বর গনপ্তের সংবাদ প্রভাকর,_ 
সাপ্তাহিক, 'বার্রীয়িক', দৌনক ও মাঁসক 'গ্রভাকর'-_সংবাদ প্রভাকর ও 
বঙ্গসংস্কাতি_সাংবাঁদিকা ঈশ্বর গএপ্ত- জ্ঞানান্বেষণ-_সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়__ 
বাংলা গদ্য ও বাঙালি সংস্কৃতির গঠনে পত্র-পান্রকার দান। 


“বম অধ্যায় £ ব্যন্তিত্ব চিহিত বাংলা গদ্য পঃ ১১১-১৪৪ 
ব্যন্তিত্ববচাহনত গদ্য_রামমোহনের ব্যন্তিত্ব ও বাংলা গদ্য_বেদান্তগ্রন্থ ও 


=সাঁতার বনবাস_বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব_ প্রভাবত 
অপরাপর রচনা ও স্বরচিত জীবন চরিত। মেক ও 
_বাংলা গদ্যে দেবেন্দ্রনাথের ব্যনতিতবাচহ--তত্ববোধিনী পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী ৬ 
পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দত্ত--অক্ষয়কুমারের প্রাথীমক রচনার ইতিহাস_বাংলা 
গদ্যে বিদ্যাসাগর বনাম অক্ষয়কুমার__অক্ষয়কুমারের রচনাপঞ্জী বাংলা গদ্যে 


lye 


অক্ষয়কুমারের অতুলনীয় দান_বাবিধার্থ সংগ্রহ ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিন্র। 
তারাশঙ্কর তকরত্ন ও কাদম্বরীর অনুবাদ। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমাঁণ 
বসাক্‌। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। 


দশম অধ্যায় ঃ কাব্যে আধ্/নিকতার প্রস্তুতি পঃ ১৪৫--১৫৭ 
} কাব্যে আধ্দীনকতার প্রস্তুতি প্রস্তুতি যুগের একমাত্র কবি ঈশ্বর গুপ্ত 
| ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক ব্যান্তত্ব ও ব্যক্তি জীবনের পাঁরচয়_ ঈশ্বর গুপ্তের 
| কবি-স্বভাবে. নৌত ভাব__বাভন্ন বিষয়ের কবিতা ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে 
| ভ্রান্ত মূল্যায়ন ও তাঁর কাঁবত্বের এঁতিহাসিক স্বভাব। শ্রীহট্রের কবি গৌরাঁ- 
| শঙ্কর তর্কবাগীশ। কৃষফকামিনী দাসী। 


একাদশ অধ্যায় ঃ বাঙালির নাট্যস্বভাব ও বিবর্তন পঃ ১৫৭-১৭৩ 
নাটক ও জাতীয় জীবন-__এঁপক বনাম নাটক-প্রতীচ্য নাটকে ঘটনাবন্ধন_ 
সংস্কৃত নাটকে জাতীয় চ্বভাব__একালের বাংলা নাট্য বিচারে স্বাবরোধ ও 
বাঙালির নাট্যস্ৰভাব_বাংলা নাটকের অওকুর ও কৃষ্ণকীর্তনের পালা-_ সংস্কৃত 
ভাষায় বাঙালির নাটক ও চৈতন্যযুগ_বৈফব পালা কীর্তনে বাঙালির 
নাট্যস্বভাব-__যাত্রাগ্ান-যান্রার পুরাতন এীতহ্য ও গ.নঃপ্রকাশ-যাত্রার 
রূপাত্গিক ও নাট্য সম্ভাবনা_বাঙ্ীলর নাটা-্বভাবের ফলশ্রযীত-_যাত্রার 
ববর্তন--নবর্‌ূপে বাংলা নাটকের উৎস_ ইউরোপীয় নাটকের রসানূভূঁতি_ 
ইংরেজি কলাসম্মত বাঙালি জীবনধমা” নাট্যকলা। 


দ্বাদশ অধ্যায় ঃ প্রদ্তুতিপর্বের বাংলা নাটক পঃ ১৭৪--১৯২ 


নাটকে আধ্বীনকতার প্রস্তুতি_ইংরোঁজ প্রভাবিত বাংলা নাটকের স্বতন্তরতা 
_ নব জাগ্রত বাঙালির সচেতনা ও নাটক সৃষ্টির প্রাণ প্রেরণা_ প্রথম বাংলা 
নাটক। যোগেন্দ্ৰ গুপ্তের কীর্তীবলাস-তারাচরণ শিকদারের ভদ্রাজ্থন 
হরচন্দ্র ঘোষের বিবিধ নাটক। নাটকে রামনারায়ণ-_কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকের 
জশবন সংযোগ ও নাট্য বৈশিষ্ট্য-_রমানারায়ণের অনুবাদ-নাটক ও পৌরাণিক 


ব্যয়োদখ অধ্যায় ঃ আধ্যানকতার ম্ঢান্ত পৃঃ ১৯২-২০৮ 
আধ্মানকতার স্যক্তিসাধনায় ত্রয়ী”_€১) ধডরোজিও (২) রামমোহন £ রেনে- 


সাঁসের রূপকার-_রামমোহনের রাজনৈঁতক চেতনা ও উগ্র ব্যাক্ত-হ্বাতন্ত্য_ 


চেতনা ও বাঙালির স্বাজাত্য বোধ । 


uo 
চতুদশ অধ্যায় £ বাংলা কাব্যে বয়ঃসন্ধি পৃঃ ২০৮-৩২৪ 


সাহিত্যে যৌবন লক্ষণ- উচ্ছৰাসে উদ্বেল প্রথম যৌবন-_বয়ঃসন্ধির লক্ষণ ও 
মর্মপাঁড়া_ বাংলা কাব্যের কৈশোর গান্ত ও কাব রঙ্গলাল-_রঙ্গলালের 
কাঁবকর্মের গীবসন্র জ্ঞান-সিদ্ধকাব রঙ্গলাল-_পাঁদ্মনশ - উপাখ্যান ৪ 


চেতনায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়_মধুসুদনের ভাবচেতনার উৎস জননী 
জাহবী-জাহবী দেবীর আত্মসচেতন মর্মাতুর ব্যান্তত্বমধুসৃদনের কাব্য ও 
কাব-জননী-_মধস্‌দনের মাতৃপ্রেরণার এীতহাণিসক স্বভাব__কাব্য ও কাব্যাত্গক 
_-অমিত্রাক্ষর ছন্দের কল্পনা__বাংলা কাব্যে যৌবনশীন্তর মুক্তি নাটকে 
আমিত্রাক্ষর_-আমিন্রাক্ষরের ছন্দরীতি ও ছন্দমযন্তি_মধুস্‌দনের নবমানতাবোধ 
ও তিলোত্তমাসম্ভব বনাম মেঘনাদবধ-_মেঘনাদবধে প্রাচ্য ও প্রতচ্য_মেঘনাদ- 
বধ ও 71120. রামায়ণের নীতিবোধ ও শিল্পী মধুসূদনের সংযোগ-_বাল্মপীকর 


নারীপ্রেম ও দ্বদেশপ্রীতি__মধুসূদন ও ডিরোজিও__মধসূদন ও বাঙালির 
জীবনমূল্যবোধ_মেঘনাদবধে সাহত্য-্রীতহাসক ফলশ্রববীত_মধুসুদনের 
গীতিদ্বভাব ও ব্রজাঙ্গনা_ বৈফবকাবিতা বনাম বজাঙ্গনা- বারাত্গনা কাব্য 
ও ওভীদ্‌_বারাঙ্গনার শিল্পস্বভাব ও আগত্রাক্ষরের পাঁরণাম-__বীরাঙ্গনার 
নায়িকা পাঁরচয়_চতুদশপদণ কাঁবতার ইতিহাস ও সনেটের জন্মকথা_সনেটের রঃ 
প্রথম কবিকুল__ পরবতর্ণ কাব দান্তে ও পেত্ার্কা-পেত্রার্কার সনেটের প্রাণ- 
উতস--সনেটীশক্পী মধুস্দনের প্রাণধর্ম_ চতুর্শপদণী কবিতায় মধুসুদনের 
জীবনবেদনা_মধ্স্দন-প্রাতভা ও ইতিহাসের শিক্ষা_হেমচন্দর 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
হেমচন্দ্রের জীবনভৃমি-রঙ্গলাল, মধুসূদন 


যদ্ধে ও নবাঁনচন্দ্রের রাজনৈতিক সটেতনতা- রঙ্গমতা_ জী কাব্যের প্রেরণা 
ও উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত-ব্রয়ীকাব্যে করুণাঘন মর্মতুরতা-রৈবতক__ 
কুরুক্ষেত্র প্রভাস-নবানচন্দ্রেরে কাব্যে বয়ঃসন্ধির ব্যঞ্জনা-ঈশানচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়_জীবন ও কাব্য যোগেশ কাব্য ও ঈশানচন্দ্রের কাবিদ্বভাব__ 
রাজকৃফ রায় ও পদ্যপোঁঙ্‌ন্তিক কাব্যাত্মক গদ্য__নবানচন্দর মুখোপাধ্যায় ওরফে 


W/o 


ভুবনমোহিনী দেবী- গ্োবন্দরন্্র রায় ও দীনেশচন্দ্র বস কাঙাল হারনাথ_ 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার__ছন্ছুন্দরী বধ কাব্যের কাঁব জগদ্‌বন্ধু ভদ্র_বয়ঃসাঁনধর 
কাব্য ও প্রীতহাঁসিক ফলশ্রাত। 


পণ্চদশ অধ্যায় ঃ বয়ঃসন্ধি যুগের নাটক পৃঃ ৩২৪-৩৪৬ 


মনোমোহন বস :_রাজকৃষ্ণ রায়_রাজকৃষ্ণের নাটকে অমিন্রাক্ষর ও ভাঙা 
আগিন্রাক্ষর__রাজ্কৃষের নাট্যপঞ্জী__বাংলা নাটকে শোঁরান্দ্রমোহন ও যতান্দ্র- 
মোহন ঠাকুর__কালদাস সান্নযাল__ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ও নুতন যাত্রা 
হারিশন্দ্র মিত্র_প্রথম মাহলা নাট্যকার । 
যোড়শ অধ্যায় £ বয়ঃসন্ধি যুগে বাংলা গদ্য পঃ ৩৪৭-৩৭৩ 
বাংলাগদ্যে য.গ্মব্যান্তত্ব_বাংলাগদ্যে বয়ঃসান্ধি_পূর্বসূত্র ও ফলশ্রাত 
বাংলা ভাষা-সাহিত্যে “প্রবন্ধ” প্রবন্ধ শব্দের ধবশেষ প্রয়োগ_ বাংলা প্রবন্ধে 
বয়ঃসান্ধ- প্রাবান্ধক রাজনারায়ণ- ব্যান্ত-পারচয় ও রচনার বৈশিষ্ট্য 
রাজনারায়ণের রচনাপঞ্ু_ভূদেব, মুখোপাধ্যায় ও বাঙালির রেনেসীস, 
প্ারিবারক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ-_ভুদেবের শিলিপস্বভার 
_ প্রীতহাঁসিক উপন্যাস-(১) সফল স্বপ্ন ও (২) অঙ্গুরীয় 'বানময়_ 


স্বপ্নল্খ ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অপরাপর রচনা-_ভূদেব-প্রাতভার ফলশ্র্যাত 


সপ্তদশ অধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের যৌবন শক্তি 3 
- পৃঃ ৩৭৩-৪৩৫ 


বাংলা উপন্যাস 
সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি বনাম যৌবনম্যা্ত-কাঁব মধ্সদেন ও উপন্যাসিক বাঁঙকম- 


ude 


চন্দ্র_উপন্যাস শিল্পের মূলদ্বভাব-_ ব্যান্তস্বাতন্ত্য ও মধসদদনের কাব্য-_বাংলা 
উপন্যাসের জীবনপ্রচ্ছদ ও বুগবাসনা- বাঁঙ্কমচন্দ্র 8 ব্যান্ত ও শিল্পী 
দুগেশিনান্দনী ও  যুগজীবনের দ্বন্দ_দুগেশিনান্দনীতে সামাজিক 
পাঁরবারক জীবনের দ্বন্দ্ব দূ্গেশনান্দিনী বনাম 7১21০10_ দূগেশিনান্দিনী 
ও অঙ্গদরীয় বিনিময়_দুগেশিনন্দিনী ও আইভ্যান হো-কপালকুণ্ডলার 
উৎস, জীবন-সমস্যা ও সমাধান,_মৃণালিনী_ব্ষব্ক্ষ ও বাঁ্কমের ব্যান্তি 
জীবন-_াবষবৃক্ষের জীবন ও আদর্শ_বিববৃক্ষের 1৭800) ইন্দিরা__ 
যুগলাঙ্গনরীয়_ চন্দ্রশেখর ও জীবন সমস্যার আধ্দীনকতা-_বাঁঙকমের বাস্তব 
উহ উপন্যাস ও চন্দ্রশেখরের রোমান্স_বাঁঙকমের উপন্যাসে 
অতীত ও বর্তমান-_বাঁঙকমের দুঃসাহাঁসকতম সৃষ্টি শৈবালনী-_শৈবালনী 
চারত্রের মনস্তাত্বক ভীত্তচন্দ্রশেখর ও শৈবালনী-শৈবাঁলনী ও প্রতাপ 
চন্দ্রশেখরের 11৭৪০১ _চন্দ্রশেখরে শিল্প বনাম জাবন_বঙ্কিমের নৃতন 


অষ্টদশ অধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের মুক্তি 


প্রবন্ধ ও সাহিত্য-_মানবধমর্ণ 
সাহিত্যের জন্মপীঠ বঙ্গদর্শন” বঙ্গদর্শন ও বহদরুূপী বাঁঙ্কম-_বাঁজকম- 
প্রবন্ধের দুটি ধারা-(১) সাহত্যগুণান্বিত প্রবন্ধ ও (২) সাহত্যের আধারে 
প্রবন্ধের বিষয়__লোকরহস্য ও  প্রতীচ্য সাহত্যে ‘Essay’ _Essaist 
Montaigne—বাত্কস প্রবন্ধে সাহত্যদ্বাদী প্রবন্ধ_বাবধ প্রবন্ধ, বিজ্ঞান 
রহস্য, সাম্য, কৃষ্ণচারত্র ও ধর্মতত্ব_বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বধমণ সাঁহাত্যক প্রবন্ধ 
লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর ও মচরামগদুড়ের জীবনচারত-_বাঁঙ্কমের 
অপরাপর রচনা-অক্ষয়চন্্র সরকার_রাজকৃফ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রনাথ বস 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায়_কাল'প্রসন্ন ঘোষ কেশবচন্দ্র সেন 
_দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর- সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুর-_স্বামী 
বিবেকানন্দ_জীবনচরিত ও আত্মচারত গ্রন্থাবলণ। 


পঃ ৪৩৬--৪৫৩ 


8৩০ 


উনবিংশ অধ্যায় £ নাটকের মন্ত ও পূর্ণ বিকাশ পঃ ৪৫৩-৫২৪: 
সাহিত্যের যৌবনমৃন্তি ও নাটকের স্বর্ণযুগ-_হিন্দুমেলা ও বাংলা নাট্যকলার 
মুন্তি_সেকালের রাজনৌতক চেতনা ও ধর্মান্দোলন-_সাধারণ রঙ্গালয়__ 
হরলাল রায়__জ্যোতীরন্দ্রনাথ ঠাকুর__কিপ্িং জলযোগ, অলীকবাব্দ ও অন্যান্য 
প্রহসন-_জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ নাট্য__জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক £ 
পরুবিক্রম, সরোজনণী, অশ্রমতী ও জ্বঞ্নময়ী_লেখকের অপরাপর রচনা__ 
উপেন্দ্রনাথ দাসের জরেন্দ্রবনোদনী-_মোশারফ হোসেন_সণ্টে গিরিশচন্দ্র 
গারশচন্দ্র নট বনাম নাট্যকার__গিরিশের শিল্পি-ব্যান্তিত্বের দুটি দিক_ 
(১) ধর্মেন্মাদনা ও (২) জাত প্রীতি-গিরিশ নাটকে যৌথ জীবনাবেদনের 
স্বরূপ-ারশের নাট্যাঙ্গকের বৈশিষ্ট্নাট্যপঞ্জীঁগাঁরশ নাট্যসাহিত্যে 
প্রকার ভেদ-(১) পোঁরাণিক ও ভান্তমূলক নাট্যালোচনা, রাবণবধ, জনা, পাণ্ডব- 
গৌরব ও বিজ্বমঙ্গল ঠাকুর-_ (২) সামাজিক নাটক প্রফুল্ল_(৩) এঁতিহাসিক 
নাটক িরাজন্দৌলা_-09) 'গাঁরশচন্দ্রের প্রহসন_অমৃতলাল বস; ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নাট্যবৈশিষ্ট্য_প্রতাপাদিত্য ও আলমগীর_পৌরাণিক নাটক নর- 
নারায়ণ ও ভীম্ম-_ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যভাঙ্গ__ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-_হাঁসির 
পুনজনস, ব্রহস্পর্শ ইত্যাদ-গীতিনাট্য সীতা ও পাষাণী-_দ্বজেন্দ্রলালের 

তহাসিক নাটক-_তারাবাঈ, রাণা প্রতাপ, নুরজাহান, মেবারপতন, 
সাজাহান, চন্দ্ুগ;প্ত ইত্যাঁদ_ সামাজিক নাটক পরপারে-র অসাফল্য ও 
দিবজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রাতিভার চ্বরূপ- হীতিহাসের ফলশ্রীতি। 


{বিংশ অধ্যায় ঃ গীত কাবতার ম্যান্ত পঃ ৫২৫-৫৩৯ 
গাতকাঁবতার মঢুন্তি ও কাঁব বিহারীলাল-_সংরেন্দ্রনাথ মজুমদার_ দেবেন্দ্রনাথ 
সেন-_অক্ষয়কুমার বড়াল-কাঁব দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর_ক্বর্ণকুমারী দেবী 
গিরীন্দরমোহিনী দাসী_মানকুমারী কসবকামিনী রায়_কদি দ্বিজেন্দ্রলাল 
_ রবীন্দ্রকথার পুবিত্র। 
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প্রথম অধ্যায় ৯৮ 


সাহিত্যে আধুনলিকত। 
[Sl 

ভারতচন্দ্রের তিরোভাব-উত্তর বাংলাসাহিত্যের বিকাশকে সাধারণভাবে 
আধ্ীনক যুগের অন্তভূর্তি করা হয়ে থাকে আজও পর্যন্ত চলেছে বাংলা- 
সাহত্যের সেই আধ্মীনক কাল। অথচ, এই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে 
বাংলাসাহত্যের ভাব-দষ্টি এবং রূপ-কল্পে একাধিক বিবর্তন ঘটেছে। আর 
থাকে জাবনাদর্শ ও মূল্যবোধগত পার্থক্যের প্রেরণা। অর্থাৎ, বাঙালর 
দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন-মূল্যবোধ পাল্‌টেছে বারে বারে,_সাহত্যেরও তাই 
ভাবান্তর এবং রূপান্তর ঘটেছে। সাহত্যের 

জরা সম্বন্ধে . ইতিহাস সেই যৃগ-পারবর্তনের সন্ধান রাখে নি। 
ইতিহাসের দষ্টতে অজস্র গাঁত-চাণ্চল্যে জটিল 

এই দশ বছর আজও একই নামের অবিচল স্থান্‌ত্বে বাঁধা। কিন্তু, এীত- 
হাসকের এই অনবধানতা সত্তেও রাঁসিক মনের সচেতনতা নিজাঁব হয়ে থাকে 
নি; স্বত্ভাবে সাহত্য-বকাশের এই বিভিন্ন পারবর্তনকে তাঁরা নানা 


নামাঙ্ক-চাহত করেছেন। তাই দেখ, ঞতিহাসিকের বিচারে বাংলা 
সাহত্যের আধুনিক যুগ যদিও সুচিত হয়েছে ভারতচন্দ্রোত্তর কালে, তব* 


“চিহ্ন নির্দেশ করে 


রকান্দ্রোত্তর যুগে। আবার, সাঁহত্যের দরবারে যাঁরা মধ্যপন্থ |, 
চোখে বাংলা সাহিত্যে 'আধ্দীনকতার' স্চনা, {বকাশ ও পাঁরণাম,_একাধারে 
সবই ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। ফলে, আধ্যানক বাংলা সাহিত্যের আলোচনার 
সরূতেই এই বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ইতিহাসের শৃঙ্খলা বিধান 


অপারিহার্য হয়ে পড়ে। 
ব্যবহারিক অর্থে অব্যবাহত অধুনাতন কালের সংগে যাণকছু বু তং 
আধাীনক। 'আধ্মীনক' শব্দের এই অর্থ-ব্যঞ্জনা আপেক্ষিক এবং পি 
শশল। কারণ, এই দ্টিভা্গা আজ যা আর 
২০৮ লই তা অতীতের গহনর লীন বাকি 
৪৮ কালে যা আধ্দানক, শরৎচন্ডের চোখে তা গে 
তা 'বরবীন্যোত্র গে অভাঁভের 


টি বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সামগ্রী! এইভাবে আধ্ীনকতার কোন স্থায়ী সংজ্ঞার অভাবে মর 
“আধ্দীনক যুগ” অৰ্থহীন হয়ে পড়ে । কিন্তু সংস্কৃতি ও সাহিত্যের হীতহাসে 
আধীনকতা একাঁট কাল-বাচক অভিধা মান নয়,_নানা লক্ষণ-চিহিত। একাঁট 
বিশেৰ অবস্থাকেই এখানে আধ্ীনকতা নামে আভহিত করা হয়। বিভিন্ন 
দেশ ও জাতির জাবনে আধীনকতার এই লক্ষণ নানা সময়ে পরিস্ফনট 
হয়েছে,_আর তখনই সেই সেই অঞ্চলে ধ্বানত হয়েছে আধুনিক চেতনার 
পদক্ষেপ । ইংরেজ মন ও ইংরেজি সাঁহত্যে এই আধ্দীনকতার সূচনা 
রূরোপীয় রেনেসাঁস যুগ থেকে। বাংলা দেশ ও সাহিত্যের জগতে এই 
রেনেসাঁ সুচিত হয়োছল ডীনশ শতকে অনেকটা এই কারণেই আজ 
সাধারণ ভাবে ভারতচন্দ্রোত্তর কালে, আর [বিশেষ করে, উনিশ শতকের প্রথম 
থেকে বাংলা সাহত্যের "আধুনিক যুগের’ আরম্ভ কল্পনা করা হয়। 
এবারে আধ্বীনকতার সাধারণ লক্ষণ বিচার করে দেখব, আধ্যাীনক 
চেতনার প্রাতিষ্ঠা অীমশ্র মানবতা-বোধের বৈশিচ্ট্যে। এবিষয়ে প্রথমেই 
সতর্ক হওয়া উচিত। অমিশ্র মানবতা-বোধ, বা বিশুদ্ধ মানব-প্রণীতির 
মধ্যেই যদিও আধ্দানকতার 'ভন্তি স্থাপিত, তবু, 
পচা. মানবতা-বোধ" বর্তমান বিশ্বেরই একমাত্র 'সম্প* 
শাশ্বত স্বরুপ-লক্ষণ নব দান ১ রি 


র্‌ রচয় হতে বাধ্য। সভ্যতার 
বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই জ অবধানতার 


যে ক্রমাববর্তন ঘটেছে ' 
মানবতার ঘটেছে ক্রম-পরিণাতি। বস্তুতঃ, মানবতাবোধের এই পাঁরণাঁতির 
সূত্রেই আদি, মধ্য ও আধ্যুনিক যুগের সংস্কাত-সাহিতযের ইতিহাস একান্ত- 
রূপে বিধৃত। 

আদিম জীবনের পরিবেশে 


প্রথম-সভ্য মানুষ নিজের সম্বন্ধে অবহিত 
হয়েছিল, অজস্ৰ বিরুদ্ধ শান্তর পীড়ন 


ও তাড়নে বাধ্য হয়ে। সেই বিরুদ্ধ 
৭ সার কোনো উপায় খে না পেয়ে মান: সেদিন আতিলে 
র কাম্পাঁনক আশ্রয় কামনা করোছল। তারই 
সাহিত্য- ংস্কাতির বে 
আদি যগেনলক্ষন দি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি একান্তরূপে 
পে I) 


কীন্দনের বর্ম-রচনা করতে ব্যস্ত! বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্য চযণচর্য- 


| 


সাঁহত্যে আধুনিকতা ৩ 


সন্দেহ নেই, এ সকল দেব-বাদ-নির্ভর সাহিত্যে নীতি-উপদেশ এবং তত্ব- 
কথাই ছিল প্রবল ৷ তব, যে-কারণে এ সকল লেখা সাহাত্যক "নার্মত' হয়ে 
ওঠে, তা কেবল এ মানাবক আতিকুর জন্যেই ৷ চর্যা-সাহত্যেও বাঙালির 
দুর্বল লোক-মানসের অন্তর্বেদনা, কিরূপে আভাসিত, তার আলোচনা 
করা হয়েছে যথাস্থানে । } 
মধ্যযুগীয় চেতনার মধ্যে মানবতা সুস্থ ও বলিষ্ঠতর ভূমিকা লাভ 
করেছে। এ যুগে মানূষ নিজের সম্বন্ধে অধিকতর আস্থাবান হতে পেরেছে, 
বস্তু-বিশ্বের ওপরে তার চেতনা-স্পান্দত অধিকার 
সাহস তে হয়েছে বহু দূর বিস্তিত। তাই, এই যুগের 
মানুষের কৌতূহল তার নিজেরই চারপাশে ঘরে িরেছে;_মধাযদগের 
সৃজন-ক্ষেত্রে তাই মানুষ হয়েছে সাহিত্যের প্রধান বিষয়বচ্তু। কল্তু, এই 
পর্যায়েও মানুষের আত্ম-বোধ অ-মিশ্র নয়,_নিজের 'পরে তার আস্থা ছিল 
না অটুট । যে সকল শত্তিমান্‌কে আশ্রয় করে সে জড় জগতের 'বরূপতাকে 
অতিক্ৰম করতে পেরেছে, তার প্রতি নির্বিচার শ্রদ্ধা জানিয়েই ধন্য হয়েছে 
একালের মান্ব। সম্পূর্ণরূপে দর্বলতা-ম,স্ত নয় বলেই শান্তর আধার 
মানুষকে মধ্যযুগীয় চেতনা কল্পনা করেছে দেবতার অবতার বলে। ফলে, 
মধ্যযুগীয় সংস্কাতির মত সাহিত্যও হয়েছে দেববাদ-নর্ভর মানবতার আধার। 
চৈতন্য-যূগের বাংলা সাহিত্যে এই দেববাদ-নির্ভর মানবতাবোধের পরিচয় 
ব্যন্ত করতে চেষ্টা করোছ। 
আধুনিক যুগের মানুষ আত্ম-ীবশ্বাসে বাঁলজ্ঞতম,_তাই, এ মানদুষের 
যা-কিছ্‌ জিজ্ঞাসা, যা-কছ উপলব্ধি, সবই তার নিজের চেতনার মধ্যে 
প্রসৃত। ফলে, এ কালের মানুষের কৌতূহল 
আধ্ানকতার পবস্ত্র. ছোট-বড়, ভালো-মন্দ নার্বশেষে মানবতার 
আমশ্র-_প্‌ঙ্খানপুঙ্খ পারিচয়টি খুঁজে ফেরে। এই অর্থেই আধ্নক 
চেতনার প্রার্থামক উপাদান আবিিশ্র মানবতা-বোধ॥ কিন্তু মানবতা-বোধের 
এই আবিমিশ্র অখণ্ডতা আধ্বানক-চেতনাকে কোথাও কোথাও ‘স্বাধিকার 
প্রমন্ত' করে তোলে। তখন অনাধ্যানক সাঁহত্যের মানাবক উপাদান এবং 
আবেদনকে অস্বাঁকার করার উন্নাসিকতা দেখা দেয়। বাংলা সাঁহত্য-বিচারের 
ক্ষেত্রেও আতি-আধ্রীনক যুগে এই মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিয়েছে, কোথাও 
বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের স্পার্ধত অকারণ-নিন্দা, কোথাও আবার উনিশ- 
শতকীয় সাহিত্যের কিশোরোচিত আঁতি-উচ্ছসের প্রতি অর্থহীন অনাস্থা 
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৪ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


যা খুঁজে ফেরে, তা মানাবক কৌতূহল (Human interest)-এর রস-রূপ। 
আর, এই মানীবক কৌতূহল কোন পর্যায়েই অন্য-নরপেক্ষ (Absolute) 
নর, সর্বকালেই তা স্থান-কাল-পান্রের প্রভাবে পূন্ট এবং বিশোষত। 
মনুষ্যত্বের এই বিশেষত পদ্াম্টকে একটা আকাঁস্মিক ঘটনা মাত্র মনে করবার 
কারণ নেই৷ সভ্যতা-সংস্কীতির বিকাশ একটি ক্রমপারণত চেতনার আত্ম- 
প্রকাশের ধারা,_এই ধারা অতীতকে আশ্রয় করেই বর্তমানের রূপ পারগ্রহ 
করে। আবার বর্তমানকে পোঁরয়ে উৎকান্ত হয় ভাঁবষ্যতের পথে। মন্যব্যত্বের 
এই স্বভাব বিশ্লেষণ করে বিশ শতকের-মনস্তাঁত্বকও স্বীকার করেন 
“Man is a creature capable of so transcending his own 


: 1 limitations of sense and of subjectivity as 
৮১০ to gain ever more knowledge about his 
world and about himself in that world-s”— 


মানদষের বিশ্বে মানব-আত্মার এই ক্রম-বর্ধমান জ্ঞান ও উপলাব্ধর ধারক 
মানবতার ইতিহাস;_তাই, মানুষের সাহত্যও এই ইাঁতহাসের ধারাকে 
অন;সরণ করেই ক্রমশঃ গড়ে ওঠে। এই কারণে, ইতিহাসের পক্ষ থেকে 
'আত-আধ্বীনক' ধরণের সাহিত্য বিচারের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণের 
প্রয়োজন আছে,_আধ্যানক সাহিত্যকে অতাঁত-নিরপেক্ষ একটি বিচ্ছিন্ন 
হনতিরপে অনভব করতে গেলে, সাহিত্যের স্থায়ী মূল্যকেই খাণ্ডত করা 
হবে। মদকুন্দরামের সাহত্যে মধস-্দনের মানবতাবোধের শুদ্ধি নেই 


মানুষই হয়েছে সাহত্যের 
আধ্বানকতা, একমান্র উপজীব্য কোন বিশেষ শান্তধর মীন ছা 
মানবিকতা ও মহামানব নয়,_স,খ-দুঃখ. ভাল-মন্দ, পাপ-পুণোর 
ব্যন্তি-্বাতন্ত্য বিচিত্র উত্থান খণ্যের 


পতনে বন্ধুর সাধারণ মানুষের 
জীবনই হয়েছে একালের সাহিত্যের কৌতূহল-কে 


কেন্দ্র। জীবনের এই 
নির্বিচার বিচিত্র রূপটি যতই প্রঞ্খানূপঞ্খে ভাবে EL 


নি চোখে পড়েছে, মানুষের 
ই ৩৩ বেড়ে। বিশেষ মানবের অসাধারণ শান্ত, অথবা মানবতার 


১1 The Mature 70100- না. A. Overstreet. 


সাহতে আধহানকত ৫ 
সাধারণ গুণাবলণী অপেক্ষা নানা জনের ব্যন্তিগত বৈশিষ্ট্যের খ'ঁটিনাটির 
প্রাত একালের কৌতুহল ক্রমশঃ বার্ধত হয়েছে;_স্বতন্্ ব্যজ্তিত্বের প্রতি 
ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে সীমাতিক্রমশ শ্রদ্ধাবোধ,যার এঁতিহাসিক পরিণাম রুপ 
পেয়েছে ব্যান্ত স্বাতন্ত্য-বোধে। য[রোপায় রেনেসাঁসের পটভূমিতে আধ্াীনক- 


ত 
চেতনার এই সব ওঁতিহাসিক লক্ষণের বিশ্লেষণ করে এ-কালের মনোবিজ্ঞানী 
বলেছেন._সে-যুগে 
“A liberating conviction was growing among men that 
man must discover his own destiny—not in a distant heaven, 
but on earth—and that his destiny must express what he is 


an individual,—not what he is as a member of certain social 


and economic class. 
“The renaissance was an affirmation of individuality. It 


bade the human mind within himself the creative sources of his 
own fulfilment. In this respect, the renaissance was a necessary 
and salutory revolt against medeaval authoritarianism.” 

এই উদ্ধৃতি থেকে রেনেসাঁস-উত্তর আধ্যনকতার একটি মনদ্তাঁত্বক 
পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ে মানুষের ব্যানত-স্বাতন্ত্যবোধ 
উগ্র-_গোম্ঠি-জীবনের প্রাত অবিশ্বাসী এবং অপাঁরণামদশ+। আর একদিক 
থেকে ব্যান্ড স্বাতন্ত্যে এই আঁতিশয় প্রণীতদ্বন্দ-প্রবণ__সধ্যযুগীয় অন্ধ- 
সংস্কারের আবেগস্ফীত বির্ন্ধতায় এই চেতনার 
ভাতত । এই কারণেই এই য্গ-চেতনার ফলশ্রাত 
ঘোষণা করে একই মনোবিজ্ঞানী বলেন, 

“Jt was, we might say, man the adolascent emergin 
of the long dependence of infancy and childhood, but it was 
not yet man the mature adult.” 

মানবতার এই বরঃসান্ধি-লীলা ইংলণ্ডের রেনেসাঁস-উত্তর কালের সাহিত্যে 
স্বয়ংস্ফুট। বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁ অনেকাংশে সেই আদর্শের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়োছল। তা ছাড়া, নিজস্ব কারণেও গোটা উনিশ শতকের 
বাংলা সাহত্য বাঙাল-মানসের এই বয়ঃসান্ধ-সম্ীচত উল্লাসে স্ফীত। 
এই সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ আত্ম-সচেতনা, উগ্র বযনতি-স্বাতন্রযপ্রীতি; 
মধ্যঘগ-বিমুখতা ও প্রচালত সমাজ-বাবস্থার বির্দ্ধতা; আর সব ২ 
ব্যাপক আবেগ-উচ্ছৰাসের দ্বারা চিহ্নিত ঁ 

কিন্তু, ইতিহাসের কোন চেতনাই স্বয়ং-স্ফ্ত নর/পু্বণীপর সম্পকে 
[িধৃত। এই স্বাভাবিক কারণের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি যুগের 
উৎস-বিকাশ-পাঁরণাম তিনটি পৃথক্‌ পর্যায়ে বিনাদ্ত! (১) প্রথম পথা 


আধ্নকতা ও রেনেসীস 
9 out 


শী 


ঙ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে এ পর্যায়ে £_ভারতচন্দ্রোন্তর কাল থেকে মধ্সদদন-পর্ব 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাহত্য-হাতহাস 
আধানক বাংলা এই লক্ষণান্বত। (২) দ্বিতীয় পৰ্যায় বয়ঃসন্ধি 
টেপ নুন ১ যৌবন-মন্তর কাল;_কৈশোরাশ্রয় থেকে 
মযান্ত-প্রয়াসী যৌবন-শান্তর দীপ্তি মধুসূদন-বাঙকমচন্দ্রের সাধনায় ভাস্বর । 
(৩) আর এই চেতনার পরমা পারণাত,_তথা বাংলা সাহত্যের স্বস্থ যৌবন- 
প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রবীন্দর-প্রাতভার যৌবনস্পর্শ থেকে শরৎচন্দ্রের প্রোঢ়ীযুগ 
মানবতার ইতিহাসে বিশ শতক বয়ঃসান্ধ-সমনুত্তীর্ণ পাঁরণত যৌবনের 
দাব করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রৌড-জীবনের সাধনাকে আশ্রয় করেই 
বাংলা সাহত্য সেই যৌবন-পাঁরণাঁত-লোকে স্পষ্ট পদক্ষেপ করেছে। এখনও 
চলছে 'বাভনন উপপর্যায়ে বিভন্ত সেই ধারার ববর্তন। ইতিহাসের পাতায় 
যৌবন-পাঁরণাম পৃথক্‌ যুগ-চেতনার আধারে পৃথক্‌ বিচারের দাঁব রাখে। 
‘কিন্তু, আনাশ্চিত দম পথে নিয়ত চলমান বাংলা সাহিত্যের এই সমাধীনক 


যুগের বিচার স্থাগত রেখে পূরোন্ত ৪ রেখার অনুসরণে অপেক্ষাকৃত 'নাশ্চিত 


সদ্যাবগত আধ্বাীনক যুগের এীতহাসক অনদ্সরণই আমাদের বর্তমান 
উদ্দেশ্য। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আধুনিকতাৰ উৎস সন্ধানে 


বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা নির্দেশিত হয়েছে তুকাঁ আক্রমণের 
শমকালে। তেমন, আধানক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রকর্ষকেও একান্ত- 
ভাবে রনরোপীয় সংসর্গের সংগে, বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনের সংগে যযত্ত 
করা হর। রমেশচন্দ্র দত্ত বলোছলেন,_ 

“The British conquest of Bengal was not merely .a politi- 
cal revolution, but brought in a greater revolution in thought 
and ideas, in religion and social Progress. The Hindu intellect 
came in contact with all that is noblest a 


nd most healthy in 
European history and literature, and profited by 1৮৮১ 
ইতিহাসের গ্রন্থি মোচনের জন্য এই মন্তব্যের তাৎপর্য অনধাবন 
প্রয়োজন। 


১।:17166181076 of Bengal. 


আধ্ীনকতার উৎস সন্ধানে ৭ 

বাঙালির আগেই একাধিক ভারতীয় জাতি রুরোপীয় সংস্গের সযোগ 

পেয়োছল। এমন ক, ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙালির 
মত অন্যান্য একাধিক প্রদেশও সমান সুবিধা লাভ করোছল। তব" বাঙঁ 

সেদিন প্রতীচ্য ভাবধারার উন্নত ও আঁভনব 

SG জবনাদর্শের দ্বারা সব চেয়ে বোশ লাভবান 

(Profited) হ'তে পেরোছিল, এ ঘটনা আকস্মিক নয়। বস্ত্ততঃ, বাঙাল 


[বগ্লবের ইতিহাসকে সন্ধান করতে হবে জাতীয় জীবনের অন্তার্নীহত 
ক্ষমতার উৎস-মূলে:_-সমকালীন যরোপায় 3 
সমৃদ্ধির তথ্য সমাহরণের মধ্যে নয়। যেমন তুকর্ট আক্রমণ, তেমন রূুরোগায় 
সংযোগও বাঙালির জাতীয় জীবনের জাগতনপপাস: মর্ম-পাঁড়াকে আঙ্ষিপ্ত 
করোছিল._করোছিল উদ্বোধিত, ঢুত। তাই, বাঙালির রেনেসাঁসের 
য়রোপীয় সংযোগকে ইতিহাস যেমন সশ্র্ধ স্বীকৃতি 


জাতীয়-চেতনার মর্মমূলে। সেখানেই খন্জে পাব 


বৈশিষ্ট্যকে, যার প্রভাবে অপ. 
আপন সমল্নীতির (Profited হবার) স্বয়ং-স্বতন্ত্র পন্থা আঁবজ্কার করোছল। 


তাই, বাংলা সাহত্যে আধ্হীনকতার উৎস-সন্ধানের জন্য অব্যবাহত 
জবন-ইতিহাসের প্রাসাঙ্গক আলোচনা অপাঁরহার্য হয়ে 


মধ্যযুগের বাংলাদেশের রয় 
3 তা পতান্দণ কাল হতে। মলম আক্রমণ-গ্রব 


বাংলা দেশের ইতিহাস সব 
পাঠান শাঁসত বঙ্গদেশে বাঙাঁলর এ 


কির ধৃত হলেও, 
অংশ মুসলমান ও দির ALL 

অন্যাংশে ব্যাপকভাবে বাঙালির অভ্যস্ত জীবনাচরণে কো না 
তাছাড়া, 'বাচ্ছন্রভাবে আক্রান্ত নানাস্থানে. নানা সময়ে is ই বাংলার 
নললে ত 


কাল বিশৃঙ্খলা এবং উৎপাঁড়ন 


৮ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


স্বকীয় জাঁবন-এাঁতহ্যের অঙ্গীভূত হয়োছল। ১৪৯৩ খুাষ্টাব্দের কোন 
সময়ে সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত হয়ে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ যথোচিত দুর- 
দবাষ্টর সঙ্গে অনুভব করোছলেন__ ৃ 

“. that the Tyas Shahi’ dynasty, whom he supplanted, 
represented Bengal’s hopes and aspirations and had almost 
become a national institution.” 

বাংলাদেশে ইলিয়াস্‌ শাহী শাসনের পত্তন হয় ১৩৪২ খ্ঁন্টাব্দের 
কোন সময়ে । স্বয়ং হুসেন শাহ ইলিয়াস শাহী বাংলার এঁতহ্য ও প্রাতি- 
শ্র্তকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়োছলেন। প্রীতহাঁসক এই তথ্য 
সমর্থন করে বলেছেন,_ 

“With these (Ilyas Shahi‘) aspirations he identified him- 
self so whole-heartedly that his alien origin was forgotten and 
his Hindu subjects compared him to the incarnation of Krishna. 
By recalling the old aristocracy to power and position, he 
showed that though a new dynasty had come to power, the 


০1৫ traditions were to continue.” 
সেকালের বাংলার জীবন-ব্যবস্থায় এই ভূমিজ-আভিজাত্যের এীতহ্য- 
পারচয় (79017) মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসত্গে 


ব্যাখ্যাত হয়েছে। বস্ত্ততঃ, সেকালের বাংলার 
এবং মোগল-পূর্ব আভজাত 
বলার নাক ভজাত ভূম্যধকারগণ শোষণের পাঁরবর্তে 


যথার্থ শাসন ও জনপাঁরপালনই করোছিলেন 


পাঠান আমলের একেবারে প্রথম পর্যায়ের শেষেই ং সর্ব- 
'ভারতা রাজনগীতি-অ্থ'নাতির সা 


কর্তৃত্বের হাত থেকে সোদনকার বাং 


বাংলা ছিল একান্তরূপে আত্ম-কোন্দ্রক। 
লক্ষ্যেও বহির্ভারতের সংগে যথেষ্ট ঘাঁনষ্ঠ 
ফলে, পারস্পারক সমৃদ্ধির জন্যও সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণীকে 


একান্তরূপে 
একে-অপরের 'পরে নির্ভর করতে হয়োছল। 


অতএব, সমাজ-দেহে 


১1 History of Bengal Vol. IT, Ch. VI. 
২। এ। 


আধ্ীনকতার উৎস সন্ধানে ১ 


সংস্কৃতির একান্তবদ্ধতা সহজেই সম্ভব হয়োছল। তাছাড়া, সে যুগের 
2 bf bo) 
বাংলাদেশের {হন্দ:-মদসলমান অধিবাসিগণের অধিকাংশই ছল বাঙাল। 
একমাত্ৰ বাংলা ভাষাই ছিল তাদের সকলের মাতৃভাষা; সেই সংগে একই 
পূর্বপৃরুষানুক্রমে আগত বাঙালি জণবনাদর্শের ধারা ছিল তাদের সকলের 


এক ও আঁভন্ন সাধারণ এঁতিহ্য। 


এই সাধারণ এীতিহ্যের অন্‌বর্তন করেই সে যুগের বাংলার রাম্ট্র-শন্তি 
সর্বাত্মক অর্থে “National Institution” হয়ে উঠোছল। এই ধারার 
পৃষ্ঠপোষক রূপে সে যুগের আঁভজাত ভূম্যধিকারিগণ হয়ে উঠেঁছলেন 
সমকালীন বাংলার “Tradition”-এর ধারক এবং বাহক। 
মোগল শাসনে আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গের ভূম্যাধকার সর্বভারতীয় 
কন্তু সেই ধ্রীতহাসিক 


অর্থনৈতিক কাঠামোর সংগে পুনরায় যন হল! 
গীরের রাজত্বকালের আগে 


ব্যবস্থার সর্বাত্মক ব্যবহার ও প্রয়োগ জাহাং 
সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মোগল রাষ্ট্রাখিকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অত্যাচারে 
পীড়িত হয়েই মহকুন্দরাম বাস্তুত্যাগ করোঁছলেন। তাঁর কাঁবকর্মের সিদ্ধি- 
লাভ ঘটোছিল পাঠান-বাংলার ধীতহ্য-পাঁঠভূিতে। 

যাই হোক জাহাঙ্গীরের শাসনকালে বাংলার সর্বভারতীয় সম্পর্কা- 
মোগল যুগের নত হয়ে ওঠার প্রথম ম্বহূর্তকে এঁতিহাসিক 
আঁভনবতা উচ্ছ্বীসত কণ্ঠে আভনান্দিত করেছেন, 

“In one word, during the first century of Mughal rule 

Bengal and Bengal went 


(1557-1675) the outer world came to 
out herself to the outer world, and the economic, social and cul- 


tural changes that grew out of this mingling of peoples mark 
a most important and distinct stage in the evolution of modern 


Bengal.”> 


সমৃদ্ধি, এবং বিলাস-ব্যসনের 


প্রসঙ্গে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য হবে: 
সামাজিক, বা সাংস্কাতিক 


_ এই অভিনব সুযোগের সূত্রে বাংলার 


আশ্রয় খুজে পেয়ে ছিল কা ?_ আমাদের ধারণা, বৈষয়িক 


১। এ Cb. XI 


১০ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 
ভার সমতাহনন আঁর্থক প্রাচুর্য বাংলার ব্যাপকতর জীবনক্ষেত্রে গবনাম্টর পথ 
করোছিল অবারত।৯ 
মোগল-বাংলার পূর্বকাঁথত অভ্যুদয় সমূননাতির হিসেবে এতিহাসিক 
দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ৪_€১) ব্যাপক সাম্যাদ্রক বাণিজ্য এবং (২) 
গোড়ায় বৈষ্ণবদের সম্প্রদায় গঠন।২ প্রথমটির সম্বন্ধে ইতিহাস নিঃসন্দেহ । 
মোগলবদগে বাংলাদেশ সর্বভারতীয় মূদ্রা-জগতের সংগে যন্ত হয়োছল। 
ঢাকা এবং রাজমহলে মোগল টাকশাল প্রাতাঁষ্ঠত হল এবং কেবল ১৬৮০-৮৩ 
খন, এই চার বছরে, 
“The equivalant of eighty lakhs of rupees was thrown in 
to the Bengali Market every year by only one European 
মোগল যুগের প্রা Company (The East India Company) in 


the form of silver bullion coined into 
rupees at the Mughal mints of Raimahal and Dacca.” 


যদদ্ধ-পূ্ব শেষ বছর ১৯৩৮ ইংরোজর ম.দ্রা-মুল্যমানের তুলনায় 
সেকালের মদদ্রামূল্য ছল ২০ গুণ বেশি। ওলন্দাজ বাঁণকদের কাছ থেকেও 
বাংলাদেশ প্রায় একই সময়ে সম-পাঁরমাণ রৌপ্যম্দ্রা উপার্জন করেছিল। 
অন্যান্য সুত্রে প্রচুর পাঁরমাণ অর্থলাভ ঘটে। এই আর্ঘক প্রাচুর্য বাংলা- 
দেশের ব্রয়ক্ষমতাকে আশাতাত মাত্রায় বাড়িয়ে তুলোছিল। অপর পক্ষে, 
সাবজনীন মদ্রা-জগতের সান্সধ্য-লাভের ফলে বাঁহভরতীয় বাঁণজোর 
সংগে সংগে বাভন্ন প্রদেশের মধ্যে 


ন্তবানিজ্যেরও অবাধ সুযোগ 
বাঙালর পক্ষে প্রসারত হয়ে গেল। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ সে সুযোগের 
অপব্যবহার করে ন। তবু. আপামর বাঙাল সাধারণ এই অগ্রত্যাশত 


অর্থ-সম্পদের ফল-ভোগ হতে পারে নি। 
সারাদেশে আবার অর্থনৈতিক শ্রেণী-পার্থক্য দেখা দিয়েছে,_নগর থেকে 
গ্রাম হয়েছে বিচ্ছিন্ন । নগরে নগরেও নতুন করে গড়ে উঠেছে ধনতান্ত্িক 
শ্রেণীবিভাগ । ক্ৰমশঃ আর্থিক বিচ্ছিন্নতা চিত্তের িভেদকে করেছে 
প্রসারত-_ সূচিত হয়েছে আত্মার বিরোধ ও অপচয়। 
মোগল শাসনের সম্াদ্ধ-বুগকে ভারতবর্ষের প্রচুর অপচয়ের ইতিহাস 
বলে মনে করা অন্যায় নয়; সমতার অপচয়, অর্থের অপচয়, প্রচুরতম প্রাণ- 
শান্তির অপচয়! মোগল রাজ-ছন্বতলে বহু রাজ্য বাঁজত ও সংহত হয়েছে। 
জি কিন্তু স্থায়ী শান্তিলাভ সম্ভব হয় নি প্রায়ই। 
অর্থ-সম্পদ উপাঁজত হয়েছে তুলনাহপন পাঁর- 
মাণে। কিন্তু, বিলাস-ব্যসনে, নীতি-শুঙ্খলাহন ভোগ উন্মন্ততায় তার 
১। দচ্টব্য—Bengal Under Akbar & Jahangir) Dr. Tapan Ray 
Chaudhuri 
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বিনষ্ট ঘটেছে ততোঁধক। যে-শব্তি রাজ্য-জয় করেছে, ক্ষমতা প্রতষ্ঠা 


করেছে, িজয়-শেষে সেই শীল্তই প্রমত্ত লালসায় হয়েছে অন্ধ। ফলে, 
বিজয়োত্তর সুশাসনের কথা ভেবে ওঠা সম্ভব হয় নি। মোগল-ভারতবর্ষ' 


অনেক সমৃদ্ধির আকর ছিল । বিতর অন্তরালে যে সম্ভাবনার প্রি 
শ্রাত ছিল, অপচয়ের ফলে তা বিনষ্ট হয়েছে। মোগল-বাং 
ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তিই ঘটোছিল। 
মোগল 'হারেম' মোগল সাম্রাজ্যের অপাঁরহার্য অঙ্গরূপে ইীতিহাসকেও 
অতিক্ৰম করে (িংবদন্তীর পর্যায়ে পেশচেছে । বাংলাদেশের মোগল শাসন- 
ভুন্তির সংগে সংগেই নুতন শাসন-দ ‘ড পাঁরচালনার দায়িত্ব নিয়ে শদল্লী- 
চোখ 


ওয়ালারা' বাংলার মাটিতে পদার্পণ 17 তাঁদের মন এবং 
ছল দিল্লীর স্বপ্নে রাঁউন্‌।-সেই স্বপ্নের বাস্তব- 


নোঁতক জণ 

ক জানে অপচয় রূপ ইতিহাসের বাল পর্যায়ে উদ্ভূত হযে 

_ রাজমহলে, ঢাকায়, বর্ধমানে-আরো পরে মুশিদাবাদে ৷ ভারতচন্দ্রের 
গাঁরকতার অনুকৃতি 


সাধনপাঠ কৃষচন্দ্রের কৃষনগর-ও অন:রপ মোগল না 
মাত্র। সপ সই হল 


উঠেছে না 


ছিল লঃপ্ত-প্রায়। হি 
মোগল বাংলা প্রথম দ স্থায়ী স্বাস্তর ভোগ করতে 

ৰ সংজার শাসন কালে (৯৬৩৯, ১৬৬০ খীহ)। তাঁর নি 

বাসের দুর্ভাগ্যের সের উল্লেখ বরে হাস বলে বলেছেন, রাজ প্রাসাদের অ - 

দাহের ফলে সেখানে সাদ নারীদের ৭৫ জন জাবাত 

তার আনূষট্গিক নৈতিক 


থকেই বহু ব্যাপক এবং টি হয়ে- 


বাংলাদেশে মোগল হানে প্রথম ০ 
{ছল। ষোড়শ = ভেশ শতকের শেষভাগে মোগল বাংলার গর বাঁণজা- 
বন্দর হগালাতে পরা বক সমাজের দর্গণিতর কারণ হতে 
াঁতহাসিক তাদের প্রাচ্য হারোপাহধাগ নগর, অলস, অনিযাদ্িত 
জাবনযান্রা”-পদ্ধাতর উল্লেখ করেছেন।* 
পা কোন পর্যায় থেকে এর প্রমাণ উদ্ধার করা চলে। বীচ 
ভাবে হলেও এখানে কয়েকটি কেবল চরম দ* উদ্ধার করব। শাহেদ 
লা 
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হাহ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


খাঁ ছিলেন মোগল বাংলার একজন সার্থক-কর্মা শাসক। সুজার পরাভবোন্তর 
গবশঙ্খলা থেকে 'তাঁনিই বাংলার শাসন-ব্যবস্থাকে ম্য্ত করেন। প্রায় ২৫ 
বছর শান্ত আর শৃঙ্খলার সংগে বাংলার রাষ্ট্রাধকারেও ছিলেন প্রাতাষ্ঠত। 
যৌবনে ভারতের 'বাভন্ন রণ ও কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্বজয়ণ হয়োছল। 
1কল্তু ৬৩ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসে “He was a tired old man? এবং 
তাঁর ব্যান্ত-জীবন প্রধানতঃ র্বাঁহত হত৷ “in ease and pleasure 
amidst his numerous harem” is শান্তমান্‌ বঙ্গ-শাসকের এই জঈবন 
যাত্রা যথোচিত ফলপ্রসূ হয়োছল। আনুমানিক ৬৬ বছর বয়সে কাঁঠন 
রোগাক্রান্ত, এবং ৮৩' বছর বয়সে “ld and very ০০১1০" বলে লাক্ষত 
হ'লেও, ৮২ বছর বয়সে নূতন পত্র সন্তান লাভের সৌভাগ্য থেকে তাঁকে 
বাঁণ্ডত হ'তে হয় ীন। সর্বজন-মান্য ব্যান্তত্বের এই জীবন-রূপ বাংলার 
জাতীয় জীবনে নিস্ফল হয় নি, এ-কথা বলাই বাহুল্য। 
এতো কেবল হীতহাসের একটি মাত্র দিকৃ। মোগল রাল্ট্-মণ্ডলশর 
প্রধানগণের চিন্তে ভোগাসান্তর চেয়ে অর্থাসান্ত কম হিল না। আর, তাঁরা 


বাংলা দেশে আসবার সময়ে দৃঢ় ধারণা নিয়ে আসতেন এটি মোগল 
সাম্রাজ্যের সম্পন্নতম রাজ্যাংশ। এই 


কিছুই পেতেন না।১ বাংলাদেশ উপ- ং 
57245 রাজ-কম্চারশদের ০1৬, 
হত। তার ফলে, এ-সম্পান্ত থেকে সব চেয়ে বোশ মুনাফা আদায় করে 
নেবার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। লাভ যতই বেশি হ'ত, আরো লাভের 
আকাঙ্কা ততই হয়ে উঠত দুর্বার এই বাঁহুমান ব্বভুক্ষা-ীশখার ভূি- 
নিভার বাঙালি-সাধারণের শোষিত জীবন অসহায় সামধ হয়োছিল। ফলে 
মোগল শাসনের প্রারন্ভ থেকেই বাংলার উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতাশালশ শাসনাধ- 


কারিগণের জীবন-চূড়ায় সম্পদ, সম্ভোগ, নীতিহীন স্বার্থপরতা কোন্দ্রিত 
হচ্ছিল, অন্যাদকে [নিম্নবতর* জনসাধারণের জীবন-বাঁনয়াদে 


শুন্যতা এবং 
শুষ্কতা হয়ে উঠছিল পঢঞ্জীভূত। বলা বাহুল্য, বাংলার বনেদি ভূম্যধি- 


শি 


কারাঁদের মধ্যে যাঁরা আত্মরক্ষা সক্ষম ছিলেন তাঁরাও বিত্তা্জনের এবং 
ভোগ-প্রাচুর্য বুদ্ধির এই 'মহাজন-পন্থাই অন্সরণ করোছলেন। তাই, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে সুরতেই বাংলাদেশে এসে মুশিদ কুলিখাঁ যখন 
অনুভব করেছিলেন,“ Like all aristrocracies, these men had now 
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fallen into indolence, negligence and improvidence",১ তখন 


আশ্চর্য হবার কোন কারণই আর থাকে না। 

[কন্তু, এখানেও শেষ নয়। স্থানীয় কমণচারীদের মধ্যে রাজ্যভোগ বণ্টন 
করেই দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা কখনো, সন্তুষ্ট থাকেন নি; ভারত 
সা্াজোর 'দম্পন্নতম অংশের' প্রাত তাঁর নিজের প্রত্যাশাও ছিল সীমাহান। 
বলা বাহুল্য, এই প্রত্যাশা-পরণের গর ভারও বহন করেছে সর্বারন্ত 
বোটায়... বাঙাল জনসাধারণ। আর, তার মাধ্যম ছিল 

ia প্রধানতঃ ভূমিজ সফল । ওরঙ্গজীবের সময় থেকে 


2৮... আৰ্থ ক প্রত্যাশাও মাত্রাতাঁরন্ত হয়োছল। তখন 
ভামিজ-সম্পদের সংগে বাঁণাঁজ্যক সম্পদের প্রাতও শাসকের লোলুপ দৃষ্টি 
সময়েই যে এ'রা এঁদকে দৃষ্টি সম্পূর্ণ 


সতাক্ষ হয়ে ওঠে। অবশ্য, কোন 
রুদ্ধ রেখোঁছলেন, একথা মনে করবার 
সংগে চল্‌ল এবার পূর্ণমান্রার বাণিজ্যিক দন য় 
মোগল শাসনে বাংলাদেশ সর্বভারতীয় মন্দ্রাজগতের অন্তৰ্ভূত হয়োছল 
বটে, কিন্তু বাংলার অর্থ-কোষ পারপূর্ণ হয়েছিল প্রধানতঃ যুরোপীয় 
বাঁণক- সম্প্রদায়ের কল্যাণে । বাংলার মোগল শাসকগণ মুনাফার আতীর্ত 


লোভে এই বাণাজ্যক ব্যবস্থায়ও যথেচ্ছাচারের প্রবর্তন করলেন। 
দনজেদের একচেটিয়া ব্যবসায়ক অধিকার 


প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীতে র 

(0107019019) স্থাপন, অন্যান্য পণ্যের 'পরে যথেচ্ছ বাঁণজ্য-শঃ 

ইত্যাদির দ্বারা দেশীয় এবং বিদেশীয় বাঁণকৃগণের জশবন তাঁরা আঁতচ্ঠ 
করে তুল্‌লেন। মীরজন্মূলা (১৬৫৯-১৬৬৩ খনি) নিজেই শাসন-শন্তির 
পক্ষ থেকে একক-বাণিজ্য সর খাঁর সময়ে তার 


কারণ নেই। শাসন ও শোষনের 


১। এ। 
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১৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 

নৈতিক দ:রাচার বাংলার মোগল রাজ্ট-কেন্দরগুলিকে কলুবিত করোছিল;_ 
সেই সংগে প্রাচীনতর বঙ্গের সম্পন্ন আঁধবাঁসি- 

এই মহা-বনাম্টর 


ভরি গণকে করোছিল প্রল্ধ। নানাসূত্রে রাজ-কর্ম- 

ব্যপদেশে সম্পন্ন বাঙালিরা মোগল নগরী ও 
কুরোপীর বাঁণিজ্য-কেন্দ্রসমূহে বাস-পারবর্তন করেন। যথারণাত প্রচুর 
বিত্তের সংগে, সংপ্রচুর নৌতিক লানি তাদেরও জীবনে পুঞ্জীভূত হতে 
থাকে। অন্য দিকে, গ্রামীন্‌ জন-জীবনের প্রাণশান্ডতেও যে ভাঁটার টান 
দেখা দিয়েছিল, তার কথা এতাবৎ উল্লেখ করোঁছ। গ্রামজশবন প্রাণ এবং 
ধনের সম্পদে যতই শন্য হয়েছে_-ততই তলদেশে জমে উঠেছে জঘন্য 
লালসার "্লানি। দীর্ঘজীবী এই জীবন-ধারার সামাজিক ফলশ্রুতি স্পন্ট- 
বার্ণত হয়েছে ?শবনাথ শাস্ত্র কণ্ঠে_“স্থানে স্থানে মুসলমান রাজা- 


শান 
দগের রাজধানী স্থাঁপত হইয়া য়া, তাঁহাদের রাজসভার দূঘিত সংস্রবে অগ্নে 


হিন্দ; ধনীদের সর্বনাশ হয়, তারপরে ধনীদের দক্টাল্তে সমগ্র দেশের নীতি 
কলাষত হইতে থাকে । মুসলমান রাজাদিগের দ্টান্তে দেশমধ্যে যে যে 
কুরীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে করেকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
প্রথমে ধনীদের মধ্যে নারীর অবরোধ ও বহ্;-বিবাহ প্রথা, যদিও বহুবিবাহ 
হিন্দনাস্ের বিরদ্ধে নয়, এবং কোলীণনয প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর 
এক আকারে দেশে প্রচালত হইয়াছিল১, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক 
স্তী বিবাহ রতে ও পদরবাসনীদিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রা 


, এই একটা ভাব মুসলমান 
নবাবাঁদগের সংস্রবে হন্দ ধনীদগের মনে আ'সয়াঁছল। 


দ্বিতীয়তঃ 
পঢরুযাঁদগের মধ্যে দুশ্চারত্রতা। ইহা যেন প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়া- 


ছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহস 
বলিয়া গণ্য হইত। 
ফেলিয়াছিল। 


“মুসলমান অধিকারের তৃতীয় আনিষ্ট-ফল তোষামোদ-জণাবতা, আত্ম- 
গোপন ও প্রব্ুনা-পরতা। দেশনয় ধানগণ তোষামোদ, আত্মগোপন ও 
প্রবণ্টনা দ্বারা নবাবাঁদগের অত্যাচার হইতে বাঁচবার চেষ্টা কাঁরতেন। 
বার আশায় অপর সকলেও তোষামোদ এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত।”২ 

এই নিরল্প্র অন্ধকারের মধ্যে জাঁতর সংস্কৃতি-সাহিত্যের যথার্থ সমুন্নাত 
প্রত্যাশা করাও অন্যায় । বস্তুতঃ, মোগল-সংযোগের ফলে এ-বিষয়ে যে-সকল 


ও কৃতকার্য হইত সেই যেন বাহাদুর 
ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দুষিত কাঁরিয়া 


>! সপ্তদশ-অজ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় কুলীনের বহুবিবাহও মোগল বহ্;-বলল- 
এন নবতর সংস্করণ বলে মনে করতে বাধা নেই,_এ-ছিল নির্ধনের বহু-বিলাস- 
প্রচেষ্টারই পারণাতি, নূতন হারেম-সম্ভোগ-প্রথা। 

২! রামতন; লাহিড়ী ও তংকাল'ন বঙগসমাজ। 


ক EIDE 


টির রিনি EE ৮ পারা 


আধুনিকতার উৎস সন্ধানে হী 


সম্ভাবনা সহজেই অভ্যাদত হয়েছিল. সমকালীন বাংলার সংস্কীত-সাহতাকে 
তা যথোচিত পরিমাণে প্রভাবিত করে নি । এই প্রসঙ্গে সপজ্উই অনুভূত হওয়া 
লি উচিত যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায়-বন্ধনের 
প্রাচীন সাহিত্যধারা সংগেও মোগল” শাসনের যোগ ছিল পরোক্ষ । 

এ গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবধারা বাংলার সাংস্কৃতিক 
জীবনে যে সর্বাত্মক উন্নতির কারণ হয়েছিল, তার বিস্তারিত পরিচয় পূর্ব 
বতণ পর্যায়ের আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। এ সম্বন্ধে সংশয় নেই যে, 
এই ভাব-চৈতনার কেন্দ্রশক্তি স্বয়ং চৈতনাদেব;- আর তাঁর জীবন-কাল 
নিঃশোষত হয়েছিল বাংলার মোগল-আধিকার প্রতিষ্ঠার পর্বে (১৫৩৩' 
খুশঃ)।  চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ জীবন-মূল্যবোধের 
ঞঁতহাসিক উৎস যে তৃকাঁ আরুমণোন্তর বাংলার ভাবোতিহ্যের মধ্যে নিহিত, 
পূর্ববর্তী“ পর্যায়ের আলোচনায়, সে তথ্য বিদ্তৃত বিবৃত হয়েছে। বৈষ্ণব 
সম্প্রদার-বন্ধনের প্রচেষ্টা মূল্য শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবাতিতি ভাব-সাধনারই সহজ- 
পরিণাত। রাম্ট্রক বিবর্তনের প্রভাব যদি তার 'পরে কোথাও থাকে, তা 
ছল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। চৈতন্য-যগে নিখিল বাংলায় ব্যাপক 
জীবনাদশবোধকেই সংহত-সীমারিত করে সম্প্রদায়“নবদ্ধ করতে হয়েছিল, 
প্রধানতঃ সমকালীন পাঁরবেশের আচার-ভ্রল্টতা থেকে রক্ষা করবার জন্যে। 
অনুরূপ কারণেই সমকালীন বৈফবেতর হন্দ্‌-সমাজে শ্রযীত-স্মাতির নবতর 
গণ্ডিবন্ধনের প্রবল চেষ্টা পাঁরলাক্ষত হয়ে থাকে। কিন্তু গৌড়ীয় 
বৈফবাদর্শের এই সম্প্রদায়-নিবদ্ধতার উদ্দেশ্যও সার্থক হয় বরং সাম্প্র- 
দাঁরকতা ও দেহ-সাধনার মধ্যে তা বিনাষ্ট লাভ করেছিল সপ্তদশ শতাব্দ | 
দ্বিতীয়া্ধ থেকে। তাতেই প্রমাণিত হয়, আলোচ্য-ষগের বাংলায় বৈষ্ণব 
জপবনাদর্শে'র প্রকটন যদি কোথাও ঘটে থাকে, তবে তা পর্বত! বরণের 
জনুবৃত্তি মান্ত-_আলোচ্যকালের প্রভাব তাকে পোষণ করে নি;বিকৃত 


করেছে। 
র আত্ম-বকাশের একটি নবতর সুযোগ দেখা 


মোগল-শাষত বাংলার 
দিয়েছিল ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্য চর্যার মাধ্যমে! মোগল রাম্্রাধকারে 
উচ্চগ্রেণীর বাঙালিসা' রণ প্রথমে এ-ভাষার চর্চা সর করোছিল। তাছাড়া 
মুসলমান আভ তার অপাঁরহার্য অঙ্গ ছিল ফারসী 


মোগল নগরীসমনূহে শএ ৃ 
ভাষা ও ফারসী আদব-কায়দা। কিন্তু তা সত্তেও এই সাইড 
ছাপ লোক-সমাজের সীমাকে অতিক্রম করে সার্থক রুপ পারগ্রহ, ্ 
বিনা পারে নি। সফী-ভাবাদ্বিত তে ন 
ও তিহাঁসিক এই প্রসঙ্জো র 
সিবান সাহিত্য মা পর্যন্তই । বাংলার 2 
মোগল-শাসন-যুগের প্রভাব-নিক্কিয়তার শর” রবীন্দ্রনাথের ১ 
“রাষ্ট্র প্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব 


রূপ পেয়েছে; তখনকার 


৯৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


করেছে। চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সবতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ 
দোঁখ সাহত্যে। তখনকার ভদ্র সমাজে সবন্তই প্রচালত ছিল পাঁস। তবু, 
বাংলা কাব্যের প্রকাততে এই পার্স বিদ্যার স্বাক্ষর পড়ে নি,_একমাত্র 
ভারভচন্দ্রের বদ্যাসমন্দরে মাঁজতি ভাষায় ও অস্খাঁলত ছন্দে যে নাগারকতা 
প্রকাশ পেয়েছে, তাতে পার্সি-পড়া স্মিত পারহাস-পট; বৈদত্ধের আভাস 
পাওয়া বায়। তখনকার বাংলা সাহত্যের প্রধানতঃ দুই ভাগ ছিল; এক 
মঞ্গলকাব্য, আর এক বৈষব পদাবলী । মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান 
রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু, তার বিষয়বস্তু $্কদ্বা মনস্ভত্বে মূসলমান 
সাহিত্যের কোন ছাপ দেখিনে, বৈফব গণীতকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ 
বাংলা ভাবায় পার্স শব্দ জমেছে বিস্তর, তাছাড়া, সেদিন অন্ততঃ শহরে 
রাজধানীতে পারাঁসক আদব-কায়দার যথেষ্ট প্রাদদর্ভাব ছিল।-_বাহ7বলের 
ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্ত 
কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চোঁতয়ে তোলে [নি।”১ 

তব, বাঙালির চেতনার চাঞ্চল্য দেখা দিয়োছল, সে চাঞ্চল্য [নিপীড়নের 
বেদনা-সঞ্জাত। সামায়ক বাংলার সম্ভোগ-লোলপতা এবং দুনতিক 
জীবন প্রবাহের অখণ্ড রুপটিই আপন ছায়া ফেলেছে ভারতচন্দ্র এবং রাম- 
নাদের মত সমকালবতাঁ দুই কাবর 'বিদযাসন্দর কাব্যে; প্রথমটিতে আছে 
নাগরিক আভিজাত্যের উজ্জব্লতা,_দ্বতীয়টি নিজৰ গ্রামীন চেতনার 
অন্ধ-পাঁঙ্কলতায় কালমালপ্ত। কিন্তু ?নরবাচ্ছন্ন "লানিকে অতিক্ৰম 
করবার অল্তার্নীহত আশ্ষপ্ততা আর্তনাদ করে উঠছিল অসহায় 


চিত্তে। তারই প্রমাণ রামপ্রসাদের জীবন-ীনঃস্যন্দী সংগীতাবলী। 


নে) 


সংগীতিই সমসামায়ক বাংলার বাল্যবিবাহ প্রথার বিষ-তিন্ত সামাজিক ফলকে 
বিদীর্ণ করে তোলে নিঃ_“কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত” অসহায় নির্যাতনে 
ক্ষুব্ধ বাঙালি গণ-চিত্তের বেদনা,_বহু বিবাহ-পণীড়িত, বিমাতা-কণ্টাকত 
টির পারিবার- নর গ্লান.কৃষপাল্তির' মত 
জাঁবন-যন্ুণা ও অযোগ্যজনের তবিলদারির অপ্রাতহত প্রতাপ ও 
নবব্যগের মুভিবেদনা যথেচ্ছাচরণের মত দুঘটনা থেকে মন্ত হবার একটি 


প্রবল আর্তিকে করেছে অবারিত। সমকালীন বাঙাল ব্যক্তিত্বের এই ভূমি- 
১। কালান্তর। 


আধুনিকতার উৎস সন্ধানে ১৭ 
তলশায়ী মহাভ-কামনার আর্তির অতল গভেই নবযুগ-চেতনার গোমুখী- 
উৎস ল;ক্কায়িত হয়োছিল। জাতীয় চেতনার এই সহজাত গোপন আতিই 
রূুরোপীয় সমাগমের অভিনব সংযোগে এমন উচ্ছৰাসত আগ্রহে বরণ করে 
িয়োছল,_আর সে সন্মিলন ঘটেছিল অন্তরে অন্তরেই। তাই, বাঙালি 
চেতনার সহজ দৃষ্টির অন্তরালে যেখানে আধাঁনকতার অশ্রনৃুত পদসণ্টার 
সুরু হয়েছে,_তারই কেন্দ্র-ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই নবরুপায়নের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট 
এীতিহাসক ভিত্তি-ভূমিকে অনুসন্ধান করব এবারে। এ 


তৃতীয় অধ্যায় 


আমুনিকতার ভিতিভামি 


মোগল রাজত্বের বিষ-তিন্ততা অতিক্রম করে বৃটিশ-শাসনের সান্ধ্য 
লাভ করার সংগে সংগে বাঙাল-জীবন নব-য-গের আলোক-স্পর্শে সঞ্জীবত 
হয়োঁছল, এমন অনুমানের চেয়ে বড় ভ্রান্তি ন্ত আর কিছু নেই। ইাঁতহাসের 


গভীর অনুধাবনের পরে আর সন্দেহ থাকে না যে 

“The political history of Bengal in the 

১১ latter half of the 18th Century is essen- 

SER [ tially the history of the rise, growth and 
gradual establishment of British rule.” 


কিন্তু, সেই সংগে একথাও অনস্বীকার্য যে, ভারতচন্দ্রোত্তর এই সদীর্ঘ 
অধ্ধশতাব্দী কালের মত উষরযুগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কমই 
এসেছে। তুকাঁআক্রোমণের পরবতাঁঁ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এমনি 
শন্যতাময় ছিল।--কিন্তু, সে যগের প্রোপাঁর তথ্য আজও আবিষ্কৃত হয় 
ন। অপরপক্ষে, আলোচ্য পর্যায়ের তথ্যে প্রাচুর্য আছে; অথচ তার প্রায় 
থেকেই প্রমাণিত হয়, বাংলা-সাহত্যে নব-য্দগ- 

পাল জীবনের সংগে 
বাণক অথবা শাসক- 
দের প্রাথামক সান্নিধ্য অন্ততঃ তার একাঁট মৌলিক কারণ কিছুতেই নয়! 
পূর্বের অধ্যায়ে মোগল শাসনের যে নিরবাচ্ছিন্ন অন্ধকারের ইতিহাস 
রাষ্্রাধকারে নূতন 


বিবৃত হয়েছে, তার একেবারে শেষ পর্যায়ে বাংলার 
আলোর সম্ভাবনা একাটবার মার উন্মধধ হযোছিল-ষেন সেই দপ করে আবাল 
রই পূর্বসংকেত। সেযঃগ বাংলার 


১1 History of Bengali literature in the 19th Century—Dr. 5. K. De. 


২-২র 


১৮ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


ম্টার্শদকুল-আলবার্দ খাঁর ফুগ। ১৭০০ খনজ্টাব্দে দেওয়ান হয়ে মর্শদ- 
কাল খাঁ বাংলার মাটিতে পদার্পণ করৌছলেন,_ 
ছু আঁলবার্দ খাঁর দেহান্ত ঘটে ১৭৫৬ খুনির 
25158 অষ্টাদশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধ কালের মধ্যে 
প্রধানতঃ দুটি গ্রেচ্ঠ ঘটনা ঘটে, _পরবতাঁকালের ইতিহাসকে যা ধারণ করে 
রেখেছে। প্রথমাট মডশিদকুলি খাঁর নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও 
দ্বিতীয় আলিবার্দর বিভিন্ন সমর-বিজয়। প্রথমটির ফলে. বাংলার মধ্য- 
যগীয় জীবন-ব্যবস্থায় ঘনারমান ব্যবধান-সন্ভাবনা স্থায়ী অর্থনৈতিক 
পার্থক্যের পটভূমি আশ্রয় করে চিরন্তনতা লাভ করোছিল। এই নূতন 
ব্যবস্থায় ভাম-্বত্ব-ভোগণী প্রজা অথবা ভূম্যাধকারণ বানয়াদি জামদারের হাত 
থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হত না। তার জন্যে িঘুন্ত হয়োছিল 
‘ইজারাদার’ নামক এক শ্রেণীর 'কন্দ্রাক্টার'। অকথ্য দুনাীতি, উৎপাঁড়ন 
ও বর্বরতার সহায়তায় কয়েক বছরের মধ্যেই প্রাচীন জাঁমদারন' ধ্ীতহ্কে 
ধ্লসাৎ করে এরা নিজেরাই নুতন ভূম্যাধকারে প্রাতচ্ঠিত হল। এরীতহ্য- 
মর্যাদাহীন এই অর্থ-কীঁটের দল বাংলার বৃহত্তর জীবন-মূল্যবোধ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের উদর স্ফীত করেছে নির্মম শোষণের মাধ্যমে। 
ম্যার্শদকুলির শাসন-ব্যবস্থা এদের লোল-প উল্লাসকে প্রশ্রয় দিয়েছে 
রাজ-সরকারের প্রাপ্য অংশটুকু মাটিয়ে দিলেই এদের যথেচ্ছাচার অবারিত 
নশংসতার রূপ নিতে পারত। এইরুপে ভূম্যাধকারশ ও ভূমি-কর্বকের 
মধ্যেকার মধ্যযুগীয় সংযোগের শেষ সূত্রাট বিনষ্ট হল। ১৭৯৩ খনীষ্টাব্দে 
কর্ণওয়ালসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই প্রজা-রন্ত-শোষক অর্থ- 
বভুক্ষয হঠাৎ-রাজার দল বাংলার ভূম্যধিকারে স্থায়ী প্রাতষ্ঠা অর্জন 
করেছিলেন। 
বাংলার ব্রিটিশ-প্রভাবিত সাহিত্য-সংস্কাতির ইতিহাসের পক্ষে এই ঘটনা 
বিশেষ স্মরণীয়। কারণ, এ-যদগের বাঙালি অভ্যুদয় যতই মহৎ এবং বৃহৎ 
হোক্‌-এই সাহিত্য-সংস্কৃতি কোনো পর্যায়েই নাঁখল বাঙালির সর্বজনীন 
এন জীবন-খাতে প্রবাহিত হতে পারে নি।--আমাদের 
কিন আধদাঁনক সাহিত্য তার জল্মলগন থেকেই ইংরোজ- 
শিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত বিত্তবান, নাগাঁরক বাঙালির 
সম্পদ রুপেই আত্ম-প্রকাশ করেছে। 'বিত্ত এবং শিক্ষাহণীন গ্রামীন্‌ বাংলার 
সংগে তার অসহযোগ মৌলক। আর, বাংলার এই গ্রামবমখ নগর- 
সবস্বিতার উদ্ভব ঘটেছিল ধনতান্তিক মনোভাবের অন্ধ আত্ম-্পরতার মধ্যে; 
এই মনোভাবের সুচনাক্ষণে বাংলার পোষক নতুন জমিদার সম্প্রদায় এবং 
ধনলোল*প বাঙালি বণিক্‌ 'নাগর'গণ দুই শ্রেষ্ঠ সতম্ভরুপে দাদক থেকে 
একে বরণ করে পন্ট করেছিল। মডশিদকুলির রাজ্ব-ব্যবস্থায় বাংলার 
লোক-জীবনের সংগে সম্পন্জনের জাঁবনে যে ধনতান্রক 'বাছন্নতা ও 


রা, 


আধুনিকতার উৎস সন্ধানে ১৯ 


সহান,ভুতিহীনতার সুরু, কর্ণওয়ালিশের শাসন-নিয়ন্ণে সেই 'বাচ্ছ্নত 
পথক এবং স্বয়ং-স্বতন্ম আত্ম-প্রকাশের সুযোগ মাত্র পেয়োছিল। 


আলিবার্দর বিজয় অভিযান মোগল ভারতবর্ষের ভয়ঙকরতম বঞ্ধা-্ষুদ্ধ 
যুগে বাংলাদেশকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাতন্ত্য দিয়োছিল,__বাংলার ইতিহাসে 
আলবার্দর সবশ্রেষ্ঠ বিজয়-কী্ত তাঁর মারাঠা প্রতিরোধে! 

“Murshid Quli and Alivardi between them also gave this 
Province a peace unknown in that age elsewhere in India. 

f Marhatha incursion which convulsed al 
আলিবার্দ transformed the face of Malwa and 
Gujrat, Khandesh and Berar, was felt in Bengal as merely a 
passing blast (1743-52); it touched the fringe of the province 
and at the very end (1752) only tore away Orissa from 
Bengal.” 


মনে রাখতে হবে, ওঁরংজাঁবের তিরোভাবোত্তর এই যুগে দিল্লীর 
সিংহাসন কেবলই হস্তান্তরিত হয়েছে অন্তার্বরোধের জ.য়াখেলায়;__ 
আর সারা ভারতেই ছাড়িয়ে পড়েছিল এই মন্ততার নেশা। সবন্রই ছিল 
অন্তঃসংঘাত সর্বত্রই ছিল বিশৃঙ্খলা, ভঙ্গরতা এবং বিনম্টি। বাংলার 
মাটিতেও এই বিরোধের বীজ মাথা তুলতে চৈয়োছল, আলবদর বিজয়- 
বাহিনী বঙ্গ-বিহার-ডীড়ঘ্যায় মিলিয়ে এক অখণ্ড সুসংগঠিত রাষ্ট্রদণ্ডের 
প্রতিষ্ঠা করেছিল. বিভেদ-বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুরতার যুগে এই রাষ্ট্রক সংহাঁতই 
(Political integrity) বাংলার ইতিহাসে আলবার্দর শ্রেষ্ঠ দান। বাংলায় 
মারাঠা-বগার উৎপীঁড়ন আজও িংবদল্তীর মাধ্যমে জন-চিত্তে বিভীষিকা 
রচনা করে থাকে। কিন্তু, পৃর্বোদ্ধৃত এীতিহাসিক মন্তব্য থেকেই অনুভব 
করা সহজ হবে,_এটুকু মারাঠা আক্রমণের একটি আকিপ্চিংকর বলি মান্র। 
বাংলার মাটিতে মারাঠা শান্তর প্রতাপ আমূল প্রোথিত হতে পারলে কি 
দূর্ঘটনা ঘটতে পারত, এই প্রসঙ্গে তা অনুমেয়। 


আলিবার্দর শেষ জীবনে উড়িষ্যা মুর্শদাবাদ-রাষ্ট্র-শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়েছিল সত্য। শুধু তাই নয়, তাঁর দেহান্তর-শেষ বঙ্গ-সাম্রাজ্যের শাসন- 
শান্তি প্রাতাদনেই শাল হয়ে আসছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। তব, 
আলিবার্দর শাসন-দণ্ড মার্শিদাবাদ সিংহাসনকে এক সার্বভৌম ক্ষমতার 
এরীতহ্যে সমৃদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে অসংখ্য বড়যন্ত, জঘন্য কৃতঘনতা 
ও ক্ষমতা-লুব্খতা সত্তেও, সিরাজদ্দৌলার শাসনকালেও, মুর্শিদাবাদ সিংহা- 
সনের সেই একচ্ছত্র অধিকারের এীতহ্য বিলুপ্ত হয় নি। কেবল এই 
কারণেই, মুর্শিদাবাদ রাম্ট্রশন্ডির এই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের এতিহ্য 


১। History of Bengal Vol II Ch XXI 


২০ বাংলা সাহত্যের ইাঁতিকথা 


হেতুই পলাশির মাঠে সিরাজের পরাজয় ও বিনাম্টর সংগে সংগে বাংলার 
যথার্থ রাস্ট্রীধকারে {ব্রিটিশ শান্ত তৎক্ষণাৎ প্রাতি- 
পলির প্রীতিহাসিক চ্ঠিত হতে পেরোছিল। বস্তুতঃ, পলাশাবজয়ের 
নিও, এই রাজনৈতিক তাৎপর্য সমকালীন ব্রাটিশ-বাংলার 
কর্মকর্তাগণের কল্পনাতেও আসেনি। ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে এই 
বিজয়কে সকলেই বাণিজ্যিক পুনরাধিকার প্রাতষ্ঠার দ্যোতক বলে মনে করে- 
ছিলেন।৯ কিন্তু, ইতিহাস তার কাজ করে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে; 
বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধীরে ধারে ব্রিটিশ শান্তির কুক্ষিগত হয়েছে; তাদের 
অজ্ঞাতে। পলাশির স্পষ্ট ফলশ্রনতে প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন, 
বহুদিন পরে ওয়ারেন হেস্টিংস, বাংলায় পব্রাটশ-এম্পায়ারের” দারিত্বের কথা 
তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন। সে যাই হোক্‌. বঙ্গ-ভূখণ্ডের যে রাজনৈতিক 
সংহতির ফলে ব্রিটিশ বণিক্‌-শ'ক্তি একটি মাত্র যুদ্ধ-জরে রাজ-দণ্ডের অধিকার 
অজন করতে পেরোছিল,_তা মূলতঃ আলিবাদ* খাঁর দান। বতমান প্রসঙ্গে 
এটুকুই আমাদের প্রধান বন্তব্য। 
পলাশির যুদ্ধ-শেষের সংগে সংগেই বাংলায় আসলে দ্বৈত শাসন সু 
হয়ে গিরোছিল।-শাসনদণ্ড চাল; ছিল নামমাত্র নবাবের নামে, আসলে 
চলোঁছল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার ছোট-বড় কর্মচারীদের ক্ষমতা- 
প্রমন্ত বথেচ্ছাচার। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতার আস্বাদনের পেছনে ছিল 
যথেচ্ছ লাভের ব্যান্তগত আকাঙ্ক্ষা । পলাশর যুদ্ধ জয় এবং মীরজাফরকে 


নবাবী মসনদ ১ রানের পতরজ্কার রূপে কোম্পানীর হিসাব বাদেও কেবল 


ক্লাইভই একা ব্যান্তগত খাতে মুনাফা করেছিলেন ঃ 

কোম্পানী “মেম্বার স্বরে রুপে-২৮০০০০ 
দ্বৈত শাসন এবং সেনাপাত--২০০০০০ 
বাংলার সর্বাঙ্গীন বিশিষ্ট দান_১৬০০০০০ 
বিনাশ 


২০৮০০০০ টাকা ।২।৮ 
এই সকল অব্যবাঁহত লাভ ছাড়াও, একই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তান বাং- 
সারক ৩০,০০০ পাউন্ডের জায়গণর ১৭৬৫ খন ও তৎপরবতর্ঁ কালেও 
ভোগ করেছিলেন; ক্লাইভের প্রশংসা-মুখর ব্রিটিশ এীতহাসিককেও সে কথা 
স্বীকার করতে হয়েছে।৩ এর পরে অন্যান্যদের উল্লেখ নিছক প্রসঙ্গ 
বিস্তারের কারণ মাত্র হবে। এই উপলক্ষ্যে দেশী এবং বিদেশী এ্রীতি- 
হাঁসকদের প্রায় সকলেই যূগ-প্রাসাদ্ধর দোহাই দিয়েছেন; মোগলযূগের 
বাংলায় এ ধরণের ব্যন্তিগত লাভের লোভ ও তার জন্যে নৈতিক দ:রাচার 


১।:96561811009 on Mr. Vansittart's Narrative—by 7. Scrafton. 


২। বাংলার ইীতহাস-নবাবী আমল_কালাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
vl! Cambridge History of India, Vol ৬. 


আধুনিকত কর ভিত্তিভাম ২১ 


স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা ছিল। কেবল এই কারণেই ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ তার 
যথোচিত অনুসরণ মান্র করোছলেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যার দ্বারা 
ক্লাইভ্‌ বা ওয়ারেন্‌ হেম্টিংস্এর দোষক্ষালন হয় না বিন্দুমান্রও। অপর 
পক্ষে, এই সত্যই প্রকটিত হয় যে, মোগল বাংলার পাঁঙ্কলতার স্রোতেই 
এদেশের ব্রিটিশ রাষ্ট্র-শাসকগণও নির্বিচারে গা ভাসিয়েছিলেন। দর্গত 
বাংলাকে জীবন্মুন্ডির পথ দেখাবার কোন যোগ্যতাই তাঁদের ছিল না। 

বাণিজ্যিক এবং রান্ট্র-শাসন ব্যাপারেও সেই একক-প্রাধান্য ও ব্যক্তি বা 
দলগত স্বার্থ সংরক্ষণের পুরণো নীতি চালু ছিল। কেবল কোম্পানীর 
স্থানীয় কর্মকর্তাদের আত-লোভের আগুনে অসম্ভব পাঁরমাণ অর্থাহ7ীত 
দিতে না পারার জন্যই মীরজাফরকে রাজ্য হারাতে হয়। আর ১৭৬০খনীঃ 
সেই অসাধ্য-সাধনের প্রাতশ্রীত দিয়ে মীরকাসম নবাবী মস্‌নদের আধি- 
মরকাসিমের নিকট থেকে কোম্পানী অন্যান্য বহু সযোগস্মবিধার সংগে 
বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের রাজস্ব-ক্ষমতা লাভ করেন। অন্যান্যের 
মধ্যে সমকালীন বাংলার দুইজন শ্রেম্ঠ কোম্পানী-কর্ণধার ভান্‌সিটার্ট' এবং 
হল্‌ওয়েল ব্যান্তিগত খাতে নগদ যথাক্রমে পাঁচ ও দ:লক্ষ সত্তর হাজার টাকা 
উপাজন করেন।৯ কিন্তু, অত করেও মীরকাসম আত্মরক্ষা করতে পারেন 
{ন । অন্তব্ণাণজ্য এবং বহিবণাঁণজ্যের সকল ক্ষেত্রে কোম্পানী ছাড়াও 
{নিছক কোম্পানীর কর্মচারী হিসেবে স্থানীয় ব্রিটিশ বাঁণকৃদের ছোট-বড় 
সকলেই যে অস্বাভাবিক সুযোগ এবং অসঙ্গত সুবিধা উপভোগ করাছিলেন, 
তার মান্রাতারন্ত অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবার চেষ্টা করে মীরকাঁসম 
যথাসৰ্বস্ব হারালেন। 

* ১৭৬৩ খুগঃ ব্রিটিশ বাণক কোম্পানী ও তার কাদের প্রতি ব্যন্তি- 
গত ভাবে অধিকতর সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীরজাফর আবার 
বাংলার মস্নদ্‌ অলংকৃত করতে পারলেন! তাই বলছিলাম, দ্বৈতশাসনের 
আনুষঙ্গিক ব্যভিচার ও দুর্ঘটনা আসলে সর হয়েছিল পলাশি-উত্তর 
কাল থেকেই। 

১৭৬৫ খুপঃ কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে সারা বাংলার দেওয়ানী-ভার গ্রহণ 
করেন। রাজস্ব আদায় এবং উপভোগের, তথা ব্যান্তগত লাভ ও লোভের 
ম্াশদকুলীর এতিহ্যই চলতে লাগ্‌ল,_আরো প্রবল ভাবে। 
অকথ্যরূপে নিষাতত হ'তে লাগ্‌ল। এই দরাচরণের চরম ফল ব্রিটিশ 


a বাংলার প্রথম মন্যব্-কৃত দূভিক্ষি-_ছিয়ান্তরের 
het 5 মন্বন্তর (১৭৭০ খীঃ)। 'আনন্দমঠে'র প্রারাম্ভক 


পারচ্ছেদে এই বীভৎসতার বর্ণনা যে বিন্দুমাত্র কল্পনা-রঞ্জিত নয়, ইংরেজ 


৯। বাংলার ইতিহাস_ নবাবী আমল । নি, 
২১০] শা 


২২ বাংলা সাহিত্যের ইাঁতকথা 


এীতিহাদসকের রচনার বাংলা চুম্বকানুবাদ মাত্র, “The Annals of Rural 
Bangal’ তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী । এ-বিষয়ে দার্ঘ বর্ণনা অবান্তর, কেবল 
প্রত্যক্ষ-দশাী'র স্মীতরোমন্থনের অংশমান্র উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হবঃ- 

“Still fresh in memory’s eye the scene I view 

The Shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue ; 

Still hear the mothers’ shricks and infants’ moans, 

Cries of despair and agonizing moans 

In wild confusion dead and dying lie ; 

Hark to the jackals’ yell and Vultures’ cry, 

The dogs’ fell howl, as midst the glare of day 

They riot unmolested on their prey ! 

Dire scenes of horror, which no pen can trace, 

Nor rolling years from memory’s page efface.”s 
এই বিভীষকামর প্রতিবেশও দেওয়ানীর কতৃত্বে প্রাতাষ্ঠত স্থানীর কর্ম- 
চারীদের অর্থ-লপ্সাকে 'বন্দমান্র নিরুদ্ধ করতে পারে নিঃ__ 

রি “In a year when thirtyfive percent of 

বাঙাল রেনেসাঁসের the whole population and fifty percent of 
উৎস বাটশ-সংসর্গ নর, cultivators perished, not five percent of 
tted and ten percent was added to it for 


the land-tax was remit 
ensuing year.” 
নির্বাধ অর্থ-লালসার অপারহার্য অনদ্ষঙ্গ হিসেবে সেকালের বাংলার 
প্রবাসী ইংরেজ সমাজের নৌতিক জীবনও পাঁতকলতায় আল হয়েছিল; আর 
তা' কেবল সাধারণ পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বয়ং গভর্ণর 
এনা হোটসে এবং তার প্রতিগ্ৰন্ৰ সহকম স্যার ফালিপ্‌ জানিস: 
প্রকাশ্যভাবে দুনোতক জীবন যাপন করতেন। সমকালীন 771 
9৪2০৫০-এ অনুরূপ অজস্র ঘটনার উল্লেখ আছে।৩ র 
জাহাজের সহযাত্রী জনৈক জামণণ চিন্রশিল্পীর পত্নীর সংগে প্রথমে হেস্‌- 
টিংস্‌এর গোপন প্রণয় এবং পরে বিবাহ-সম্পকেরি ব্যাপারও ততকালনন 
করেছিল হজে নাতিহীন পারবেশে নেন কৌতহলের উদ্দাপনা সমষ্টি 
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আধু।নকতার 1ভাত্তভীম ২৩ 


গভর্ণর জেনারেল হেস্টংস ও ফালপ্‌ ফ্রানাসসের দলগত বিরোধ, 
স্বার্থপরতা ও নীচতার নিলক্জ প্রকাশ। এমনকি, ওয়ারেন হেস্‌টিংস্‌- 
এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অসূয়া চরিতার্থ করবার জন্য নন্দকুমারকে অস্ত্রপে 
ব্যবহার করতেও ফ্রানাঁসস ও তাঁর সমর্থকেরা কুণ্ঠিত হনাঁন;_অথচ চরম 
মুহুর্তে অসহায় লোকটিকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষিপ্ত দেখেও চুপ করে থাকুতে 
বাঁধে নি তাঁদের। বস্তুতঃ, স্বজাতি-বিদ্বেষ ও আবসান্ধপরায়ণতা, নীতি 
কলত্কে প্লানিয্ন্ত করেছে। নন্দকুমারের হত্যাঘটনা তারই প্রমাণ। 

একটি গার দিক থেকে আলোচ্য ব্রিটিশ কর্মচারিগণ সমকালীন বাঙালি- 
দের থেকে উৎকৃষ্ট ছিলেন,_সে হচ্ছে তাদের সাক্ষরতা ~(literacy)র সম্পদ । 
যথার্থ ইংরেজ শিক্ষার সমচিত রাঁচ-সুক্ষণতা বা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এদের 
অনেকেরই ছিল না-_তব্;, যে শিক্ষার সান্নিধ্যে এসে উনিশ শতকের বাঙাল 


এটুকুই ।-_ভারতীর ব্রিটিশ ব্যন্তিত্বের সাহায্যে মোটেই নয়,_ইংরোঁজ জ্ঞান 
জগৎ ও ভাব-জগতের ঘন-নিবিষ্ট চর্যার প্রভাবেই আধ্যীনক বাংলার রেনেসাঁ 
সের মৃন্তিপথ প্রথম আলোকিত হয়োছল উনিশ 
EES নয় শতকে। আর, সে পথের প্রথম আলোক-স্তম্ভ 
প্রথমতম ইংরোজ-পাঁণ্ডত-বাঙালি-মহাত্মা রাম- 


মোহন রায়:;_মধবসনদন সেই আলো-উচ্ছৰীসত জীবন-পথের [িলপী-ভগীরথ। 
কিন্তু সে ইতিহাস রাঁচত হয়েছে আলোচ্যফুগের পরবর্তী ধাপে। সেকালে 
কাঁরৎকর্মা ভারতীয় বৃটিশ কর্মকর্তাগণ ছিলেন সচেতনভাবে বাঙালির 
সুশিক্ষা ব্যবস্থার {রোধ £_ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজ জবন-মূল্যবোধের 
স্পর্শে যেন বাঙাল না আসেন এসম্বন্ধে তারা সব সময়েই ছিলেন সন্তস্ত। 
তাদের ভয় ছিল, ইংরোজ শিক্ষা একবার আরত্ত করতে পারলে এদেশীয়দের 
সংগে আর কিছুতেই এ'টে ওঠা যাবে না। ভর যে তাদের নিতান্ত অমূলক ছিল 
না, ইতিহাস তা প্রমাণ করছে। {কন্তু, এই দীর্ঘ আলোচনার শেষে এ-কথাও 
{নিঃসংকোচে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতীচ্য-চেতনা-প্রব্দ্ধ আধ্ীনক বাংলার 
জাগরণে প্রথম যুগের ভারতীয় ?রাটিশ সমাজের প্রত্যক্ষ দান কিছুই ছিল = 
বস্তুতঃ, ওয়েলেসালর (১৭৯৮-১৮২৩ খুপঃ) কর্তৃত্বকালের আগে 

শাসনে, কাছে ভারতব্ম বিশেষ করে বাঙালি করিনা 
হারিয়েছে প্রচুর। ১৭৮৬ খনীঃ কর্ণওয়ালিশের সমাগমে নানারকম পারি- 
বর্জনের সূত্রপাত হয় বটে. কিন্তু ১৭৯৩ শি 7 য়ী বন্দোবস্তের 
প্রবর্তন করার. পরেই "তানি কর্মত্যাগ : করে স্বদেশে ফিরে যান। 
কর্ণওয়ালশের শাসন-সময়ে সুফলই প্রথম অকল হতে সুরু করে 


২৪ বাংলা সাহত্যের হাতকথা 


ওরেলেস্ীলর শাসন কালে। সাহিত্যের ইতিহাসে সেই অঙ্কুর-পাঁরচয় 
প্রথম চাহৃত হয়েছে ১৮০০ খনীঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। 
‘কিন্তু, তার আগে, পলাশ-উত্তর অর্ধ শতাব্দীকালে সদ্য-আলোচিত জীবন- 
ইতিহাসের মতই, সাহত্য-ইতিহাসও ছল শুভ্ক উরতায় ভরপূর। 
তবে, শ্চকতা এবং শুণ্যতা এক কথা নয়। গ্রীষ্মের প্রখরতায় শুকনো 
মাঁটর বুকে ফাটল ধরে, কিন্তু সে ত বর্ষার জলধারাকে পৃথিবীর গহ্বরে 
আমল টেনে নেবারও প্রস্তুতি! আলোচ্য-কালের ইতিহাসেও সেই দীর্ণতার 
প্রস্ততি চলেছিল গোপনে গোপনে, প্রধানতঃ সদ্য-আলোচিত 'ব্রিটশ শাসন- 


প্রতীচ্য জীবনসাধনা শোষণেরই প্রভাবে । সমাজ-জীবনে এই প্রস্তুতির 
ও বাঙালির গোপন পারচয় দুটি পর্যায়ে প্রকাশিত হয়োছিল,_ 
জাবনবেদনার -বাংলা ও নগর বাংলার মধ্যে ক্রম-দৃষ্ট 
রাসায়ানক সংযোগ (5) থমবাং / 


আম্চুল বিভেদ. ও বাংলার জীবন-কেন্দ্রু রূপে 
নগর বাংলার পূর্ণ-প্রাতিজ্ঠা, এবং (২) ইংরেজ শাসন তথা ভারতীয় ইংরেজ 
জাঁতর প্রাতি নাগাঁরক বাঙালির ক্রম-বার্ধত আস্থা এবং বিশ্বাসের 
মনোভাব। 
এ-পযন্তি এীতহাসিক আলোচনা থেকে বোঝা গেছে, গ্রাম-বাংলা এবং 
নগর-বাংলার মধ্যে বিভেদ-সাষ্টি, তথা মধ্যযুগীয় গ্রামীন বাংলার জীবন- 
ধর্মের বিনাজ্ট-সাধনের মূলে ছল মোগল যুগ থেকে প্রবার্তত নূতন অর্থ- 
নৈতিক সম্যাদ্ধর প্রলোভন। বস্তুতঃ. ধন-লোভ ও যথেচ্ছ ভোগের 
আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ গড়ে উঠোঁছল বাংলার নগর-জনীবনের 
বানয়াদ্‌,_ধনের লোভেই বাঙাল সোঁদন গ্রামের ঘর ছেড়োছল। প্রবল 
প্রাতযোগতা, বিবেক-হনতা এবং সর্বাত্মক অনিশ্চয়তার মধ্যে ধনোপাজনও 
সহজসাধ্য ছিল না, এ পর্যন্ত আলোচিত ইতিহাসে তার প্রমাণ বিস্তর । 
কিন্তু প্রাণাল্ত আয়াসে উপাজতি, অর্থও নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করবার 


3 উপায় মোগল-বাংলায় হিন্দু ধনবানদের একে- 
প্রথম যুগ বারেই ছিল না। কোন স্থানীয় হিন্দ: ভূম্যাধকারী 


উল্লেখযোগ্য সম্পদের আঁধকারী হয়েছেন, এমন 
খবর জানামান্রই মোগল শাসন-প্রাতানাধরা সসৈন্যে লণ্ঠন কর্মে প্রবৃত্ত 
হতেন। এই ভয়ে হিন্দ: ধনবানেরা ধন উপার্জন করতেন ভয়ে ভয়ে, সঞ্চয় 
করতেন গোপনে, উপার্জত সম্পদ ভোগও করতে পারতেন না-এবং সেই 
ধন-সম্পদের কথা প্রকাশ করতে হতেন শাঙ্কত। তাই, বাংলার মাটিতে 
রুরোপাঁয় বশিক-নগরা প্রাতাষ্ঠিত হতে না হতেই ওরা আত্মরক্ষা ও আত্ম- 
প্রসারের কামনার পাড়ি দিতে আরম্ভ করোছলেন & সব অণ্চলে। বাংলায় 
প্রথম ঘুূরোপীয় বণিক-নগরাী স্থাঁপত হয়েছিল পর্তুগণজদের দ্বারা। 
প্রববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্ধে বাণিজ্যকুঠি গড়ে উঠোঁছল ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথমাবাধি। ভাগীরখা তারে প্রথমে সপ্তগ্রাম (১৫৩৭-৩৮ খু$ঃ) 


আধুনিকতার ভিত্তিভামি ২৫ 


এবং পরে হুগলাঁতে (আন:মানিক ১৫৮০ খুব) পর্তুগীজ বাণিজ্য কৃঠি 
গড়ে ওঠে।১ পরে আসে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যবতাঁকালের পরে গাঞ্গেয় বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্য কৃঠিই একচ্ছত্র প্রাধান্য 
লাভ করেছিল.__ওলন্দাজ এবং ফরাসঈ কুঠিগুলো তখন ক্রমশঃ হয়ে আসছিল 
নিষ্প্ৰভ স্বম্পায়তন। সেই সংগে রাষ্ট্রাীধকারেও কি করে বৃটিশ শান্ত 
ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়োছিল, তারও পরিচয় প্যবাঁলোচনায় পেয়োছি। 
ক্টবুদ্ধি ব্রিটিশ বাঁণকেরা বুঝেছিল, কি বাণিজ্যিক উন্নাত অথবা রাজস্ব- 
সংগ্রহের ব্যাপারে দেশীয় ধূুরম্ধরদের সহায়তা অপারিহার্য। ব্রিটিশ 
দেওয়ানীর আমলে,_এমন ক কর্ণওয়ালশের নব-রাজস্ব-প্রথা প্রবর্তন- 
কালেও,. ম্যার্শদকুলর যুগ থেকে বংশপরম্পরায় প্রবার্ধত রাজস্ব-কমাঁদের 
আঁত-প্রাধান্য সম্বন্ধে ইংরেজ এতিহাসিক ক্ষোভই প্রকাশ করেছেন।২ 
যাদের ওপর অনেক নির্ভর করতে হয়, তাদের যে কিছুটা ভাগও দিতে 
হয়, একথা বাণক ইংরেজ অনুভব করেছিল। আই, স্বয়ং ক্লাইভ্‌ যখন 
অবিশ্বাস্য পারমাণ অর্থার্জন করেছেন. তখন তাঁর নিজস্ব দেওয়ান নব- 
কৃষ্ণকেও যথোচিত সুযোগ থেকে বণ্টিত করেন নি। বস্তুত ইংরেজ 
অধিকারের আওতায় এসেই বাঙালি হিন্দুরা অপ্রত্যাশত পারমাণ ধনো- 
পাজন করেছেন,_এবং নিঃসঙ্কোচে তা সম্ভোগও করতে পেরেছেন। 
আমাদের কালের দোল-দুগেণেৎসব, বার মাসে তের পার্বনের বর্তমান রূপ 
আসলে ব্রিটিশ আমলের বাঙালি সামন্ততান্রিকতারই দান। পাঁরবারক 
দৃগেণৎসবের স্‌-পারচিত জৌলসের এীতহ্য প্রথম সম্ট হয়োছল মহারাজা 
কৃষচন্দ্রের জাঁমদারীতে.__ব্রিটিশ আমলে। এবিষয়ে প্রাচীন সংবাদপত্রে 
উল্লিখিত হয়েছে £_“রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক 
করেন, এবং তাঁহার এ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আমলে 
যাহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনাদের দেশ্াধপাতর সমক্ষে ধনসম্পাত্ত 
দর্শইতে পূর্বমত ভাত না হওয়াতে তদস্ট এই সকল ব্যাপারে আধক 
টাকা ব্যয় করতেছেন!” ধনলোলুপ নাগরিক বাঙালির চিত্ত এই অর্থনৌতক 
মুক্ত এবং স্বস্তির ফলে ইংরেজের প্রীত সহজেই শ্রদ্ধান্বিত হয়োছল। 
এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ যে আত্মীয়তার আকার লাভ করোছিল, তারও প্রমাণ আছে! 


রাজনারায়ণ বস? সেকাল ও একাল" গ্রান্থকায় (১৮১৭ খহীঃ হিন্দ: কলেজ 


প্থাগনা-গর) 'মেকালে'র পারচয় দিয়ে দুটি তথ্য পারস্ফঃট টুর 
(১) বিত্তবানদের বিভ্তার্জনের নিঃশঙ্ক সুযোগের সংগে ছিল বংশানদ 


ক্রামক সমূল্মতির প্র তশ্রতি। হ টি i রর 
সোঁদন নাগাঁরক বাঙালির উত্তরাধকারগত সম্পদ 'কলিক 
i 1 Vol IL. Ch. XIX. 
১। History of Benga রা 


২ Cambridge History of India 
৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা-_১ম খণ্ড! 


২৬ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


+নকটবর্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ বৎসর 
শগরেছিলেন। এতে ইংরেজদের প্রত নাগাঁরক বাঙালির কৃতজ্ঞতাবোধ 
সহজেই বেড়োছিল। 

(২) ইংরেজেরা তাদের এদেশীয় সহকারাঁদের প্রাত সামাজিক সৌজন্যের 
সম্পর্কও রক্ষা করে চলতেন, “সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন 
সদয় ছিলেন যে. শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটিতে গিয়া 
তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর কাঁরতেন ও চন্দ্রপঢীল 
খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া কে কেমন আছে 
জিজ্ঞাসা কারতেন।” ফলে, আলোচ্য বাঙাল-দাধারণের কৃতার্থতা-বোধের 
শেষ ছিল না। 

এঁতহাসক দৃষ্টিতে এই বিশ্বাস এবং কৃতার্থতা-বোধই বাংলার নব-- 
জীবন-সপ্টারে প্রধান উপাদান রচনা করোছিল। সন্দেহ নেই, ইংরেজ 

নি শিক্ষার মাধ্যমে যুরোপীয় চিন্তা-জগতের 
প্রতীচ্যাদর্শে শবশ্বাস' সান্নিধ্যেই বাঙালি জীবনে উনিশ শতকীয় রেনে- 
সাঁস সংঘটিত হতে পেরোছিল; কিন্তু বাঙালির যে 
মনোধর্ম য়রোপাঁয় ভাব-চিন্তার মহৎ সম্পদকে ধারণ করোছিল এবং ধারণ 
আলোচ্য যুগের এতিহাসিক পটভূমিতে । মহাত্মা রামমোহন ব্যান্তগত চর্যা 
ও কর্বণের ফলে ররোপণয় ভাষা-সাহিত্য, ইাতিহাস-বজ্ঞান-দর্শনে মহৎ 
অধিকার অর্জন লেন। তাই. তিনি এদেশের জাতীয় উন্নাতর জন্য 
ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে অগ্রণী হয়োছিলেন। এতে বিস্মিত হবার কারণ 
নেই। কিন্তু, ইংরোঁজ বিদ্যায় নিরক্ষর-প্রায় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ জামদার-বংশের 
সন্তান ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল যখন দৃপ্ত বিশ্বাসের সংগে 
পামমোহন-সমকালে ঘোষণা করেন, ইংরোঁজ শিক্ষা ব্যতীত ভারতবর্ষের 
অভ্ুদয়ের উপায় নেই,_এবং নিজের যথাসর্ব্ব বাঁহর্বাংলায় ইংরোজ শিক্ষা 
[বিস্তারের জন্য বালিয়ে দেন, তখন '্বাদ্মত হতে হয়।১ আমাদের ধারণা, 
জয়নারায়ণের বিশ্বাস এবং আশা আলোচ্য ইতিহাস-ভুমরই অপারহার্য 
পরিণাম । এ যুগের এরীতহাসিক ফলশ্রনীতকে নম্নরূপে চাহ্নত করা 
যেতে পারে (১) মোগল শাসনাধকার যুগ থেকে গ্রামীন্‌ বাংলার সংগে 
নাগরিক বাংলার ক্রমাবচ্ছেদ, (২) গ্রাম এবং নগরে 'বাচ্ছিন বাংলার দিবভেদ- 
সম্প্ণতা, (৩) গ্রাম-বাংলার মৃত্যুর সমসূত্রে আর্থিক অভ্যুদয়শল নগর- 
বাংলার নিকট প্রাচীন জীবন-এঁতিহ্যের পর্ণ বিলুপ্তি, (8) গ্রাম-নগর- 
ইতিহাসের ফলশ্রৃতি নির্বিশেষে সমকালীন বাংলার ভিন্ন পাঁরবেশ 
প্রভাবে নব-অভ্যাদত নাগাঁরক সমাজের মনে বাঙালি ধীতহোর প্রাত অনাস্থা, 


জন্যে 


১! জরনারারণ ঘোষালের পত্র £ শ্রদ্ধের হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের সৌজন্যে দক্ট। 


আধুনিকতার [ভী্তভূমি ২৭ 


(৫) এ্রীতহ্য-বিচ্যত এবং স:স্থির জীবন-মূল্যহীন নাগর-বাঙালর আত্ম- 
পরতা ও সর্বাবাচ্ছিন্ন স্বাতল্রামূলক মনোভাব, সবশেষে (৬) য়নরোপায় 
অর্থাসান্ত ও ভোগ-বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে যুরোপাীয় জীবনধারার শ্রেয়- 
স্বরতায় ক্রম-বিশ্বাস। 
এই সবাকছ: মিলিয়েই ইতিহাসের গহবরে গড়ে উঠাঁছল নব-বদ্গের 
অনাগত সম্ভাবনার প্রস্তুতি এ-যুগের সার্থক শিল্প-সৃষ্টির প্রত্যাশা 
করাই অনদর ॥ তবুও সাঁহত্য কিছু রাঁচত হয়েছে, স্বতন্ত্র বিচারে ষার 
মূল্য খুজে পাওয়া দুকর।_িন্তু, ইতিহাসের প্রস্তুতির সার্থক সংকেত 
এরা বহন করে ।_এ-ধরণের রচনাবলী দেশী এবং বিদেশী প্রবর্তনায় উদ্ভূত 
দুট ধারা £_(১) কাব সংগীত. (২) গদ্য-ভাষা গদ্য-গ্রান্থকা। 
কাঁবগান প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক নার্মাতর মর্যাদা দাব করতে পারে, 
না। কিন্তু, সমস্টিপ্রধান জীবন-মূল্যকে অস্বীকার করে বাংলার রুচি এবং 
ভাবনা যেখানে প্রথম স্বাতন্ত্য-ধমাঁ হতে আরম্ভ 


এবং বাংলা সাহিত্যে 
আধুনিকতার ভিত্তি করেছে, ভাষা-সাহত্যে তার সার্থক পাঁরচয় বহন 
চি করছে এই কবি সংগীত। 


গদ্য রচনাও সাহিত্য হয়ে উঠ্‌বার অপেক্ষায় কাল গদুনাছল িদ্যাসাগর- 
প্রাতভার সমাগমের। কিন্তু ভাষা-গ্রন্থে গদ্যের ব্যবহার গদ্য-সাহত্য- 
রচনার সম্ভাবনাকে এই পর্যায়েই স্যানশ্চিত স্বীকাতি জানয়োছল। তা 
ছাড়া, বলা হয়ে থাকে. ভাষায় পদ্য রচিত হয় ভাবাবেগের প্রাবল্যে; প্রয়ো" 
জনের তাড়না এবং বিচার-সাম্যের ফলেই নাকি সচিত হয় গদ্য। বর্তমান 
আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে আধুনিকতার মৌল-লক্ষণ নিদেশি প্রসঙ্গে 
স্বাতন্ত্যমূলক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক বিচার-সম (Rational) দৃম্টিভট্গির ' 
উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের তিরোভাবোত্তর কালে ১৮০০ হাহ 
পযন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর বৈষয়িক জাঁবন-পরিবেশ বাঙালির মনোভাবে 
{বচার-সমতা ও ভাবাতিশব্য-নিরমদীন্তর সৃষ্টি-সহায়ক হয়োছল এই অর্থেই 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা সাহত্য-ইীতিহাসে আধ্ীনকতার 


ভীন্তভমি রচনা করেছে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ক্নিসংগীত 
চিঠি 
ধান নু 
কাক-কীরবতের জটম-লগ্নাঁটিকে প্ীতহাঁসিকের  দষ্টিতে পারার ৬/ 
করেছেন রবান্দনাথ,_রহংরেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে পরান রাজসভা 
ছল না, প্রাতন তখন ৰে ফু রাজা হইল 


iH | | ০০৪০০ 
May ৮2 a পে alr /27% Hy 93" 
বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


WwW 
চির নামক এক অপারণত স্থূলারতন ব্যক্তি, এবং সেই হ্ঠ্ডাৎ-রাজ্যর 
সভায় উপযুন্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য রস 
আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ই কয়েকজনের ছিল। তখন তখন নূতন 
রাজধানীর নূতন সমাদ্ধিশালন৫রমণখান্ত বাঁ বাঁণক্‌ 
১৬ নন্পন্ধশালা-কমশ্রান্ত বি 
সম্প্রদায় সন্ধ য় বৈঠকে বসিয়া আমোদের 
হা পাঠা 
লী ভিউ চাহে রা গুহ 
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ETDS A এই পার তর 
মধ্যে যে কাঁব-সংগুনর ত টা ধু অর্থাবহ 
টি হাাত রয়েছে ৪ ঘর নয লস রর নে 
নগরে সদ্য-উদ্ভূত শক ব্যক্তিদের আমোদ-উত্তেজনার উপায় হিসেবেই এই 
কাঁবতাবলীর উন্ভব। (২) প্রাচীন গ্রামীন্‌ জীবন-ধারার এতিহ্য ও 
ামা্রক মডল্যবোধের প্রভাব এদের মধ্যে তমার নেই বির যহতে 
ইচ্ছার অনুবতাঁ ছিল এই ধরণের 
্‌ ন তথ্যাদও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। শ্রেষ্ঠ কাব-ওয়ালা- 
দের র ইক হলেন, সেকালের নাগরিক জীবনের বিভিন্ন 
নন নব ঝা সুরে দীঘি কাৰ- 
বানা হিসেবে আতমপ্রকশ ক রর 
Te ean finn SCY 


y B আকারে 
ও কৰি সংগীতের মধ্যে অন্তনিবহত আছে (১) চা যাহত্যের নগর- 
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Ta) এত দার মুনা রায় 
তি গর টিং ET টা 475 ঢনা রিভার হী 
গ্ৃত-প্রংঞামে পথ বাঁসত হয়।,এবং তর্জা, হাফ 'আখড়াই, পাঁচালী নামে 


সমধিক প্রচালত হয়। নিধ্বাবূর উপ্পা, দাশরতির পাঁচালী, গোবিন্দ 
আঁধকারীর কৃষাত্রা প্রভাতি কবিগানের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রচালত রূপ 1১” 
উদ্ধৃত সংজ্ঞায় কাবগানের উপাদান হিসাবে যে সকল গাত-কর্মের উল্লেখ 
করা হয়েছে, বিস্তৃত আলোচনায় তাঁদের প্রত্যেকেরই উদ্ভব ও বিকাশগত 
স্বকীয়তার পরিচয় স্পষ্ট হতে পারবে। ডাঃ সুকুমার সেন এ-বিষয়ে 
সুচিন্তিত আলোচনাও করেছেন।২ তবু, শ্রীসজনীকান্তের পারিচায়নে এই 
_ শ্রেণীর কবিতাবলীর একটি সাধারণ লক্ষণ পাঁরস্ফঃ্ট হতে পেরেছে। কুবি- 
ধর, গানের উদ্ভব-পাঁরবেশাট যেমন বাংলার সমাজ-জাবনের অসংস্থতার দ্বারা 


তি ইত তেমনি এদের সূজন-উৎসও অ-কাঁষিতচভ্তার স্থ্‌লতার আচ্ছন্ন; 
be 


-অশিক্ষিত-পট;' কবিগণ্ই প্রধানতঃ এর স্রম্টা। 'হঠাং-রাজা'র মনো- 
রঞ্জনের জন্য সৃষ্ট সন্ট কাঁব-সংগীত, হঠাৎ-কাবদেরই সামায়ক কীর্ত। তাই, 
এদের সগঠিত কায নামে আঁভহিত কর চলে না সাধারণভাবে এই প্র 
সকল রচনাই কবিগান নামে পরাঁরাচত। , আর, রচায়িতাদের কেউই 'কাঁব 

৮ নন. সকলেই “কাক-ওয়ালা” [ওয়ান এর গা ডাল লাহে ] “sm 12 
এ কাঁবগানের উৎপত্তিইতিহাস আলোচনা করে ডাঃ জুশীলকুমার দে 
১4 Afr, 1 ny ঠ০। 771 
| ০৮০ existence of Kabi-songs may be traced to the be- 
ginning of the 18th Century or even beyond it to the 17th; 


but the flourishing period of the Kabiwa 


and 1830. 1830.” 
 এট্টকুঁ হীতহাসের তথ্য। এছাড়া, অনুমানের সাহায্যে কাবগানের 


উৎস সন্ধান করা হয়েছে সঃপ্রাচীন কৃষকীর্তন কাব্যেও। কিন্তু, যে-কোনো 
রকমে কোনো একটি রচনার আঁদিমতার সম্ভাবনা প্রতিপন্ন করতে পারলেই 
তার এ্রীতহাসিক লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। কৃষ-কীর্তনে যাত্রার পূর্বাভাস 

য়. এটুকু কেবল অনুমান নয়। মহাপ্রভু দানখণ্ডাঁদর 


অভিনয় করোছিলেন-__এ-বিষয়ে প্রমাণু আছে। ঢা, বাংলার 
কাঁবতারও স্পষ্ট আঁদরুপ রয়েছে এই কাব্যে। অতএব, কাবগানের 
পুর্ব-সম্ভাবনা কৃষ্ণকীর্তনে আভাসিত এমন অন্মানে বিস্মিত 
হবার কারণ নেই। আদিম সূজন-কলার একটি বৈশিষ্ট_এর রূপ-কন্ধের 
মধ্যে বিমিশ্রতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। আদর্শ মহাকাব্য (Authentic 
Epic) অন্যান্যের মধ্যে উপাখ্যান ও নাট্যগ্ণের পঢর্ব-সম্ভাবনা বিমিশ্র 
হয়েছিল। কিন্তু. তাই বলে, এই দই শ্রেণীর রুপ-রচনাকে সমসব্র-জ 


১। বাং কী প্রবন্ধমালা_. (১) 
চা -_বাঙালা সাহত্যের প্রথমথন্ড (২য় সং)। 
৩1. 19th Century Bengali Literature. 


রী 


las was between 1760 


্র্ট সপ্তমী গানা-ও কবিগানের অল্তভূর্ভ হয়েছে। 


€%. চেতনায় পূর্ব এীতহ্যের 'বিমিশ্রতা চিল। তাতে, ঝমুর, ধামালর মত 
রি বৈফবপদ বা শক্তি-সংগীতের-ও ছায়াপাত 


1 
জনা অ-পূর্ব জন্ম ভিত্তি। 
রি 


তি বাংলা স্যাহত্যের ইতিকথা 


বলে দাবি করলে সাহিত্যের হীতহাসে কিছুই প্রাতপন্ন হয় না। কারণ, 


সাঁহত্যে ভাব এবং রূপ দুই-ই কালের হাতের রচনা । দুই পৃথক জীবন- 
পাঁরবেশ নাটক ও উপাখ্যান সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে, পৃথকৃ্বতন্ত্ 
দেহ-ও প্রাণের আধারে । সেখানে এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য আস্বাদনে মহা- 
কাব্যের পুর্ব-ভূমিকা কেবল প্রাসাজ্গক মাত্র। এদের স্বতন্ত্র দেহ ও প্রাণের 
রুপ-সন্ধানে বিশেষ দেশ-কালের জীবন-চেতনারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে 
হয়। 

কবিগানের প্রসঙ্গেও একই কথা৷ কৃকীর্তন ছাড়া, এই সব সংগীতের 
পবিরী হিসেবে ঝুমুর, কৃফধামালি ইত্যাদির-ও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু, 
মনে রাখুতে হবে, কবিগান যে-কাল ও যে জীবন-ভামর ফসল, তাতে এই 
সব পর্্বগত শিলপরূপকে কাঁবিগানের বীঁজ বা অঙ্কুর হিসেবে দাবি করা 
চলে না। এই শ্রেণীর গানে বৈষ্ণব পদাবলীর বিষরগত রুপান;সরণের এক 
বিপর্যস্ত রূপ । কিন্তু, আলোচ্য অধ্যায়েই দেখব, বৈফব-ভাব-চিন্তার সংগে 
কাবগানের কোনো যোগই নেই। কেবল কীর্তন পালার পারাপ্রসঙ্গকে 
পদর্ব সংস্কার মান হিসেবে গ্রহণ করে রাধাকৃষ্ক প্রেম সম্বন্ধে কাঁবওয়ালারা 
নদতন কথা বলেছেন নূতন ভাঁঙ্গতে। বাচ্য-বিষয়ের সেই স্থলতা হয়ত 
আদিমতাধমাঁ কৃষধামালী বা বৃমুরের সংগেও সাদখ্য-যন্ত। কিন্তু, 


নর বৈষ্ণব পদাবলী বা শান্ত সংগীতের। অথচ, ‘সাখসংবাদ'-এর মত 


রও কবিগান আপন স্বরূপে স্ব-তন্ন। 


কথা ছেড়ে দিলেও, কবিগানের এীতহাসিক পরিচয় অন্ততঃ সপ্তদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত কালে আভাঁসত হয়োছল। কিন্তু, এটুকুও আসলে 
কাঁবগানের অঙ্কুর। 

এসে পেপচেছে, আ বাংলার জাগয়মান নগর-জীবন-ভূঁমর ফসল। বর্তমান 
অধ্যায়ের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথের ভাষার সেই জাবন-পটভূমির পারচয় 
দিয়েছি এর দ্বারা কাঁবগানের ম্‌ল-ভূমিতে প্রাচীন গ্রাম্য সাহত্যের পু 
সংস্কারের দাবি অস্বাকৃত হয় না। অজ্ঞাত, অ-সম্ভাবিতকে জন্মদান 


িস্কুটাবকশিত পূর্ণ-প্রাণ-র্‌প দেওয়াই তার ধর্ম। অজ্টাদশ শতকের 


র্ 


৭ দি 


দ্বিতীয়ার্ধে নাগরিক বাংলার জাবন-ভুমিতে বসে ইতিহাসে কাঁবগানের 
কত পররপকে পর্নোলগ করেন র দেহে- 


€ 


ৰ রে রচনা করেছে। ঈ এই শ্রেণীর গানের দেহে 


i 


কাঁবসংগীত ৩১ 


ডাঃ সুকুমার সেন কাঁব-গানের পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেছেন _ 
“কাবগানের বিশেষত্ব হইতেছে দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা । এক দল 
যে বিষয়ের গান (“চাপান”) গাহিবে, সে গান হইলে অপর দল তাহার 
উত্তর গান (উতোর”) গাহিবে।”৯ ডঃ সেন এই প্রসঙ্গে প্রাচীনতম কাব 
গানের যে নমলাপ্র উল্লেখ করেছেন- ভাতে গর্বের গাঁত ভোর 
বন্দনা, সৰ্ব সংবাদ, বিরহ ও খেউড-এই চারটি বিভাগ আছে।২ “কার 
আসরে বিষয় বিচিত্রতা প্রথতঃ ভবানী বিষয়, পরে সখীসংবাদ, তারপর 


বিরহ এবং সর্বশেষে লহর ও খেউড় গাইবার নিয়ম।”৩ ১ 
2 ১, 


রুচির অপকর্ষে এবং সংখ্যার আধক্যে_ তি অৰ্জন 
ছল | উদ্ধৃত বিষর্পঞাীর প্রাত লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কাব- 
ওরনালারা কাব্য-উপাদানের সয়ে ছিলেন পদ্রাতনের পঢ়চ্ছানুসারী ৷ বৈষ্ণব 
সাহিত্যের প্রচালত প্রেম-কথার এঁতিহ্য এক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান সহায়ক হয়ে 
fছিল। বস্তুতঃ, এছাড়া উপায়ও আর কিছ ছিল না। নূতন যুগের 
জাগতি লাভ করে ন, তার কণ্ঠে জাগোন 
সমীচত নবীন ভাষা । অবচেতনার জগতে চলেছে শহর বিশঙ্খল 
আঁক্ষপ্ততা._কণ্ঠস্বরে যেন প্রাতফাঁলত হয়েছে সেই আচম্‌কা পাঁরবর্তন। 
আগে বলোছ, আবার বাল কাঁবওয়ালার সখীসংবাদ ও দবরহাঁদি বৈষ্ণব- 
প্রণয়কথা নয়. রাধা-কাহিনীর পররাগত জীবন-মূল্যবোধের সত্রটনকুকে 
উপলক্ষ্য মান্র করে ব্যন্তি-চিত্তাবনোদনের এক আঁভনব-প্রচেঞ্টা! দক্টাল্ত 
উপল বে বিওয়ালা হরেকৃষ্ণ দার্ঘাড়ি ওরফে হারের একটি 


সখী-সংবাদের পদ উদ্ধার কাঁর। 


কাবগানের য্গোঁচিত লম্পট স্বভাব তার জানি। এ পান জানা 
স্বাতন্ত্য-পার্থক্য ভগোব্ন্দে এই সন্দ হয়, ১2৮৮ 
বির নগযজীরনের নী 


১ বাঙালা সাহিত্যের ইীতহাস ১ম খণ্ড হেয় সং)। 


২। এ। 
৩। *গদতাবালন” ধেনধুবাঝুর গীতসংকলন) এর বিজ্ঞাপন । 


তির বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 
চিতেন। 
ছিলো যে সঙ্কেত হার আসবে নিশ্চয়। 
বিলম্ব দেখে তার হতেছে সংশয়। 
বহ শ্রমে কুসুমোর হার। 
গাঁথলাম সাঁথ গলে দিব কার। 
যদ্যাপ বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমাঁণ ৷ 


৮৩৪ 


কৃষ্ণপ্রাণা আম, আমার অনন্য গাঁত। 
বলে ক জানাব তোমায়, তুম কি জান না দত ॥ 


তেন 
ক্মেতে হোতেছে যত নাশ অবশেষ । 
শ্যাম বনে ততই বাঁড়তেছে রেশ। 
আসারো আশয়ে এতক্ষণ । 
রয়েছি কাঁরয়ে পথ [নিরীক্ষণ । 
মাধব না এসে যাঁদ, এসে দিনমাঁণ ॥ 


মহড়া 
শর শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হোঁর চিকন 
কাল বরণ। 
/ শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও । 
এ অধীনীর মনের মানস পূরাও। 
ন সাধ মম বহ; দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে, 
চন্দ্রাননে হাসি হাঁসি, বাঁশশীট বাজাও ॥ 


fচিত্েন 
নিজনে এমন না পাব দরশন। 
যায় নাশ যাক্‌, জানক গর্জন 
তাহাতে নাহ খোঁদত, শুন ওহে ব্রজনাথ, 


ও বংশীরো গুণ কত বিশেষে শুনাও ॥ 
অন্তরা। 


শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন। 
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥ 


কাঁবসংগীত ৩৩ 


চিতেন। 
কোন্‌ রন্রে পুরে ধান, কুলবতীর মন, 
কুল সহিতে হে কাঁরলে হরণ। 

কোন্‌ রন্ধে পরে ধান, রাধায় কর উদাঁসনী, 

সাক্ষাতে বাজাও শুন, আমার মাথা খাও ॥” 
বৈষ্ণৰ কাঁবতার সংগে এই কৰিগানের * পার্থক্য ুরুবন *আকাতগৃত 
নয়* প্রক্বাতগতও । বাচন-ভাঁঙ্গর _সুকার্ষরঙসক্ষমতা ও ক্ষমতা ও শালীনতা এব: এবং 
টনিক ভাবাধিবাসনের অনযপশ্থিতি ছাড়াও কাঁবওয়ালার এই গানে 


ঠতার-গভাঁর উপলন্ধিরও অভাব আহে। প্রাচীনতর ভাব-সংস্কারের কেন্দ্র- 
সরে যেন নুন পল্লব-গ্রাহিতার সংযোজন ঘটেছে। 
গণাীতি-রীতির মধ্যেও স:-কল্পিত নবীন পর্যায়ণবভাগ লক্ষ বার 
এ-ধরণের রচনার মধ্যে ছান্দাসক ান্দাঁসক কারুনৈপল্য ১% 


কবি প্রত্যাশা করা চলে না। কারণ, (৯) । কাঁবওয়ালা- 4 
দের শি ও রা সি তাছাড়া 
(২) আলোচ্য কাব গানের অধিকাংশই প্রচ্ততি হান) সন্য-নির্বগাচত পদ 


{বষয়ে চাপান' বা সেই 'চাপান'-এর উতোর' প্রসঙ্গে কাঁব-ওয়ালারা ম:খে গররা। 
মূখে গান রচনা করে আসরে গাইতেন। তাহলেও, ভাব ও বচন-বিন্যাসের 
শৃঙ্খলা রন উদ্দেশ্যে হয়ত গণীতকবিতার স্তবক-বভাগের মত কাঁব- 
গানেরও পর্যায়বভাগ করা হ'ত। সবগুলো পর্যায়ের বিভাগ, সব কবি- 
গানেই থাকৃত-_এমন কথা বলা চলে না। তবে, সাধারণ ভাবে পূর্ণাঙ্গ 
পাইকারি লক্ষ্য করা বা ডে, & 
ছি পরতেন, ফকো, মেলভো, মহড়া, শওয়ার, খাদ, তীর বকা, শ্িতীয় 
Le মহড়া, অন্তরা। এই পৰ্যায়-বভাগকে আশ্রয় করে কাঁবগানে অন 
রচনারও এক ধরণের সংস্কারাগত পদ্ধাত (Conventional ৪ 


* (মলের কানন মত নিয়মে বাঁধা চলে না। ঢ রাখতে হয় 
মুলতঃ নান; গানের আকারেই এগাল রাচত 


ee হয়োছল। জংগঈতীনরপেক্ষ কাব্যস্বাদূতার সম্ভাবনা এই শ্রেণীর ১ 
2 তার প্রত্যাশা করতে পারতেন নাপাক 
রি তাই, উদ্ধৃত নবভার-সমন্টিকে গত ভাবের পর্যায়বন্যাস রুপেই গ্রহণ করা 


Es, 
পল তাছাড়া, একথাও নে হাল ছল মূলতঃ পি 


সে টু গীতাবল বিজ্ঞাপন । হি রড 
এ? 


টের বাংলা সাহত্যের ইীতিকথা 


ৰ জন্যেও ধবান-চমৎকারিত্বের প্রয়োজন অনুভূত 
কাঁবগানের রচনা ঙ্গক 4 নি 
হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের রচনাতেও দোঁখ পল্পব- 
ও ভারতচন্দ্ সি 
সন্টরমান ভাবধারাকে_ সমুজ্জুবল করে, তোলা 
রণ. হয়েছে ধ্বান এবং অর্থ-চাতুপর্ণ প্রকাশের সমবাদ্ধতে ls ভারত 
9০০ চন্দ্র বাগবৈদন্ধ্য আর কাবিওয়ালার বাগঝত্কার এক শ্রেণীর নয় ।* এদিক 
৫ থেকে কবিওয়ালাদের নিছক রায়গডণাকর-কাবির অক্ষম অন[কারী মনে 
১ করলে তাঁদের র প্রত অবিচার হবে। ভারতচন্দ্রের কাঁবতার জন্ম-উৎস ছিল 
৫২ াপ-মুখ। আর, কবি-ওয়ালার বাণাকর ছিল বাগযন্ত্_বাণাকার শিল্পার 
’ '_ প্রত্যুৎপন্নমাত। এই পার্থক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে, তবেই 
শব্দালংকারের আঁতশয্য-বহুল এই রচনা-ভাঙ্গর মুলগত িলপপদ্ধাত 
(At system) কে অনুভব এবং আস্বাদন করা সম্ভব। এই বাঙানর্ভর 
প্রকরণের প্রভাবে পুর্বকাঁথত “চিতেন-পরাচিতেনাঁদ” ভাব-বিন্যাসের সংগে 
ধ্বান-পারস্পর্য আপনা থেকে সহজ-সংবদ্ধ হয়ে পড়েছে। 
অতএব; কাঁব-ওয়ালাদের শিল্প-কৃতিত্বকেও প্রত্যুৎপন্নমাত বাক্‌-শজ্পীর 
৫ গাঁত-কৃত্য হিসেবে বিচার করা উচিত। আর, এই বিচারে 'আঁশীক্ষত-পটহ 
'কাঁবয়ালদের কাঁতি* একেবারে উপেক্ষণায় নয়। ভাবের একান্তিকতা না 


হলেও, স্থানে স্থানে তাঁদের প্রকাশ-ভাঙ্গর নিভূত স্বকীয়তা আধুনিক 
চিত্তকেও দোলা দেয়। 


২ “জলে ক জবলে, কৈ দোলে, দেখ গো সা, 


কাঁবগানের 'শিজ্প-কর্মের কি হেলে 'হিল্লোলেতে। 
মৌল-দ্বভাব A পাঁরনে স্থির নির্ণয় কাঁরতে। 
নির্মল যমুনা জলেতে॥” 


রামবসু-লেখা এই কবিতাংশ, অথবা প্রথমে উদ্ধৃত হরঠাকুরের পদাঁট 


কেবলমাত্র বাগান্দ্য়কে আশ্রয় করে, “সহস্র লোকের মধ্যে চার জোড়া ঢোল 


ও ৪ খানি কাঁশর গগন-স্পশ গোলযোগে প্রাতপক্ষের ভয় রাখিয়া অল্প 


সময়ের মধ্যে’১ রাচত হয়ে ;_একথা ভাব্‌লেও বাস্মত হতে হয়। ' 


বিশেষ করে, বাগবন্যাসের স্বকীয় উপাদানটি যে এই রচনাকে শিল্পার 
আত্ম-সাপেক্ষ (4515০7৬ রুপ-সুবমা দান করেছে তার বিভব স্বদকার 
ছে. তার বিভব স্বীকার 


না করে ডগায় ! 
ক।এ-সুংগীতের সর্ব- বর এই এত্হ্য এবার স্বীকার 
করে কবি-ওয়ালাদের ইতিহাসের কাঠামো সন্ধান করা যেতে পারে। এ- + 


২ আয হেল ভান রচনা --০-০১২১:১ 
বিৰয়ে ষ্ঠ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন গনুগ্তকাঁব' ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পরে 
শশী 


১। গুপ্ত রত্বোদ্ধার; অবতরাণিকা 
স্কলার 


রর কাঁবসংগীত ৩৫ 


রতন তথ্য আর কিছু সংগৃহীত হয়নি বললেও অত্যন্তি হয় না। ঈশ্বর 
গুপ্ত যে প্রাচীনতম কাঁব-ওরালার পাঁরিচয় দিয়েছেন__তান গোঁজলা গঢ়ই। 
গুপ্তকীবি সংবীদন্ত্রভীকরের ১২৬১ বাউলা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এর সম্বন্ধে 
ol লখোঁছলেন,_“১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল, 
তা গোঁজলা গুই নামক এক ব্যক্তি দা 
| করিয়া ঘন্দিগের গৃহে গহনা কুরতেন ৷” এই 
তথ্য ঠিক হলে গোঁজলা গঢ'ই অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রথমেই 'কবির' 
, আসরে অবতীর্ণ হয়োছলেন। গুপ্তকাব গোঁজলা গৃই-এর একটি মাত্র 
পদ জাঁবকার করেছিলেন। 
“এসো এসো চাঁদ বদনি। 
৮ 


এ রসে নীরস করো না ধাঁন। 
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, 
তুমি কমাঁলনী আমি সে ভূঙ্গ। 
অন্মানে বুঝি আমি সে ভূজঙ্গ, 
তুমি আমার তায় রতন মাঁণ। 
তোমাতে আমাতে একই কায়া, 
আম দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া, 
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া, 
মনে মনে ভেবে দেখ আপাঁন ॥৮ 
এই পদ কেবল আত প্রাচীন একটি কাবগানই নয়, কাঁবওয়ালাদের 
রচনা বৈশিষ্টেরও এক সার্থক নিদর্শন, ও পরে ধৃত হর্ঠাকুর বা রাম- 
্‌ বসদর রচনাংশের মত কোনো রকমের [শল্পি-চমৎকারিতা এই _ পদে 
অনগদ্থিত। বকন্তু সাধারণ কবিওয়ালা-সমুচিত_ অনযুপ্রাস-কণ্টাকত, 
গদ্যায়ত বাগুভাঁঙ্গ ; পোঁরাণিক জ্ঞানৈতিহ্যের সুলভ, অগভীর চর্যা; 


ও প্রকাশের অকাধতি মন্সিয়ানা; সব কিছু মিলিয়ে কাবতাটি একটি 
১৯০৬০ TSE তা জেতা 
। অক্ীত্িম কবিগান'। কবিগান 'আশীক্ষিত-পট? কবিয়ালদের রচনা। কিন্তু 
এসমং শিক্ষার অভাব সত্তেও এই সকল রচাঁয়তাদের সহজ 'পটনুতাকে গতান্দ- 
|] ফী গাঁতক সংস্কারগত পন্থায় পারশোধিত করার চেষ্টা হত। ফলে, কবিগান 
থা পল রচনা ক্রমশঃ গুরু-গম্য বিদ্যার মর্যাদায় প্রাতাষ্ঠিত হয়েছিল। কবিওয়ালারা 
পদচ্ছ-গ্রাহ ছিলেন তাঁদের কাব্য-বিষয়ের চয়নে; আর নই সংগ্রহকে অজন্র- 
অপর্যাপ্ত করে তোলার জন্যেই প্রাচীন পুরাণ ও ধর্ম-কথাকে এদের যথা- 
সম্ভব আয়ত্ত করতে হত! বলাবাহুল্য, এই জ্ঞান পৃথিগত বিদ্যার মাধ্যমে 
সংগৃহীত হত না। সামাজিক ওতিহ্যের সংগে অভিজ্ঞ-তর গর বর সহায়- 
তাই ছিল এ-পথের 5 পাথেয়। তাছাড়া, গাঁত-বাঁধার কৌশল- 
সংকেতাদিও শিক্ষা করা যেত গুরু-সানিধ্যে। এদিক থেকে কবিওয়ালারা 


সম্প্রদায়-বদ্ধ নিলসঈলোন্ঠনর (5৫০০1 8:45) মতই পপ্রবার্ধত হয়েছিলেন। 


i) 


১২৬ 


৩৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


তপোঁজলা গই 
| J 
] 
| 
নিতাই বৈরাগণ AL বেনে) | | 


উদ্ধৃত কাঁবওয়ালা-গো্ঠর প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা 
যায় না; যতটুকু জানা যায়, তা-ও বর্তমান প্রসঙ্গে আগাগোড়া উল্লেখ্য 
নয়। তা'ছাড়া এই গো্ঠ-বন্ধনের বাইরেও প্রাতষ্ঠাবান কাঁবওয়ালা 
রয়েছেন। তাহলেও, সাহত্য-বৃত্তও বে শিক্ষনীয় বিষয়, এই তথ্যের 
একটি প্রাচীন স্বীকৃত হিসেবেই ওপরের তাঁলকায় রীতহাঁসক সার্থকতা । 

গোঁজলা গ্ই-এর শিষ্যদের কারো সম্পর্কেই নভ/'রযোগ্য তথ্য সুলভ 
নয়; প্রাতভাবান্‌ শিষ্যদের অশ্রদ্ধ স্বীকাঁতির মধ্যে এদের এাঁতহাসক 
আস্তিত্ব প্রধানতঃ বিধৃত হয়ে আছে। লাল,নন্দলালের নামে প্রচালত একাঁট 
মান পদ পাওয়া গেছে। কবিগানের আসরে পদাটর উৎকর্ষ উপেক্ষণীয় 


0 ৰ খল হে নহে নথ হাথ ন 
শ্রেষ্ঠ রাসটত্ নৃসিংহ নামে দু ভাই ও হর্ুঠাকুর রঘুনাথকে গর 

হিসেবে স্বাকৃতি জানিয়েছেন। রাস ও নাসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় সাম্মালত- 
ভাবে একটি দল করোছলেন এবং তাঁদের মিলিত ভাঁণতায় 
একাধিক কাঁবগান পাওয়া গেছে। “কন্তু উভয় ভ্রাতাই কাঁব ছলেন কনা, 


/ অথবা কোনটি কাঁৰ ও কোন্‌ট সুরজ্ঞ ছিলেন, 
৬৫০০০ তাহা নির্ণর করা যায় না।»১ ফরাসী চন্দন- 


নগরের নিকটে গোঁদলপাড়ায় কায়স্থ পাঁরবারে এ+দের জন্ম হয়। [পুতীর 
নাম অনাঁদনাথ রায়। রাস:র জন্ম হয় ১৭৩৪ খষ্টাব্দে, নসংহের জন্ম 
সন ১৭৩৮। সামান্য লেখাপড়া শেখার পর দ-ভাই মিশনারাদের বাংলা 
স্কুলে প্রেরিত হন; কিন্তু বিদ্যানঢ্রাগের অভাবে দুজনেই স্কুল ছেড়ে 
বাড়ি আসেন। এই সময়ে এদের পিতৃবিরোগ হয়। রহুনাথ দাসের 


১। গুপ্ত রত্রোদ্ধার। 


কাবসংগীত ৩৭ 


শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছুকাল এ'রা কাঁবর গান-বাঁধার শিক্ষানবিশ করেন। 
পরে নিজেরা পৃথক, দল গড়ে তোলেন। ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান 
৬/ ইন্টুনীরার়ন চৌধুরী ছিলেন রাস7নাসংহের পক্ঠপোবক; কাঁবওয়ালা এই 
দুই সহোদরের কুতিত্বে ও দেওয়ানের সহৃদয় সমর্থনে ফরাসী চন্দননগরে 
একটি স্থায়ী কাঁবগানের আসর গড়ে উঠোঁছল। ১৮০৭ খটষ্টাব্দে রাসর 
দেহান্ত ঘটে, নৃসিংহ হয়ত তার পরেও বছর কয়েক জীবিত ছলেন। 
“ইহাদের বিরাচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট 
সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন।..... ইহারা সাঁখসংবাদ_ও 
পীতিসুখকর ও সর্ব বিষয়েই যশোযোগ্য গ[প্ত কাঁবর উন্তির সমর্থনে 
রাস:নঁসংহের “বিরহ'-এর পদ একটি উদ্ধার করাছ। 


“মহড়া 
কহ সখ কিছু প্রমোর কথা। 
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা 
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো, 
3 হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা । 
আম এসোছি বিবাগে, মনের রাগে, 
প্রণীত প্রয়াগে, মুড়াব মাথা ॥ 
িতেন। 
আশি রাসকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো, 
তুমি নাকি জানো, প্রেম বারতা। 
কাপট্য তেজয়ে, কহ বিবরিয়ে; 
ইহারো লাগিয়ে এসেছি হেথা ৷ 
অন্তরা । 
হায়! কোন্‌ প্রেম লাগি, প্রহযাদো বৈরাগী, 
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে। 
{ক প্রেম কারণে, ভগরথ জনে, 
ভাগীরথী আনে, ভারত ভূমে ॥ 


২১ 
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৩৮ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 
রাস-নাসংহের চেয়েও রঘননাথাশব্য হরুঠাকুর অধিক খ্যাত অর্জন 
করোছিলেন। বল্তুতঃ, গোটা কবিগানের ইাতহাসে হুরঠাকুর ও রাম বল 
৪০33 ছিলেন দুটি নামমর এঁতিহ্য। আগে বলেছি, 
= হরুঠাকুর ব্রাহ্মণ-বংশ সন্ভূত। তাঁর সম্পূর্ণ নাম 
হরেকৃষ্ণ দাঁঘণড়ি। কলকাতারসমূলা পল্লীতে ১৭৪৯ খুটষ্টাব্দে কির 
রঃ উই বাকল থেকেই পার জাত তার কোনো জরা 


€ 


হং ওযা বছর বরে পিতৃহন কা সখের দল গড়ে তো রাজা নব// 


কৃষ্ণের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পদ্ঠেপোষণে সেই সখের দলই হরট্টাকুরের 

4 পেশাদার দলে পরিণত হর। নবনৃষের দেহান্তের পরে কবি আবার ভার 
দল ভেঙে দৈন। প্রথম গান বাঁধতে আরম্ভ করে হরুঠাকুর রঘুনাথ 
তন্তুবারকে দিয়ে নিজের লেখা সংশোধন কাঁরয়ে দিতেন। তাই, স্বরচিত 
অনেক গীতের শেষে গুরুর ভাঁণতা যোগ করেছিলেন । ১৮২৪ খ্যাম্টাব্দে 
হরঠাকুরের মৃত্যু হয়। 
করো রর রচনায় কবিগানের বিশেষ শিল্প বে সার্ভে গ্রহণ 
রন কলোছি। কিন্তু, ধ্ান-বাঙ্কৃত প্রকাশ- 
রি টা-টফদোরিত 


ছিল না। ঠাকুর কার গানই বাঁধতেন না লড়াই 


রে ধিতেন না, লড়াই 
রতেন। টির রুচি এবং ভাষা-প্রয়োগে 

em অশালশনতার বৈ আভল ডা (৫ ১৯১৫০১৯০০৮০ 
> 


অশালণনতার যে আঁভবোগ কিগানের দিত পবন হযে আহে 


ঠাকুর সথা তার থেকে মিছা? তাঁর চটক্‌-বিভোরতার একটি 
ন টল 


SY এর হত, 
কনর দিয়ে অজ্গেতে ধূলি। 
পা রি ৬ োরসের অবশেষ দিব মস্তকে ঢালি ॥৮ 
৫৫6৫ তা র্‌ মন্দ মিশিয়ে হরুঠাকুর ছিলেন বাং 
“কবিয়াল ৷” 
,  হরঠাকুরের 'লড়াই-এক্খ একজন শ্রেষ্ঠ | 


১শহাট। বয়সে তি 
বহাল; কিন্তু এই বিগত-যৌবন কৃতী কাঁবি- 
ওয়ালার কাছে হরুঠাকুর একাধিকবার পরাজয় বরণ করেছিলেন। কেস্টা 
মচর একটি মাত্র পদাংশ পাওয়া গেছে; তার প্রথমাংশ ৪ 


কাবিসংগীত ৩৯ 
“হার কে বুঝে, তোমার এ লীলে। 
ভাল প্রেম করিলে । 
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্ৰীপতি, 
শ্রীমতী রাধারে রাহলে ভুলে ॥” 


4/৭/77 নিতাই বৈরাগীর অম্পূর্ণ নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগন, পিতার নাম 


kJ 


ননতাই হরর কুঞ্জদাস বৈরাগী; জন্মস্থান চু'চূড়ার দক্ষিণে 
চন্দননগর, জন্ম সন ১৭৫১ খ্‌্রী। ইনিও 
সখসংবাদ ও ও বিরহের গান লিখে খ্যাতি অজন করেন। ১৮৫১ খুষ্টাব্দে 
কার দেহত করেন ক 
পারিনি ডি নি 
পড়েছেন। কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পরপারে শালিখা গ্রামে, সম্ভ্রান্ত 
কায়স্থ পরিবারে রামমোহন বদর জন্ম হয় ১৭৮৬ খনীম্টাব্দে। তাঁর 
পিতার নাম রামলোচন বসু। বাল্যশিক্ষা শেষে বার বছর বয়সে রামবসর 
জোড়াসাঁকোয় পিসীর বাড়িতে আসেন এবং সেখানে ইংরোজ লেখা-পড়া 


শিখে কেরাণীর কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু, পাঁচ 


রাম বস বছর বয়স থেকে নাক র রস্বতী-কৃপা- 
পুষ্ট হয়েছিলেন; তাই চাকরীর ভার তাঁর জীবনে 
দীৰ্ঘস্থায়ী হয়ান। চাকরী ছেড়ে তান রচনায় বূত৷ হন। 


প্রথমে থমে বিভিন্ন  কবিওয়ালার ফরমায়েস অনুযায়ী পদ-রচনা করে দিতেন, 
পরে নিজেই বিখ্যাত কাবদল গঠন করেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৮ 
খীজ্টাব্দে রামবসুর মৃত্যু হয়; কিন্তু এই স্বল্প-স্থায়ী জীবন-সীমায় 
কবিওয়ালা হিসেবে রামবস অক্ষয় কীর্ত অজন করে গেছেন। _ ঈশ্বর 
গুপ্ত রামবস সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে লিখেছিলেন, “যেমন সংস্কত| 
কবিতায় বাংলা কবিতায় রাম: ও ভারতনন্দ্র রুপ 
কৰিওয়ালাদিগের কাঁবতায় রামবস্দর ? টু | 
কেবল রচনা-গুণের উৎকষে নয়, বিষয়-বোচন্রের প্রাচূর্যেও রামবসহ 
ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ। “রামবস্; ভবাণী সকশ্রেন্ঠ7 ন্রামবস্ ভবাণী বিষয়, সাঁখসংবাদ, বিরহ, খেউড়, 


ল্হর; সপ্তম সপত্রমী,১ শ্যামা-বিষর়ের রণবর্ণনা ও টপপা ভাত সন 


খিক উর্বাপদীবিষরক রচনার নিদর্শন উদ্ধার 
৯১ শান্ত সংগীতের আলোচনা উপলক্ষ্যে! সখি- 


সংবাদেরও একটি পদাংশ ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এবার বিরহের একটি 


১ সপ্তমী-_আগমনী বিষয়ক গান। 
২। ঈশ্বর গুপ্ত; সংবাদ প্রভাকর। 


|- 
X 
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পদ তুলে রামবস?র যথার্থ বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ পাঁরস্ফুট করতে চাইব 
577 PAE ৮১ লি স্জ 
[ দাঁড়াও দাড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, 
বদন ঢেকে যেয়ো না। 
“কছু থাক থাক বোলে ধোরে রাখুবো না। 
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো।” 
গেলো গেলো 'বচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেলো। 


RS af সদা রাগে কর ভর, আমিতো ভাঁবান পর, 
লি এ তুমি চক্ষু মদে আমায় দুখ দিও না॥ 
টি 

6৩৮ ৬৫ 


VA 


িতেন। 

দৈবযোগে যাঁদ প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন 
কওঁ কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বধ বদন। 

পীরিত ভেঙেছে ভেঙেছে তার লক্জা ি। 

এমন ত প্রেম ভাঙা ভাঁঙ, অনেকের দেখি। 
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ, 

আম সাগর সে‘চে কিছ মাণিক পাব না॥”? 

পদাঁটির বরে নয়, সুরেও যে স্বকীয়তা পারস্কুট হয়েছে, তা লক্ষ্য 
ভাঙ্গমায় স্বরং-স্বকীয়তার আভাস থাকলেও, কাব্যীবষয়ে কাঁবওয়ালারা 
ছিলেন অতীতের পুচ্ছানুসারী। (বুভুক্ষা-দীর্ণ যুগের ভোগ-বাসনাকে প্রাচীন 
বৈব-সাহত্য ও পুরাণ-কথার আবরণে আচ্ছন্ন ও আবৃত করেছেন এপ্রা। 
আর সে আচ্ছাদন একান্ত দুব'ল ও তরল বলেই এই শ্রেণীর রচনায় জন.- 


৬ 


_ ভবনীর গণ্ভীরতা আরোপিত হতে পারে নি! রাম্বস্‌ সাহসভরে এই 


অনাবুজ মানদ্যাঁটই আত্মপ্রকাশ করেছে কুণ্ঠাশীবমূন্ত আলোকে । ওপরের 
ৃ 7 কাঁবতায় এমন একটি প্রেম-রিন্তা নারীর পাঁরচর আঁভব্যন্ত হয়েছে; প্রেম 
[ে”! রচনাকে মানবতা-ধর্মী বলতে পার না। তব কাঁবগানের আসরে বিশুদ্ধ 
La মানব-গান্ধিতার অবতারণা যে তাঁন করোঁছলেন এ কথা মানতেই হবে। 
উৎকৃষ্ট কাঁবওয়ালা বলে ত বটেই, তা ছাড়া এই বিশেষ স্বকাঁয়তার জন্যেও 
তিনি বাংলা সাহিত্যের হীতহাসে অবশ্য-স্মরণীয়। বিশুদ্ধ মানাবকতাময় 
আধুনিক জাঁবন-বোধের প্রথম আত্ম-বিদ্মৃত পদক্ষেপ অনঃরুপ সাহত- 
নেই, অশিক্ষিত-পট; কবিওয়ালাদের পক্ষে নুন যুগচেতনার অবধারণ 
অসম্ভব ছিল। আর, রামবসঃর সকল সফলতাও কাঁবগানের চ্বভাব- 


৮ শী শী 


১/ 
৬৫ 


| 
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সীমাকে অতিক্রম করতে পারেনি। কবিগান যুগের স্রষ্টা নয়ুলীকল্তু 
যুগ-প্রভাবের স্ীষ্ট। আর এই গ্রন্থের প্রাথামক আলোচনাকে লক্ষ্য 
টরেছি। বিনষ্ট যুগের আক্ষেপ রামপ্রসাদের কাল যগ-শিজ্পীদের 
অবচেতনায় কুম-ব্যঞ্জত, ক্রমাভব্যন্ত হয়ে উঠাঁছল। রামবসুর উদ্ধৃত 
কাঁবতায় যুগের পদক্ষেপ অপেক্ষাকৃত স্পন্ট ভাষায় ব্যাঞ্জত হয়েছে। কেবল 
এইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। পাঁরণাম বোধহান বিনাষ্টি যুগের অন্ধতার এই 


কাবগানের আসরে লড়ায়ের সংর-ও প্রথম জাগয়েছিলেন রামবস ৷ তাঁর 
আগে দুই প্রতিপক্ষ কাঁবয়াল আগে থেকে গানের বিষয় ঠক করে কাবা 
বোধে আনৃতেন। আসরে দাঁড়িয়ে মখে সণ চাপান ও উতোর রচনা. করৈ 


তৎক্ষণাৎ গাইবার রীতি প্রবর্তন করেন রাম 
সুশীল দে র্মবসর মধ্যেই কাবগানের সভা সমাপ্ত ও বিন্টির 
সূচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন কনতুতঃ রামবসরে সংগেই কাবগানের ই 
এমন রক জন শিল্পী ছিলেন, যাঁদের আলোচনা ছাড়া কাৰগানের পরিচয় 
অসম্পূর্ণ থাকে। এদের মধ্যে কেন্টা মূচির কথা বলোছি। এবারে 
বলব পান িরি্গি। এপ্টনার পতুবংশ ছিলেন পরত না ছলে 
এদেশীয়। এই জম্মিলন পট বাতি আদর্শ সমন্বয়ের এক প্রন 
মানস প্রসার সৃষ্টি করেছিল। রামবসূর সংগে লড়াই-এ এণ্টানব্যান্ত- 
তের এই ্বাশণ্টতা সার্থক প্রকাশ পেয়েছে। 
রামবস “বল হে এন্টানি আমি একটি কথা জান্তে চাই! || ৬৮ 
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কত" নাই!” 
এণ্ট্যান_“এই বাংলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি। 
হয়ে ঠাক্রে সিংহের বাপের জামাই কু 


এই কারণেই এ্টীনর কট:্তির ভাজন হয়েছেন ঠাকুর সিংহ ৷ রামবস, আর 
একবার বলোছলেন 8 
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কালকা বিষরক একটি গানেও এই উদার প্রসন্ন চিত্তের অনুরান্তিই 
পারিস্কুট হয়েছে। 
আগে বলোঁছ রাম্‌ বসুর সংগে সংগেই কবিগানের উৎকর্ষ ক্রমশঃ রাহ 
গ্রস্ত হর়েছিল। এই সময়ে লঘতর চালের দেহলোল:প নতুন 'কাবিয়াল'- 
প্রাণের আভাস জাগিয়ে তুলোছিলেন। 
আর আখড়াই ছিল আসলে টপ্পার পূর্বসূরী। “বাংলা এগার শতাব্দীর 
তাঁহারা টপ্পার কতকগুলি আদ রসাত্মক গান গাহতেন ও ছড়া 
তন।”৯ পরে রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কুলুইচন্দ্র সেন 
‘আখ্‌ড়াই’ গানকে স্বয়ংস্বতন্তর মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত 
নং করেন। আখড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর নেই, 
দশ পক্ষের মধ্যে যে-দলের গান, বাজনা ও সুর ভাল হত, সেই দলই হত 
জয়ী । 
প্রে আখুড়াই ভেঙে হাফ্‌ আখ্ড়াই হয়। 'হাফ্‌ আখডাইরে" কাবি- 
সংগ্রামের মতই উত্তর প্রত্যুত্তর আছে। “চতেন পাঁরাচিতেনাদি বিভাগও 
হাফ্‌ আখ্‌ড়াই হাফ আখড়াইয়ে কাঁব-গানেরই অনুরূপ" কেবল 
‘ফুকা'র পরে হাফ্‌ আখুড়াইয়ে একটি বল্‌ 
ফুকা' থাকে, আর সব শেষের ‘অন্তরা’ হাফ আখ্ড়াইয়ে অন্পাঁস্থত। 


রামনিধি গুপ্তের 
/ (নধ্যবাব) হাতে। রামানিধি ছিলেন আখ্ড়াই-প্রখ্যাত কুলইচন্দ সেনের 
নিকট-আত্মীর। তাছাড়া তিনি সুরজ্ঞ ও সুর-রাঁসকও লন। 


১১৪৮ বাংলা সনে রামনাঁধ গুপ্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছল 
২ শানীী্রিশ্শিল্দশ, 


নিব হারনারায়ণ গ:স্ত। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস 
শেষ করে রামানাধ কিছুকাল কলকাতায় কোন 
পাদ্রীর কাছে অর্থকরী 'বদ্যার্জন করেন। দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে 


তিনি চাকুর নিয়ে ছাপা গিয়েছিলেন এবং সেখানে হিলদঈ গানে 
পারদর্শিতা অর্জন করেন। ক্র ছল 


৯৭ বছর বয়সৈ ১২৪৪ বঙ্গীয় সনে রামানধির মত্য হয়। DART 
অর্থাৎ ধ্রপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতরর, তাহার নাম টপ্পা।... 
ও টপ্পা এ দেশীয় অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার যে 
আদি-রস বিষয়ক গানকেই টপ্পা বলে, কিন্তু সেটি ভ্রম; গানের এক পৃথক 


১। গীতাবলী রোমনিধি গৃপ্তের গতি সংকলন)। 


ঠিএসাগ ধ 
CITY ঠা 
ইন ov 
GM /%/। 
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রীতির নাম টপ্পা।”৯  টপ্পা সন্বন্ধীর এই ভ্রমাত্মক মনোভাব রচনার জন্য 
দায়ী বাংলা দেশের আলোচ্য কালীন উপ্পা-গীতি সমূহ। নিতান্ত দেহ- 
হয়ে উঠোঁছল। নিধুবাবও এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নন। কিন্তু, নিধ- 
আকুতিও কাব্য-গন্ধিতার আভাস রচনা করে থাকে ৪ 
“শুন শুন শুনরে প্রাণ, 
অধীন জনেরে নিদয় হইও না। 
বিরহ যন্ত্রণা, বুঝি তুমি জান না॥ 
/4  জানিলে জলাতনে জবালাইতে না। 
কাঁবতা বাঁণতা লতা, বুঝে দেখ না; 
নিরাশ্রয়ে কদাচিত শোভা থাকে না॥” 
নিধূবাব;র কল্পনার ব্যান্ত-বৈশিষ্ট্যটকুও এখানে লক্ষ্য করবার মত। ঢিলে 
ঢালা চটল ভাঙ্গমায় যে জীবন-ধারা তখন চলোছিল-নিধুবাবু তার 
গা_ ভাঁসরৌছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্ত-মনের গভীরে অনাগত কালের 
অস্পষ্ট ছায়াসম্পাৎ ঘটেছিল। সেই ভাব-কম্পনাধর্মেরই অপাঁরণত প্রকাশ 
কল্পনার এই অস্ফুট স্পর্শকাতরতাই তাঁর কণ্ঠে ধানত করৌছিল, 
৫ বিনে স্বদেশী ভাষা 
পুরে কি আশা ?” 
_নি্ধুবাবুর এই ত ফুট-চেতন জিজ্ঞাসা ও আক পরের যুগে পর্ণ মনুর্ত 
স্তের কিন্তু সে মতি 


০0552-৯ 
পেয়েছে ঈশ্বরগুপ্তের “মাতৃভাষা” শত কবিতায়। 
অস্বচ্ছ; নশল্পন-চিত্তের ভাব-স্বরূপ তখনো দনর্বল। তাই, ঈমবরগপ্তের 
রূপকল্পে অত কথার ছটা। মধসুদনে যে ভাব-চেতনা পূর্ণাবয়ব, গ্প্ত- 
কাঁবিতে যার প্রথম রূপম নিধ্যবাবদর হাতে তারই প্রথম অঙ্কুর-সংকেত £ 
_কন্তু সে টপ্পার' লঘু সুরে। অনাগত যুগের ছায়ামযার্ত বুদ্বদের 


মত বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যে ঝলসে উঠতে গিয়ে টপ্পাকারের হাতে বদবদ্দের 


মতই নিঃশেযে মালয়ে গেছে। 
ফলকথা, বাচন-ভঙ্গ, সরসতা ও বচনা-দক্ষতায় টপ্পা-সাহিত্যের 


88 বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


থাকৃত। পরবর্তীকালে কীর্তনাশ্রয়ী পাঁচালী গান প্রবার্তত হয়। এই 
ধরণের পাঁচালীরই এক বিশেষ রূপ উপ-কীর্তন। কর্তনের মতই এদের 
৪৮: 31৮8 পালা বিভন্ত এবং কথা ও সুরের সমন্বয়ে গোটা 

এ কাহিনী অনেকটাই নাট্যাকারে উপস্থাপিত হত। 
'মধ্রকান' ছিলেন ঢপ কীর্তনের শ্রেষ্ঠ পর্রত্বক্ুল্র। যশোর জেলার 
উলদাশিয়া গ্রামবাসী ছিলেন মধ্রুদন কিন্নর ওরফে মধ্কান; তাঁর জীবৎ- 
কাল ছিল ১২২০ থেকে ১২৭৫ বাংলা সাল। মধুকানের রচনায় 
অনঃপ্রাস-উচ্ছবাসত ধবনি-চমৎকারিত্ই লক্ষিত হয় সমধিক, সেই সংগে আছে 
চাতুষমিয় বাগ্‌-বিভূতি। অক্ুর সংবাদ পালায় মথুরা-পথযাত্রী শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতে রাধিকার উন্তর একটি অংশ £_ ক” 

“ক্ষণেক দাঁড়াও বধ আগে আম যাই। 
মারতে হবে তবে আর কেন যাতনা পাই॥ 


একবার দাঁড়াও হে ভ্রিভঙ্গ, ত্যাজি অঙ্গ দেখ তাই ॥ 
আজ আমাদের শুভ যাত্রা, দেখলাম তোমার রথযাত্রা, 
আমরা কাঁর গঙ্গা যাত্রা, ব'ধ: ফিরে দেখ তাই ॥ 
কেন রব কৃতাঞ্জাল, করে যাও হে অন্তর্জাল 
সন্দন বলে কেন জবাল, এখনই জালা ঘুচাই ॥ 
প্রব্তী' কালের পাঁচালঈ-রচায়তা ও যাত্রা-রচাঁয়তারা মধুকানের রচনা- 

[চাল র বাচন- য নর র চরনা-ভঙ্গিরই পাঁরণততর 
রুপ! দাশরাঁথ রায় বর্ধমান জেলার বুদ গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন; পিতার নাম দেবী প্রসাদ রায়। নাথর জীবৎকাল ১৮০৬-১৮৫৭ 
বর নালা খুনঁঃ। বাহরজ্া বিচারে আমাদের বর্তমান্ঠ 

কালের সীমা-শেষে দাশরাথির অভ্যুদয় | 
কিন্তু শিল্পা দাশরাথ ছিলেন কীব-গরালাদের মীনস-বৈভবের সার্থকতম 
উত্তরাধিকারী। দাশরীথর সমকালীন বাংলাদেশে সমাজ: প্লবের ধারা 
নাগরিক বাঙালির জীবন ভিতে বরমন্রসূত হয়ে চলেছে। রামসৌহন- 
যুগের শেষে, র বাংলার গর-যুগ- প্রদীগ্ত হয়ে 
উঠেছে। উনিশ শতকের বাংলায় জীবন ধারণের সৌভাগ্য নিয়ে দাশরাথ 
সেই যুগ-প্রদীপ্তকে প্রত্যক্ষ করেছলেন, কিন্ত তাঁর আঁশাক্ষত-পট্‌ কাঁব- 
মানসের দল জীবনবো দুর্বল জীবনবোধ সেই বিদ্লব-শন্তিকে আয়ত্ত করতে পারে নন 
করতে পারে নি তার যথার্থ মুল্যাবধারণ। তাই, যে নববীবক্ষুব্থ জীবনী- 
শান্তির প্রবল তরঞ্গোচ্ছৰাস মধুসূদনের নারা-কল্পনাকে মহিমান্বিত করেছে; 
সমগ্র বঙ্কিম-উপন্যাস-কলাকে নিয়ত সঞ্জীবিত করেছে নবীন জীবন- 


কবিসংগীত 


রসের রসদে._দাশরাথর স্তিমিত চেতনায় তা কেবল শ্রদ্ধা-বামশ্র কৌতুকের 


“বধবা-বিবাহ কথা 
কলির প্রধান কলিকাতা 
নগ্রে উঠেছে আত রব 
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ 
কমে দেখ্‌ ছি বলবান্‌ 
হবার কথা হয়ে উঠছে সব। 
ক্ষীরপাই নগরে ধাম 
ধন্য ধন্য গুণধাম 
ভ9 ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক 
তা a: পণ তিনি কর্তা বাঙালির 
রি Ey sy চি তে আবার কোম্পানীর 
হিন্দ কালেজের অধ্যাপক। 
বিবাহ দিতে ত্বরায় 


ot 
a EER 


\ 
দু ates Gee J চটকে বৃদ্ধি আটিকে রাখিবে কেটা। 
থে SN 
FS এব সৰ্ব-জন-বান্দত দাশরাঁথ-প্রতিভার এঁতিহ্য অস্বীকার করা বর্তমান 


রড: আ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কেবল এই সতযটিই পিস্ফণট করতে চাই 
| উনিশ শতকের সমাজ-বিপ্লবের উদ্ভব ও বিকাশ-কালে জাত ও 

হলেও দাশরথির_ মানস-প্রসার অত তাভিমুখী তাই, উনিশ মি 
না 


lh সাক উত্তরস্র। দাশরথর রচনায় আদ রসাত্মক র বলো 


টি র করেছিল ভক্তি রসাত্মক_বষয় 

শ্রদ্ধা-বিনম্র-চিত্ততার অনশীলনই দাশরাথর র 
থাক্‌ রচনার বাক্‌সর্বস্বতা জানিত ধবান- 

ঝংকারই ছিল দাশরির কলা-কোৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য৷ 

পাঁচালীকার দাশ; রায়ও আসলে বাংলার কব গত ৮৫ 

2117 আহ নান একই গন বিভিন দাপতীর ভূমি ৪ 

লী যেত করত, যায় ভূমিকানযোযী পার-পারর বানা ত 
MY y, fz ৯8 wr 27026 ! 


৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হল;_াকল্তু এখানেও অভিনয় বা সংলাপের মাধ্যম ছিল সংগীতি। ডাঃ 
যাত্রা এবং গোপাল সুকুমার দেন বলেছেন, ‘যাত্রা’ শব্দের মূল অর্থ 
উড়ে হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও 
উৎসব1......তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগণীত। 
তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীর নাটগ্ীত।”১ যাত্রার 
একমাত্র বিষয় প্রথমে কৃষ্ণলীলা ছিল বলেই তার নাম ছিল কৃষ্ণযাত্রা। পরে 
নানাবিবয়ক যাত্রার অবতারণা করা হয়;_ক্রমশঃ বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক যান্রাই 
সংখ্যাধিক্য লাভ করে। 

বিদ্যাস্ন্দর যান্রাকে অবলম্বন করে কলকাতায় প্রথম সখের যাত্রা দলের 
প্রবর্তন করেন বহ:বাজারের রাধামোহন সরকার। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতেই 
এই যান্াদলও তাদের প্রথম আঁভনয় করেন। গোপাল উড়ে এখানেই যাত্রা- 
দলের আভনরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রথমাবধিই অজস্র খ্যাঁত- 
ভাজন হন। কলকাতায় কলা ফেরি করতে এসে প্রায় রূপকথার মত এই 
উীঁড়্রা বালকের ভাগ্য ফিরে যায়। রাধামোহন সরকারের অকাল মৃত্যুর 
পরে গোপাল উড়ে দলের স্ত আসবাব-সম্পদ লাভ করেন এবং নিজে 
পথক দল রচনা করে জনাপ্রয় হয়ে ওঠেন। 

গোপাল উড়ে কটক জাজপুরের আঁধিবাসী ছিলেন। ইনি জাতিতে 
করণ--তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুন্দ । গোপাল সাদর্শন ও আতি সুকণ্ঠ 
গায়ক ছিলেন। তান নিজে অবশ্য কাঁব ছিলেন না।_তাঁর যাত্রাদলের 
গানীলাখিয়ে ছিলেন, রাম আঁধকারা, পরমানন্দ আঁধকারী প্রভাতি বিখ্যাত 
যাত্রালেখকগণ।২ 

কবি-সংগীঁতের আলোচনা এখানেই শেষ করব। পররানসাত হিসেবে 
আবার স্মরণ কার, এই আলোচনায় প্রত্যেক ব্যান্ড ও বিষয় সম্বন্ধে পাংখান- 


গংখ তথ্য নিঃশোত৷ হয় ি। বস্তুতঃ, তথ্য আবচ্কার নয়, আবিস্কৃত? 


তথ্যের সাহায্যে সাহত্য-ইতিহাসের ভাব-মুর্তিটকে আয়ত্ত করাই আমাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ কাঁব-সংগণতের ঞাঁতহাসিক ফলশ্রযাত 'নর্দেশ 
ন্‌ করে বলেছেন, “বাংলার কাব্য-সাঁহত্য এবং আধ্ীনক কাব্য- 
মি সাহিত্যের মাঝখানে কাঁবওয়ালাদের গান। ইহা এক নুতন সামগ্রী এবং 


৭.৮ াাাািহাাটী শশী 
আধকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় পরমার আতিশয় অল্প। এ দন হঠাৎ 
ঘ্১একবিগানের এঁতি গোধনীলর সময়ে যেমন পতজ্গে আকাশ ছাইয়া 
ড় ফলশ্রযীত যায়, মধ্যাইের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় 
সপ Lt 
না এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়_এই কবিগানও সেইরুপ একসময়ে 
স্বল্পক্ষণস্থারী” গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপর্বেও 

TE VETERE TOM 


১। বাংলা সাহত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ডঃ সুকুমার সেন। 
২। ‘যাত্ৰা’ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে একাদশ অধ্যায়ে। 


yt 
এট” 


কাঁবসংগীত ৪৭ 
তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও. তাহাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় 
না।”১ 
| টা * উদ্ধৃত মু ল্যায়নের তাৎপর্য তাৎপর্য এই নয় যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
| ৰ ২ কবিগান এক নিষ্ফল 1 জীবন-সাধন -সাধনার এীতিহ্যাবহ মার ঃগোধল-লগ্নের 


yl বথাথ সম্পদের মত কাবওয়ালাদের বিষর-দৃষ্টি অতীতের অন্ধকারে প্রোথিত 
Kt) 


হলেও, এদের অবচেতনা নিজেদের অজ্ঞাতে ছিল আলোক-উৎসাভমূখী। 

, আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে দৃঢ়-সংস্থিত স্বতন্ব-ব্যক্তিত্ব মহিমাকে অব- 

fC ধারণ করবার শিক্ষা, বোধ অথবা ক্ষমতা কিছুই ত্র্দের ছল না কিন্তু, 

% ৭  অনগিত আলোকের অদৃশ্য রাশ্ম-সম্পাৎ এদের অন্ধকার হৃদয়কে অলক্ষ্যে 

ot স্পর্শ করোছল। তারই ফলে, নিরন্ধ রুচি-হীনতা, এবং নৈতিক অধঃপতনের 

XK মধ্যে প্রকাশ-স্বকীরতার যে নিভৃত পারচয় মাঝে মাঝে স্বত:আভবানত হয়েছে, 
যে-কোন কালের সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় হতে 
পারে না। নবতর সৃষ্টির প্রভাবে কবিগান আজ তৎকালিক মর্ধাদা-বিচ্যত 
হয়েছে, কিন্তু হারুঠাকুর, রামবস:, দাশরথির মত কাবিওয়ালার সাধন- 
এতিহ্য মালিক নানান হিলছে প্রতান্তা তাই, কাবগান 
আজ আর বাংলা সাহিত্যের প্রত্র-জিজ্ঞাসার নিজাঁব উপাদান মাত্র নয়, 
ইতিহাসের সজীব সামগ্রী। 


পণ্চম অধ্যায় 


শাংলা গঢ্যেত্ৰ আছি কথা 


বর্তমান আলোচনার সূচনায় বলেছি, বাংলা সাহিত্যে 'আধ্বনিকতার 
'ভাত্ত প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল গদ্য-ভাষার লিখিত রূপ প্রবর্তনের ফলে। পদ্য 
J আবেগ-আঁভব্যান্তর ভাষা,_গদ্যের আটপোঁরে রুপের মধ্য দিয়ে সহজে প্রকাশ 
পায় মানুষের আবেগ-ম্ত্ত জীবনের স্বাভাবিক পাঁরচয়টি। আধ্ীনক 
সাহিত্য মানুষের এই নিরাবরণ সহজ-সাধারণ 
তি পারচয়কেই খদুজে ফেরে; এ-মানযষ নিছক 
আবেগ-সবর্দব নয়, চিন্তা-ভাবনা-সমৃদ্ধ (Rational) চৈতন্যময় সম্ভা। 
মানুষের এই Rational চৈতন্যটিকে গদ্য অনায়াসে প্রকাশ করে শির 

তাই, আধুনিক মনোভাবই প্রয়োজনের তাড়নায় বাংলা গণ্যের 

সম্ভাবনাকে অবারিত করেছিল । এ তথ্য ইতিহাস-সমার্থত। 


ৃ ১। লোকসাহিত্য 


৪৮ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


সব ভাষাতেই পদ্য-স্যাহত্যের পরে গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে” 
এ-কথা সর্বজন-ীবাঁদত। তাই বলে, এমন সন্দেহ কেউই প্রকাশ করেন 
না যে, মানুষের আঁদম ব্যবহারক ভাবা গদ্য ছাড়া আর কিছ ছল। 


বাহন ?হসেবে পদ্যের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য হয়েছিল ;_ব্যবহারের ভাষাকে 
সাঁজ্জত করে, তবেই মনের মুন্ডি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর, ভাষার 
ওখ ল্য ছন্দ-অলংকারগত এই সঙ্জাই তাকে পদ্য-রূপ 

দিয়েছে৷ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া 


গেছে চর্ধার পদ্যে। সেই দশম শতকের বাঙাল নিত্যদিনের প্রয়োজনে যে 
গদ্যের ব্যবহার করত, আজ আর তার পাঁরচয় পাবার উপায় নেই। বন্তুতঃ, 
ষোড়শ শতাব্দীর আগেকার বাংলা গদ্যের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন আমাদের 
হাতে এপর্যন্ত পেশছায় দন! তা ছাড়া, এ-বিষয়ে বাঙালর নিজস্ব 
প্রয়াসের পাঁরচয় যা দকছ পাওয়া গেছে, তা নিতান্ত আঁকণৎকর। এর 
থেকে কোনো কালে গদ্য-সাহত্যের রূপ-মদ্রান্ত ঘটতে পারত, এ কথা আজ 
কল্পনা করা চলে না। বাংলা-পাহত্যে আধ্ীনকতার ইতিহাসে রুরোপের 
প্রথম প্রত্যক্ষ দান, গদ্য-রচনার প্রবর্তনা। সার্থক গদ্য-সাহত্য-রচনাকে 
এএরা প্রত্যক্ষতঃ প্রভাবিত করতে পারেন ি;_বিদেশাীর পক্ষে তা পারা 
সন্ভবও নয়। কিন্তু যে মৌল প্রয়োজনকে আশ্রয় করে বাঙালির মধ্যে গদ্য- 
রচনার অবাধ প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, য়রোপীয়েরাই সে প্রয়োজন-বোধের 
স্রচ্টা। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে গদ্য-রচনার উপযোগী পাঁরবেশই কেবল 
সাষ্ট করেন ন তাঁরা;__নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে আদর্শ গদ্য রচনার চেষ্টা 
করেছিলেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস এই এাঁতহাসক পটভুমির ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন,_“সম্যদ্রপারের সওদাগর ও পাদাীরদের আগমনে কাঁবতাপ্রবণ 
বাংলাদেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহারই ফলেই সত্যকার বাংলা 
গদ্য-সাহত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙালির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া 
তাহার পাঁরণাঁত। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম হীতিহাস।”৯ 

কিন্তু, হীতহাসেরও ইাঁতহাস আছে”_তার 'পরে নির্ভর করে বাংলা গদ্য 


সম্বন্ধীয় অনুমানকে অন্ততঃ চতুর্দশ-পণ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত টেনে তোলা 
চলে। বৈষ্বদাসের ‘কাঁব-বন্দনা'য় উীলাখত হয়েছে, 


“জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর 
আঁখল ভুবনে অনুপম ॥ 

যাকর রচিত মধুর রস নিরমল 
গদ্য পদ্যময় গাঁত ৷” 


১। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস- প্রথম খণ্ড। 


বাংলা গদ্যের আদ কথা ৪৯ 


eo যে “সময় চম্প:” রচনা করোঁছলেন, তার উল্লেখ আছে 
53155 ততে। “চম্প" অর্থও “গদ্য পদাময় গীত৷” 
বাংলা গদ্যের পর্বসন্র বিদ্যাপাতি-কৃত চম্প্‌ কোন্‌ ভাষায় রচিত হয়েছিল 

এ Sb এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার অবকাশ আছে। কিন্তু 
চণ্ডীদাসের ভাষা যে অমিশ্র বাংলা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চণ্ডাীঁদাসের 
নামে প্রচালত “চৈত্যরুপ প্রাপ্তি” নামে 'সহাঁজরা' গ্রন্থ কোন্‌ চণ্ডীদাসের 
K রচনা, সে-বিষয়ে সংশয় আছে। আলোচ্য গ্রন্থের 
0: প’থিগলোর কোনোটিই সপ্তদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের আগের লেখা নয়। তাছাড়া, এ-রচনা আদম চণ্ডীদাসের 
বলে স্বীকার করতে বৈষবেরা রাঁজ নন। গ্রন্থের ভাষাও যে অর্বাচীন, 
তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই £ 

“চৈতার্পের রা চ অধরূপ লাঁড়। রা অক্ষরে রাগলাঁড়। চ অক্ষরে 
চেতন লাঁড়। র এতে চ মিশিল রা এতে বাঁসল। ইবে এক অঙ্গা লাড়। 
লাঁড়র নাম সুধা!” 

সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত গোড়ায় বৈষ্ণব আচার্য নরোত্তমের নামেও 
রর আর একটি সহজিয়া গ্রন্থ চলে আসছে; গ্র্থাটর 
দেহ নাম 'দেহ-কড়চা'। নরোস্তমের অনুরূপ গ্রল্থ- 
কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থাটর ভাষা নদ্নর,গ ৪ 

শ্রীগ্রীরাধাকৃষ্ণয় নমঃ। অথো আপ্ত জিজ্ঞাসা। তুমি কে! আমি কে। 
আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জিব॥ থাকেন কোথা। 
ভান্ডে। ভাণ্ড িরুপ হইল। তত্ত বস্তু হইতে। তত্ত বস্তু কি কি। 
পণ্ট আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় প্‌ ইচ্ছা এই সকল একযোগে ভাণ্ড 


হৈল ॥” 
শুন্য প্রাণের ভাঙা-পয়ার জাতীয় অসংবদ্ধ পদ্যে বাংলা গদ্যের সম্ভা- 
বনা স্থানে স্থানে কেমন সুচিহিত হয়েছে, তার 
১১ আলোচনা করেছেন ডঃ সুশীলকুমার দে।১ 
“কোন মাসে কোন রাশি। চৈত্র মাসে মীন রাশ। হে কালান্দজল 
বার ভাই বার আদিত্ত। হাথ পাত লহ সেবকর প্‌স্পপাঁণ। সেবক হব 
স্াখ।” 
ডঃ সূশীলকুমার আলোচ্য ভাষার প্রাচীনতা পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্বে 
চিহ্নত করেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে লেখা শুন 
পুরাণের কোনো পশুথি পাওয়া যায় নি। মুল শন্যে-পনরাণ-কাহিনীর 
প্রাচীনতা অনস্বীকার্য হলেও, সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা পরীর ভাষাকে 


বিনা বিচারে অত প্রাচীনতার মর্যাদা দেওয়া অনচত। 


১। 190. Century Bengali Literature. 


৪--২য় 


টি বাংলা সাহিত্যের হীতিকথা 


এই সব সংশয়-কণ্টাকিত রচনা ছাড়া শ্রীরূপ গোস্বামীর গদ্যে লেখা 
টি 'কারকা'র সন্ধান দিয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।১ 
25৮4 ভাষা নিম্নরূপ £_ 
“প্রথম শ্রীকগ্ণ নির্ণয়। শব্দগ্ণ, গন্ধগুণ, রুপগৃণ, রসগুণ ও 
স্পশগিঃণ এই পাঁচগ্ণ। এই পণ্চগণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।” 
যোড়শ শতাব্দীর আসামের সমাজ-নায়ক ও অসমীয়া বৈষব-ধমের 
প্রবর্তীরতা শঙ্করদেবের দুটি “নাট”-রচনায় গদ্য লেখার সন্ধান দিয়েছেন 
ডঃ সংকুমার সেন_কিন্তু সে গদ্যের ভাষা হয় সংস্কৃত, নয় ব্রজগযীল।২ 
এ-সব ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো বহু বৈষ্ণব ও সহজিয়া নিবন্ধ 
নীলার নিন গ্রন্থ রাঁচত হয়। সেই সংগে স্মৃতি, ন্যায় ও 
চাীকৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক একাধিক বাংলা গদ্য-গ্রন্থও 
রাঁচিত হয়োছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। 


প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রট ১৪৭৭ শক (১৫৫৫ খুনঃ)-এ কুচাবহারের 
মহারজ নরনারায়ণ দিখোছলেন আহোমরাজ ? চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে। 


নালা তোমার আমার কর্তব্যে বর্ধতাক পাই প্যাম্পত 

ফলিত হইবেক। আমরা উদ্যোগত আঁছি। 
তোমারো এগোট কর্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক 
কি লিখিম।” 


স্পষ্ট ; এবং 
তা থাকাই একান্ত সম্ভব। সে যুগে গদ্যের কোন লিখ্য রূপাদর্শ ছিল 
মাতার জন্যে কোনো প্রয়োজন-বোধও ছিল না। তখনকার লাখিত ভাষা 
ছিল মুখের কথারই দন্রবাহক। তবে, আলোচ্য পন্রের শব্দ-ব্যবহারে 
সংস্কতানদসারতার সমস্পনট প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করবার মত। 

সপ্তদশ শতকের বাংলা গদ্যের সর্বাধিক প্রামাণ্য নিদর্শন সরবরাহ 


করেছেন ডঃ জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা 


১। বাঙলা সাহিত্য। 
২! বাঙলা সাঁহত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড__ ২য় সং। 
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কাগজপত্র থেকে ১১০৩ বাংলা সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ খাীষ্টাব্দের একখান 


দলিলের ফটোগ্রাফ্‌ নিয়ে এসে তানি প্রকাশ করেন। দললাঁট একাঁট 
চুক্তিপত্র এবং তার ভাষা নিম্নরূপ £= 


তি “শ্রীকৃষ্ণ । সাথ শ্ৰীধৰ্ম 
ote Si. দ্য শ্রীফৃত মাত্র গই সাহেব মাত্ৰি গারবেল মহাসহেষ: 
লিখিতং শ্রীকুফদাস ও নরাসিংহদাস আগে আমরা 


দুই লুকে করার কারলাম জে কিছ; বার সুনারগায় ও গর খ রিকার 
খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পর্ব দিলাম স ১১০৩' তে ১৪ আগ্রান ৷” 

ডঃ সমনীতিকুমার অষ্টাদশ শতকে রচিত বাংলা গদ্যের একাধিক নিদর্শন 

'বাটশ মিউজিয়াম থেকে অন্যালাপ করে এনে- 
বিক্ৰমাদিত্য চাঁরত্র ছেন; “মহারাজ বিরুমাঁদত্য চারন্রে”র ভাষা 
এবিষয়ে কৌতুহলাবহ £“মোং ভোজপরর শ্রীয্ত 

ভোজ রাজা তাহার কন্যা নাম ভ্রীমাত মৌনাবৃতি সোড়ষ বাঁরস্যা বড় ষ্যন্দরি 
মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষ: আকর্ণ পর্যন্ত যুঙ্গা ভ্রুর ধনুকের নেয়ায় 
ওজ্ঠ রান্তমে বর্ণ হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাঁড়ম্ব ফল রূপ-লাবণ্য 
বিদযযংছটা তার তুলনা আর নাঞাঁ এমন যান্দরী সে কন্যার বিবাহ হয় 
নাঞ্ী।” 

আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্য ভাষার এীতহাসিক প্রবণতা পাঁরিস্ফ্ট 
করবার জন্য আর দুটি পত্রাংশের উদ্ধার করব,_দঃটিই অষ্টাদশ শতকের 
শেষার্ধে খুব কম সময়ের ব্যবধানে রচিত হয়েছিল। প্রথম পত্রাট ১১৮৭ 
সালের ২৯শে পৌষ মহারাজ নন্দকুমার লিখোছিলেন পত্র গ্রদাসকে ৪ 

পপ্রাণপ্রাতিমেষয পরম শভামীব্বাদশিবণ্ বিশেষ ৪ 
তোমার মঙ্গল সব্ববদা বাসনা করনক অন্র কুশল পরল্তু ২৫ তারিখের ২৭ 
কেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ 
জে 'লাখয়াছলে এতক্ষণ তক পহ্ছেন নাই, 
পহ্ণছলেই জানা যাইবেক শ্রীযুক্ত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটা 
হইতে আসসয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন আপনারি মন্দ করতেছেন 
সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।» 

দ্বিতীয় পত্রাটর লেখক জগতাঁধর রায়, লাপিকাল ১১৮৫ বাংলা সালের 
১১ই শ্রাবণ ঃ 


“৭ শ্রীরাম 


গাঁরব নেওয়াজ শেলামত-_ 


হ্‌ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হইয়াছে শেই দই গ্রাম পরশৃতী চাক্‌লে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চোঁধুরি 
আজ রায় জবরদস্তী দখল কারিয়া ভোগ কাঁর- 
তোছ উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজামিনেতে 
দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ 
ফিদাব__ 
জগতাধর রায়।” 
ওপরের রচনাংশ কয়াটর মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা প্রথম পত্রে 
বাক্রীতি (১0৫৯) অনেকটা সপারিবদ্ধ; শব্দ-সমাষ্ট প্রধানতঃ তৎসম- 
নিভরি। মহারাজ নরনারায়ণের এই পর্রাংশে আরবী-ফারসী শব্দের 
ব্যবহার অন্ততঃ একেবারে নেই। অথচ, সপ্তদশ শতকে সম্পাঁদত চুন্তি- 
কাছে দুর্বেধ্য-প্রায়। আবার অষ্টাদশ শতকে লেখা “মহারাজ “বিক্ৰমাদিত্য 
চারত্র-এ সংস্কৃতানুসারী ভাষা ভাঁঙ্গ অনুসৃত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে রাচত নন্দকুমারের পত্রে মুসলমান শব্দের ব্যবহার থাকৃলেও 
তাতে কুন্রম আড়ম্বর নেই;_ “তারিখ, রোজ, ‘তক্‌’ ইত্যাদ শব্দ বাংলার 
কথ্য ভাবায় সহজ আশ্রয় লাভ করেছো। অপরপক্ষে জগতাঁধর রায়ের পত্র 
মুসলমান শব্দ-বাহুল্যের দরুণ প্রায় অবোধ্য। 


ন, বাংলা গদ্য প্রথমাবাঁধ 
কৃত শন্দসন্ভারানভ'র ছিল। সপ্তদশ, এমনাকি, অন্টাদশ শতকের হিন্দু 


বাঙালর সাহিত্যিক গদ্য রচনায়ও শসলমানী শব্দ সম্পূর্ণ পারিত্যন্ত 
হয়েছে। অথচ, সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সরকার পন্র-পান্রকা_দলিল- 

ফলে বাংলা গদ্য কান্রম ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠোছিল। 
TNE TSS এতিহাসিক তথ্যাদর অনুসরণ করলে দেখ্‌ব, = 
ধতহাসিক তি মোগল-পুব বাংলায় বাঙাঁলর ভাষা-সাহিত্য 

ভারতীয় আর্ধ-ভাষা-ির্ভর িজস্বতা পূর্ণ 
অট্যট রেখেছে। পাঠান রাজসভার পৃঞ্ঠপোষকতার রচিত বাঙালি হিন্দুর 
সাহিত্যককাতির মধ্যেও ম:সলমানী ভাব বা ভাষার ছাপ পড়েন বললেই 
হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মোগল শাসন-যল্তের প্রভাবেই এদেশে 
আরবা-ফারসীর চর্চা প্রথম বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। মোগল-বাংলার 
বহিরাগত শাসক-গোজ্ঠা দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করবার অবকাশই পেয়ে 
উঠ্তেন না। তাই, রাজ্দ্রাধিকরণে বন্তব্য পেশ করবার জন্যে প্রথমতঃ 
আইনজ্ঞদেরই আরবী-ফারসী শিখতে হয়; ক্রমশঃ মুসলমান এীঁতহ্যের 
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অনুসরণ আভিজাত্যের কারণ হয়ে ওঠে, এবং হিন্দু রাজা-জামদারদের 
দরবারেও এ-ভাষা বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল।১ তবু, আরবী-ফারসা ভাষা 
বাংলায় 'দরবারি ভাষা'র সীমায়ত মর্যাদা আতক্রম করে লোক-জীবনের 
ব্যাপক পটভূমিতে প্রসূতি লাভ করতে পারেনি। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
উপলব্ধি প্রাথামক আলোচনা কালে উদ্ধার করেছি। ভারতচন্দ্র আভিজাত্য- 
ধর্মমঙ্গলেও 'যাবনণ' শব্দের চটক কম নেই; কিন্তু জীবনের সহজ 
প্রয়োজনে মূসলমানী বাচন-ভঙ্গ ও শব্দ-ভাণ্ডারের আশ্রয় সাধারণ 
বাঙালি খুব কমই গ্রহণ করেছে । এই কারণে প্রায় সমসময়ে রচিত নন্দ- 
কুমার ও জগতাঁধির রায়ের পত্র-রচনার ভাষা-ভাঁঙ্গর পার্থক্য এমন মৌলিক; 
_ এই কারণেই পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যেও মুসলমান প্রভাব একান্ত 

প্রাধান্য অর্জন করেছে একমাত্র আদালতেরই ভাষায়। 
প্রীসজনীকান্ত দাস বাংলা গদ্যের সংস্কৃত-নির্ভর মৌল প্রবণতার পনঃ- 
প্রীতষ্ঠা লক্ষ্য করেছেন ইংরেজ প্রবার্তত বাংলা গদ্যের সংগঠন ইতিহাসে ।২ 
এই ঘটনাকে ইতিহাসের স্বপথে প্রত্যাবর্তন বলে আঁভাহত করা যেতে 
পারে। আমাদের বন্তব্য এই নয় যেআরবী-ফারসী ভাষার শব্দ-সম্ভার 
এবং বাচন ভাঙ্গকে আয়ত্ত করতে পারলে বাংলা ভাষা স্বধর্মচ্যুত হত। 
আমরা কেবল এই তথ্যই লক্ষ্য করছি যে,_নানা এাতহাসিক কারণের 
প্রভাবেই আরবী-ফারসী-সংস্কাতির নবীনতা বাঙালির চেতনাকে একান্ত- 
ভাবে উদ্বুদ্ধ, উন্মুক্ত করতে পারছিল না। ফলে, 


বাংলা গদ্য রচনায় 
৮ তা ইসলামিক ভাষা-ভাঁঙ্গও বাঙালির ব্যবহারে সহজ 
এ স্বাভাবকতা অর্জনে হয়ে ছিল অক্ষম। অথচ, 


রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের আবশ্যিকতা ও. কৃত্রিম আভিজাত্য-বোধের প্রভাবে বাংলা 
পদ্যের মত গদ্যেও আরবী-ফরাসা শব্দ প্রয়োগের অস্বাভাবিক আতিশয্য 
লাক্ষিত হচ্ছিল। একেই আমরা ভাষার স্বধর্মন্যাত বলেছি। কল্পনার 
প্রসার এবং মণ্ডন-সঙ্জার সমৃদ্ধি পদ্যের সম্পদ যাঁদ হয়ও,_তবু, সহজ 
সবাভাবকতা, বাস্তব-প্রয়োজনান;সারতা যে গদ্যের মৌল ধর্ম একথা 
মানতেই হবে। বাংলা গদ্যের ইংরেজ লেখকেরা গদ্যকে আঁতশয্যের 


পানী ৯৮  —— এ ও 


িল্তু ইংরেজরাই বাংলা গদ্যের প্রথম বিদেশ সাধক নন এপথে প্র 
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৫5 বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


দাস ভূমিকম্পের আকাঁস্মকতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন_“আকস্মিক 
না ইউক মুল ধারার সাঁহত ইহার বিশেষ যোগ নাই।”১ এ পর্যন্ত 
আলোচিত তথ্যাবলী থেকে সহজে বোঝা যাবে, _পর্তুগণজ প্রচেষ্টার পূর্ব- 
কালে বাংলা গদ্যের একটি স্বকীয় বাগৃ-ভঙ্গি বেশ স:চাহৃত হয়ে উঠে- 
ছিল, আর সে ভঙ্গি ছিল একান্ত মৌখিক বাচন-বোশল্ট্য-নভর। 
পতুাীজরা কিন্তু বাঙালির বাচন-ভঙ্গির সেই বৈশিল্টাটনকুর অন:সন্ধানও 
করে নি; তাঁদের রচনার শব্দ ব্যবহার, বানান এবং বাক্যরপীত (Syntax) 
যরোপাঁয় পতুগাঁজ ভাষা-ভঙ্গির অনূকাঁতি মান্র। এদিক থেকে ইংরেজ 
উত্তর-সুরিগণের চেষ্টা আরো মূলগত ছল;__-তাঁরা এদেশীয় বাগধারা, 
ও রচনা ভাঁঙ্গর 'পরে নিজ নিজ গদ্য-রীতিকে 
১৯১ প্রাত্ঠিত করতে চেয়োছলেন। কোঁরর 'কথো- 
পকথন' এই চেষ্টার সার্থক নিদর্শন। এদিক: 
থেকে পতুগাঁজ প্রচেষ্টার মূলগত ত্রুটি ও ভাষার আন:পার্বকতার বিচারে 
আকাস্মকতা অনস্বীকার্য। তাহলেও, আধ্াঁনক বাংলা গদ্যের ইতিহাসে 
পতুগীজদের সাধনা একেবারে মূল্যহীন নয়। 
বংলা গদ্যের নব-জীবন লাভের প্রসঙ্গে এ-পর্যন্ত বার বারই এক 
বিশেষ প্রয়োজনবোধের উল্লেখ করাছ; সে হচ্ছে [ল্খ্য ভাষা, তথা সাহিত্য- 
কাতির মাধ্যম হিসেবে বিশেষ ও স্বতন্তরভাবে গদ্য-চর্যার প্রয়োজন-বোধ। 
পতুণগীজ প্রয়াসের মধ্যেই সে প্রয়োজন-বোধের অস্ফুট স্বীকৃতি প্রথম 
আভাসত হয়। এখানে এসেই দৌখ”_ পত্র, দলিল রচনা, বা গল্প বলার 


প্রয়োজনে নয়,_বশেষ জ্ঞান বা বিদ্যাকে অক্ষর- 
রচনার সাহাত্যক 
পেজ কি মাধ্যমে স্থায়িত্ব দেবার জন্যেও নয়, নিছক গদ্য 


রচনার বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়েই গদ্য 
চর্চা সুর হয়েছে। আগে বলোছি,_সে যুগের পত্রের ভাষাও 'লিখ্য ভাষার 
বিশেষ মর্যাদা আয়ত্ত করতে পারোন £_মুখের কথাকে দূরে পাঠাবার 
মাধ্যম ছিল চিঠির গদ্য। গল্প বলা বা স্মাত-শ্রীত-দর্শন-চাকিৎসাশাম্ত 
সম্বন্ধীয় পূর্বোল্লাখত বাংলা গদ্য রচনাবলী সম্বন্ধেও একই কথা বলা 
চলে। কন্তু রুরোপাঁর জাতি হিসেবে ল্য গদ্যের বিশেষ মর্যাদা ও 


সা্থকতার জ্ঞান পর্তুগীজ বাংলা লেখকদের ছল স্স্পম্ট। এই সহজ 
অবধানতা তাঁদের প্রচেষ্টাকে মৌলক বৈশিষ্ট্য মাণ্ডিত করে । সত্য 
বটে ধম প্রচারের উদ্দেশ্যেই পর্তুগীজ মিশনারারা প্রধানতঃ বাংলা গে 


আশ্রয়-প্রারথাঁ হয়োছলেন,_কিল্তু যে গদ্যকে তাঁরা সন্ধান করে ফরাছলেন, 
সে একটি বিশেষ গদ্য-রূপ-আর সেই অনুসন ল্ধান-চেম্টারই ফল বাংলা 


ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষ $_Vocabulario em Idioma 1301189119 


পেশী সী -- 
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০ Portuguez.। লখ্য ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্যের রূপানুসন্ধানের পথ 
| পতুগ্িজদেরই সৃষ্টি। ইংরেজ উত্তর-সাধকগণ সেই পথেরই সমজ্ঞু স্থায়িত্ব 
Il বিধান করেছেন;-এদিক্‌ থেকে বাংলাগদ্যে ইংরেজ-যুগ পর্তুগীজ পূর্ব 
সাধনারই এতিহাসিক অন্বাত্ত। ভারত-ভাঁমতে পর্তুগীজ প্রয়াসের 
সর্বাবয়ব ফলশ্রুুতি সম্বন্ধে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও 


সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে কাঁর ৪ 
“They (The Portuguese) may fairly claim that where 


‘Portugal led other European Countries followed, where she 
sowed others reaped, where she laid the foundation, others 


built a magnificent super-structure.”> 

যূরোপীয় বাঁণকৃ-সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্তৃগীজেরাই প্রথম ভারতে এসে- 
ছিল (১৪১৭ খ:ঃ)। এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই পুর্ব ও পাশ্চিম- 
বাংলার 'বাভন্ন স্থানে বাণিজ্য কৃঠি স্থাপন করোছিল। বাণজ্য-ব্যবসায়া 
পর্তুগীজদের অনেকেই প্রথমাবধি জলদস্য ছিল, যারা তা ছিল না, তাদের 
মধ্যেও সক্ষম সংস্কাতি-মন্তার পরিচয় দল ভ ছিল। বাংলা তথা ভারতের 
ইতিহাসে পর্তুগীজ বৈষয়িকদের দান সব কিছুই খণাত্বক। এরই মধ্যে 
বাংলাভাষার চর্যা যা কিছ হয়েছে, তার জন্য একান্তভাবে দায়ী পর্তৃগাঁজ 
ধর্মযাজকেরা। পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রায় সংগে সংগে পতুগীজ ধর্ম- 
যাজকেরাও এদেশে পদার্পণ করোছলেন। ষোড়শ শতাব্দী কালের মধ্যেই 
পূর্ববঙ্গের একাধিক অণুলে তাঁদের রোমান ক্যাথালক গাঁজাও গড়ে 
উঠোঁছল।২ প্রধানতঃ একজন ধর্ম-প্রবন্তার প্রভাবেই দেখছি আনুমানিক 
১৫৮০ খুশজ্টাব্দে আকবর পতু্গশজ বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে হ:গলা ও 
তার নিকটবতর্ণ অঞ্চলের জন্য 'ফার্মান' দান করেন। সেখানে স্বাধীন- 
ভাবে ধর্ম প্রচারের আইনগত অধিকারও পর্তুগীজেরা লাভ করেছিল! 
পর্তুগীজ পাদ্রীরা প্রথমাবাঁধ এদেশে ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং 
প্রধানতঃ তার উপায় হিসেবেই এদেশীয় ভাষার চর্চায় হয়েছিলেন বৃত। 

এই চেষ্টার প্রথম ফল ফলোছিল ষোড়শ শতাব্দী শেষ হবার আগেই! 


১৫১৯ খুবজ্টাব্ে যে-সুইট্‌ সম্প্রদায়ভুন্ত ধর্মযাজক ফ্রানীসস্‌কো ফের 
নান্‌দেস্‌ ঢাকা জেলার সোনারগাঁর িকটবতা শ্রীপুর থেকে সম্প্রদায়ের 

| অধ্যক্ষ নিকোলাস্‌ পিমেন্তাকে পত্র লিখে জানান যে, তিনি খটষ্টধর্মের 
__" সার ব্যাখ্যা করে “ছোট একখানি বই” এবং এ 
অধ্ননালুপ্ত ঠি 
5:15. খান প্রশ্নোত্তর মালা রচনা করেছেন; আর তার 


রচনা 
বাংলায় অন্বাদ করেছেন। চিঠিখানি এই জানয়ারা তারিখে লেখা। 
TL Gh. XX; 
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‘১৬৮৩ খণীষ্টাব্দের ওরা জানুয়ারী তারিখে বাংলার রোমন্‌ ক্যাথলিক 
ধর্মযাজকদের অধ্যক্ষ ফাদার মার্কোস্‌ [ এন্‌টোনিও সাঁ সুচির একটি পত্র 
পাওয়া গেছে;--তাতে তিনি লিখছেন এদেশীয় পতুর্সীজ ধর্মাজকেরা 
(Fathers) “have learned the language well, have composed 


Vocabularies, a grammar, a confessionary and Prayers: They 


have translated the Christain doctrine etc., nothing of which 
existed until now.”s 

-আরো একাধিক পর্তুগীজ ধর্মযাজক এ ধরণের পস্তক-পৃস্তিকা 
রচনা করোছিলেন,_তার প্রচুর প্রমাণ আছে। কিন্তু, এ সকল রচনার আঁধ- 
কাংশেরই পারচয় আজ পরোক্ষ তথ্যের 'পরে নির্ভরশশল। মাত্র তিনখানি 
গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই তিনখানি গ্রন্থের আত্মরক্ষার ফলে 
দের নব্তর, দানের ইতিহাস আভাবিত হয়েছে। 


; তাও একজন পতুগণঁজ ধর্মযাজকের চৈষ্টায়। ১৭৪৩' 
বাংলা ভাবার প্রথম খশীষ্টান্দে তিনখানি বাংলা ভাষার বই লিস্বন 
নগরীতে ছাপা হয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে £_ 
উম প্রদ্থখান রাহ্মণ-রোমানক্যাথালিক-সংরাদ আখ্যায় অধুনা সংপাঁরিচিত 
হয়েছে, লেখক ঢাকা-ভূষণার জামদার-প্র দোমএনতোনিও। 
শদ্বতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থের লেখক পাঁ্র মানোএল-দা-আস- সংম্‌প্‌ সাম। 
বই দুখানির একখানি খনীষ্ট-্ধর্ম সম্বন্ধীয়, প্রথমে গ্রন্থকার কর্তৃক 
পায় লিখিত হবার পর একই লেখকের দ্বারা বাংলায় অন্দিত। 
মনোএল্‌-এর লেখানদযায়ী গ্রন্থের নাম Crepar Xaxtrer Orth bhed or 
Cathecismo da Doutrina Christea. রোমান্‌ হরপের বাংলা প্রাতরূপ 
অন্দ্যায় গ্রন্থের নাম হয় সুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। 
আালোএল্‌-এর অপর রচনা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দ-কোষ 
গ্রন্থটির নাম_ ৬০০৪1১০1৪০0 em Idioma B 


“ম্‌ এন্‌তোনিগ'র গ্রন্থ মদ্রণের কৃতিত্ব-ও মানোএল্‌এর।_ গ্রন্থ- 
খানি নোমান হরপে মনত হয়েছিল ভাবা বাও বাংলা । দোম্‌ এন্‌তো- 
নিওর বাংলা গ্রন্থ পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন ্‌ 
ইলা হেলা বাটিক যোমান হয়ে গা তত 
ম্দ্রযোগ্য করে তোলেন।২ a 

পু বাংলার এই কৃত পরি উল্লেখযোগ্য পরি পরান কিছুই 
আমাদের জানা নেই। শুধু জানা গেছে, শানোএল্‌ ছিলেন এভোরার 


১। দষ্টব্-ডঃ সররেন্দ্র নাথ সেন সম্পাদিত ্রামণ-রোমান্‌ ক্যাথলিক সংবাদের 
প্রদ্তাবনা। 


ই! Ninteenth Century Bengali Lit—Dr. S. K. De. 
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অধিবাসণী ; অগস্তনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি এদেশে আসেন।৯ 
‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৩৫ খুীচ্টাব্দে ঢাকার 

কৃপার শান্ত্রের অর্থভেদ 
| ভদ ভাওয়াল পরগণায় লিখিত হয়। গুরাশষ্যের 
কথোপকথনের মাধ্যমে গ্রন্থখানিতে খণীষ্ট-ধর্মের মাঁহমা কীর্তত হয়েছে। 
শ্রীসজনীকান্ত দাসের অনুমান,_“মুল পতুণীস্‌ অংশ মানোএলের লেখা, 


তান সম্ভবতঃ কোন দেশীয় খপ্েষ্টানকে দিয়া বাংলা অনুবাদ করাইয়া 
লইয়াঁছলেন।”২ কিন্তু, টাইটেলগেজ-এ গ্রন্থকার হিসেবে মানোএল-এর 
নামই ভরল্লাথত আছে। কৃপার শাস্রের অর্থভেদ-এর মদ্রত গ্রন্থের 
পৃ্ঠা সংখ্যা ৩৯১,_বাঁ দিকের পু্ঠায় বাংলা ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় 
পতুগীজ-মূল উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,_“যে বাঙালা ওঁ পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা 
পূর্ববঙ্গের প্রাদৌশক বাঙালা, দুইশত বৎসর পর্বে ঢাকা জেলার ভাওয়াল 
অণ্ুলে ব্যবহৃত বাঙালা। এই ভাষা কিন্তু একেবারে মৌখিক ভাষা নহে। 


সাহাত্যিক ভাষার, সাধূভাষার আধারের উপরও এই ভাষা অনেকাংশে 
প্রাতাষ্ঠত।”৩ পাঠ-সহায়তার জন্য মনল গ্রন্থ-ীবষয়ের টুকূরো অংশের সংগে 
ডঃ সুনীতিকুমার কৃত বাংলাশলাপর,পও উদ্ধার করাছ;_ 


“Pita 21010101200], 70100100191 83583 tomar X 
“পতা আমারদিগের, পরমস্বর্গে আছ; তোমার সিদ্ধি 
namere xeba 11000, 


নামেরে সেবা হোক; 
মানোএল্‌-এর ব্যাকরণ কিন্তু পূর্বতর কালের রচনা, ১৭৩৪ খঢীঁঃ-এ 
এই গ্রন্থখানিও ভাওয়াল রাঁচিত হয়েছিল৷ 


1011 


বাংলা-পত্তুগীজ 

ব্যাকরণ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২(১০)+৫৯২ 1" গ্রন্থটির প্রথমাংশ 

ব্যাকরণ এবং পরাংশ পতুগাঁজ-বাংলা, বাংলা" শব্দকোষ । 
কৌতূহল বৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রথম 


ব্যাকরণাংশ পর্তুগাঁজ ভাষায় {লিখিত ৷ 
অংশের সামান্য মূল এবং অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জ 


উদ্ধৃত হল £ 
“Number Singular “একবচন 


ন সেন কৃত তার বাংলা প্রীতরূপ 


|| 
Nominativo Loha’, Ferro কর্তকারক লোহা=লোঁহ 
Genitivo Lohar | সম্বন্ধ লোহার 
Dativo Lohare | সম্প্ৰদান 
Accusativo  Lohare vel | লোহারে বা লোহাকে 
Lohaqgue | 
১। এ। 


২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। 
৩। মানোএল্‌-দা-আস্‌ সুমূপৃ্সাম্‌ এর বাঙলা ব্যাকরণ_ প্রবেশক দ্রষ্টব্য। 


বাংলা সাহত্যের ইতিকথা . 


Vocativo O Loha সন্বোধন অ (ও) লোহা 
Ablativo Lohate” অপাদান লোহাতে ৷” 


ব্রাহ্মণ রোমান্‌ক্যাথালক সংবাদের লেখক দোম্‌ এন্‌তোনিও মগ 
বনাদের বারা ১৬৬৩ খীষ্টাব্দে বালক বয়সে অপহৃত হয়েছিলেন। 
ফাদার মনোএল্‌দের রোজারিও নীমক এক পতুগাঁজ ধৰ্মযাজক তাঁকে 
উদ্ধার করে খচাঁল্টধমে* দীক্ষিত করেন। দোম্‌ এন্‌তোনিও পরবতাঁ- 
যাস কালে তাঁর অনেক স্বদেশবাসীকে খুম্ট ধমণন্ত- 
838, জনৈক ব্রাহ্মণ ও রোমানক্যাথালিক জনৈক ধর্ম- 
বাজকের কথোপকথনে গ্রন্থখানিতে খুইষ্টধর্মের আপোক্ষক শ্রেন্ঠতা প্রাতি- 
পাদিত হয়েছে। ভাষার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হল £__ 
Bramane— Tomi Care bhoso ? 
ব্রাহ্মণ তুমি কারে ভজো? 
Rom’—Poromexorere Purno Bromere. 
রোম __ পরমেশ(ন্ব)রেরে পূর্ণ ব্ৰমে(হ্ম)রে। 
B.— Tobe tomara boro utom bhosona bhoso, amora 


প্র তবে তোমরা বরো উতোত্তে)ম ভজোনা ভজো, আমরা 
(91810 bhusi. 


তাহারে ভজি। 
R.—Zodi tomara xei Purno Bromere bhoso tobe queno 


রোঃ_যাঁদ তোমরা সেই পর্ণো ব্রমেক্গে)টরে ভজো তবে কেনো 


eto cubit cudharan nana odhormo deghi ? 
এতো কুবিত কুধারণ নানা অধম দেখি ?১ 
আগেই বলেছি এই গ্রল্থখানি গদদ্রণের ব্যবস্থা করে তার স্থায়িত্ব বিধান 
করার কৃতিত্বও মানোএল্‌-এর। 
রবতীঁকালে বাংলা গদ্যের ওপরে পতুণ্গীজ প্রবর্তিত বাংলা রচনার 
ক্ষ প্রভার কিছ, নেই, সেকথা আগে উল্লেখ করোহিং বেশ কিছু 


বাংল সংখ্যক পতুর্গীজ শব্দ বাংলা শন্দ-ভাণ্ডারে প্রবেশ 
পতু্সীজ প্রভাব করেছে; কিন্তু তারও কৃতি পতুগীজ বাংলা- 


লেখকদের নয়। তব, এ কথাও স্মরণ করব, 
শনোএল. এবং অপরাপর পতুগীজ লেখকদের রচনা বাংলা সাহিত্যের ইীতি- 
হাসে নিষ্ফল হয় নি: বস্তুতঃ “পাদ্র মানুএল পরবর্তী যুগের কোঁর- 
মাশমান্‌ প্রভৃতিগণের পক্ষে এক প্রধান পথিকৃৎ ।”২ 


১। বাংলা হরপের অনুলিপি ডঃ সংরেন্দ্র নাথ সেনের কৃত। 
২! মানোএল্‌-দা-আস্‌ সুম্প্জাগ্‌ এর বাঙালা ব্যাকরণ-প্রবেশক পারিশিষ্ট। 


বাংলা গদ্যের আদ কথা ৫৯ 


গদ্যকীতর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে 'আধ্মীনকতার ভাত্ত' স্থাপনে 
পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের পরে ইংরেজ শাসন-সহায়ক ও ইংরেজ িশনারিদের 
প্রচেষ্টাও উল্লেখ্য (পূর্বে বলেছি,যে-পর্যায়ের ইতিহাস আমরা আলোচনা 
করাছ সে-পর্যায়ের জাঁবন অথবা সাহত্য-কর্মে আধ্ীনক মনোভারেব 
পরোক্ষ প্রকাশও ঘটোনি।) যে মৌল প্রেরণা থেকে আধুনিক চেতনার উদ্ভব, 
_এ যুগের মানস-প্রচেম্টায় তার সমুচিত প্রয়োজন-বোধটুকুমান্র অস্ফুট 
নু আকারে আভাসিত হচ্ছিল। (গদ্য রচনার ক্ষেত্রে 

বাংলা গদ্যে ইংরেজ ব্যবহারিক জীবনের জটিল মনোভাব আদান- 
প্রদানের লেখ্যমাধ্যম হিসাবে গদ্য-ব্যবহারের আকাস্কার মধ্যেই এই প্রয়োজন- 
গজ প্রয়াসের মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা উল্লেখ যোগ্য 


বোধ সীমাবদ্ধ ছিল। পর্তৃ 
তব লাভ করতে পারে ন; কিন্তু ইংরেজদের হাতে এসে হয়েছে বহার 


ব্যাপ্তির সম্মূখীন। এই -ব্যপ্তি-সম্ভারনা সার্থক রূপ পেতে, আরম্ভ 
করেছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের, যুগ থেকে; সে যুগ বাংলা গদ্যে 
বা তার পূর্ব পর্যন্ত হীতহাসে ইংরেজ কর্ম 


fভত্‌ই গড়ে চলেছেন, তার বৌশ কিছ; নয়! 
ধর্মপ্রচারকদের মধ্যেই একান্তভাবে এদেশীয় 


অধ্যানকতার প্রস্তুতিঃ, 
ব্লতীরাও কেবল আধ্দীনকতার 


পর্তুগজদের বেলা যেমন 
ভাষা চর্টর প্রয়োজনীয়তা অনভূত হয়েছিল, ইংরেজদের বেলা তেমান বাং 


কর্তাদের ধারণা ক্রমশঃ সুদৃঢ় হয়ে উঠছিল। 
কটকের তৎকালীন প্রোসিডেন্ট মিঃ িষ্টোকে (7. 9191০) দেশী ভাষা না 
জানার জন্য পদচ্যুত হতে দেখা যায়।৯ ‘ 

রদ ওয়ারেন হেস্টিংল্‌ সরকারি তরে বিদেশ গদ 
দোঁশভাষা শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা 
ইতিহাসে সেই প্রচেষ্টার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল লক! 


A Grammar of the 


ইংরোঁজ ভাষার বাংলা গ্রন্থে । হাল্‌হেড্‌ ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কো 
৮ কমর্ণ হিসেবে এদেশে এসেছিলেন; একাধিক 


কাঁর এন্‌. বি. হালহেড্‌ কৃত 


Bengal Language 
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S| Selections from Unpublished Re 


৬৫ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


অবশ্য-স্বীকার্য। তাই হ্যালহেডের ব্যাকরণ আধুনিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বাহন ম[দ্রাষন্ত্র প্রাতজ্ঠার উৎস হিসেবে বিশেষ স্মরণণয়। 
হ্যাল্‌হেড তাঁর মূল ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষাতে ছিখোঁছলেন; বিষয়- 
সঙ্জাও ছল ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শ অন্যায় কিন্তু গ্রন্থে পরি- 
কাজ্পত মুল নীতগ্লির উদাহরণ হিসেবে বহু বাংলা শব্দের ব্যবহার করা 
হয়।)হ্যালুহেডের এ ব্যাকরণের বাংলা শব্দাবলশ 
মদ্রণের জন্য স্যার চার্লস্‌ উইল্‌কিন্‌স্‌ ছেনি 
কেটে বাংলা মুদ্রণযোগ্য অক্ষরের প্রথম পত্তন করেন; সেই অন্যায়ণী 
হ:গলাতে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। উইল্‌কিন্‌স্‌ও কোম্পানীর কর্ম চারণ 
ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগে তানি এদেশীয় কর্মকার পণ্চাননকে 
অক্ষর প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়ে দিয়ে যান। পরবতর্ণকালে স-পত্র 
পণ্টানন বাংলা মদদ্রাষন্তের প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। 
হযালংহডের ব্যাকরণ বাংলা গণদ্য-প্রসারে কোনো এতিহাসিক প্রভাব 
বিস্তার করতে পারোন। ইংরেজ রাজ-কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা- 
দানের একটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হিসেবেই আলোচ্য পৃস্তকের একমাত্র 


এবং বাংলা মুদ্রণাক্ষর 


বাংলা গদ্য প্রকার আইন বিষয়ে দেশশয় ভাষায় একাধিক গ্রন্থ 
/ বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্যে শব্দ-কোষ এবং 
সহজ-প্রবেশ (119) জাতীগয় গ্রন্থিকাও একাধিক রচিত হয়; বাংলা গদ্যের 
হীতহাসে এ সকল প্রয়াসের উল্লেখ আবাশ্যক নয়। 
ইংরেজ প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থকতার পরিচয় 
আভাসত হয় মিশনারাঁদের প্রভাবে। এই সিদ্ধির জন্য কেরি ও মাশণান- 
একদা বাংলায় প্রাতঃস্মরণীয়তার মহৎ মর্যাদা লাভ করেছিলেন ।১ ইংরেজ 
. শর প্রথমে এদেশে খাট ধর্ম প্রবর্তনের সমর্থক ছিলেন না; ইন 


সূ ইংরেজ-ভারতে মিশনারণ প্রচেন্টাও িলাম্বিত 
ও বাংলা গদ্য হরোছল। উইলিয়ম কোর নামক ইংরেজ তন্তুবায়- 


‘পুত্ৰ ভারতীয় 'িধম্দের নিকট খতীষ্টবাণণ 
করেন। টি তারই চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাগর পারে 
একটি ছোট ধর্মপ্রতিষ্ঠান গাঠত হয়। কোর ১৭৯৩ খশীষ্টাব্দের ১১ই 
নভেম্বর কলকাতায় পদাপ এ করেন; কিন্তু ইংরেজ শাসন-কর্তৃ 


নাবতাঁর নীলকুঠিতে চলে যান। সেখানেও এদেশীয় ভাষার মাধ্যমে 
খণাজ্টধর্ম প্রচারের স্বপ্ন তাঁকে উদ্বদ্ঘ করে রেখোছল। মদনাবতী 


১। দ্রন্টব্-সেকাল ও একাল; রাজনারায়ণ বসু। 


আধ্ীনকতার উৎস সন্ধানে ৬১ 
কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য উত্তর বঙ্গে ইংরেজ আঁধকারে থেকে 
[কিছুতেই সফল হাচ্ছল না। 

তাই, কোরর সহায়তার জন্যে ১৭৯৯ খুবন্টাব্দের ১২ই অক্টোবর 
অন্যানাদের সংগে এলেন জশযয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম অআড'। তাঁরা 
এক আমোঁরকান জাহাজে করে শ্রীরামপুরে উপনীত হন। শ্রীরামপদ্র 


ওখানে উপস্থিত হন! কোঁরও মদনাবতী ছেড়ে আসেন। কোর এবং 
মার্শমান দুজনেই সংস্কৃত ভাষার 


ব্যৎপাত্ত লাভের জন্য তাঁর রামরাম ৭ 
গ্রহণ করেন। কোর এবং তাঁর সহকমর্ঈদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর থেকে 


১৮০১ খীজ্টাব্দে বাইবেলের বন০৮-২ 

মুদ্রিত হয়। এই উপলক্ষ্োই বিখ্যাত শ্রীরামপুর প্রেসের প্রাঁতষ্ঠা। 
আলোচ্য বাইবেলের ভাষা বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নর। 

এমন কি, একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষার তুলনায় প্রথম সংস্করণের 


ভাষা হাস্যকর বলে মনে হয়। কৌরর পরবর্তী 
কোঁরর বাইবেল রচনা-প্রকর্ষের সংগে এই ভাষা-ভাঙ্গর তুলনাও 


পুনা "ৰৱ সন কাঁরলেন স্বর্গ ও পবা । পৃথিবী শুন্য ও 


আ্াকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা হাতে 


মান হইলেন জলের উপর । পরে ঈশ্বর বাললেন দীপ্তি 
দণীপ্ত হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্ত [িলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর 
দশীপ্তি অন্ধকারে বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বর দপ্তর নাম রাখিলেন দিবস 


ও অন্ধকারের নাম রাত্রি >) 

ওপরের উদ্ধৃতির মধ্যে ইংরেজ বাক্য-রীতির প্রভাব খুব স্পজ্ট। 
কিন্তু, একই সংগে বাক্যগঠনে ' 
লক্ষণীয়; তৎসম শব্দের প্রীত বোঁকও এই 


আর, এ-সকল শটাই শ্রীরামপুর মশনের মনোভাবের স্বকীয়তা মদে 
পির্তুগীজ আমল থেকে ব্লীরামপ্‌র-পর্ব-পূর্ব বাংলা গদ্য রচনার এই প্রয়াসে 
ীবদেশশদের কাজ-চালানো গোছের বাংলা শেখার থা টা 
টি উপভোগ্য করে 


বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
৬২ 


ও বাঙালির জীবনানুসরণের মৌলিক পথ, আধুনিক বাংলা ভাষা- 
না প্রচ্তৃতি-পথের ইতিহাসের সম্মূখে 
নি বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি-পর্ব এখানে শেষ হল। 

মা 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


আতথুনিকতান্ন প্রস্তাতি 


উনিশ শতকের বাংলার রেনে*সাসের ইতিহাস বর্ণনা করে পণ্ডিত 
শিবনাথ শাম্তী বলোঁছলেন,_“১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খান্ান্দ পর্যন্ত 
বিংশাঁত বর্ষকে বঙ্গের নবষগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। 
এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ, সকল 
দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।”১ বাংলার,_বলা বাহুল্য, কেবল- 


রামমোহনের সংগ্রাম, বিদ্যাসাগরের মহাসাধনাকে কেন্দ্র করে পূর্বধীতিহ্যের 
এই আর্ত ক্রমশঃ ফলপ্রসু হয়ে উঠ্ছিল। গতান্দগাঁতিক আচার-প্রাত- 
পালনের নিজার্বতা ও অন্ধতার বিরূদ্ধে বিদ্রোহী বাঙালি-ব্যন্তিত্ব আত্ম- 
মোক্ষণের পথে ক্রমশই এগিয়ে চলেছিল ধাপে ধাপে। কিন্তু, সাহিত্যের 
জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধি এক-কে নিয়ে নয়;_সর্ দেশে-কালেই সাহিত্যের 
সাধন-পাঠ অনেকের জীবন-লোকে প্রসৃত। শিজ্পি-সাহাত্যিক স্বঃ 

যাঁদ হন-ও, তবু তিনি কোনো অবস্থাতেই স্বয়স্পূর্ণ নন। জীবনের 


ধর্ম ও জাবন-লক্ষণ। ঘিরে অও-রামমোহন-বদ্যাসাগরের সাদ্ধিকে 


ছিল;আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়োছল সেই জাবন-সাদ্ধর 
অবধারণ-ক্ষম প্রতিভার সমাগমে। তাই, বাংলা সাহিত্যে আধ্ুনাঁকতার 
৯! রামতনদ্র লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


আধুনিকতার প্রস্তুতি ও 


প্রথম সার্থক এবং স্প্ট-চিহিত পদক্ষেপ মধ্সূদনের বচনায়। কিন্তু, 
মধাবত পর্যায়ে বাংলার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা নিশ্চল হয়ে ছিল না; সমাজ- 
জীবনের ক্রম-মডন্ত প্রবাহেরই সমান্তরাল ধারায় তা বয়ে চলেছে_-একই ছন্দে, 
তালে। ব্যবহার এবং ভাবের জগতে যুগপৎ বন্ধন-মুমক্ষঃতার এই প্রবণ- 
তাকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তৃতি-পর্বের লক্ষণ রুপে আমরা 
চিহ্নত করছি। যাঁদও এই প্রবণতার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল মহাত্মা রামমোহন 
রায়, তব, বীজের ফল-রূপ ধারণের পূর্বইতিহাস নিহিত আছে উনিশ 
শতকের জন্ম ম্হূর্ত হতে;_সে ইতিহাসেরও আবার ইতিহাস আছে। 
আধ্মনক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্যায়ের মোটাম:টি হিসেব নিকেশের 
জন্যও মধুসূদনের আবির্ভাব-পূর্ব বাংলা সাহত্য এবং বাঙালি জীবনের 
সেই ইতিহাসের অনুধাবন প্রয়োজন। 

এপযন্ত বাংলা দেশে ইংরেজ-সংসর্গের যে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, 
তার সীমায়তি সম্বন্ধে প্রথমেই নিঃসংশয় হতে হবে। বাংলা দেশে 
ইংরেজ সমাগমের প্রথম পর্যায় নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্কে লিপ্ত। কিন্তু ভারতীয় 
ইংরেজের ইতিহাস এবং ইংরেজ জাতির সমকালীন ইতিহাস ছল সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । বস্তুতঃ, বানয়াদি ইংরেজ চাঁরৱের বৈভবই প্রাথমিক পর্যায়ে 
বাঙালি মনকে ইংরোঁজ জ্ঞান ও ভাবলোকের প্রাত সবশেষ আকৃষ্ট করে- 
ছিল। ইস্ট: ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ের আতচার 
ইংলণ্ডার রাষ্টর-শান্তির দৃষ্টি এড়ায়নি। বিদেশে ইংরেজ জাতির সনাম 

এবং মর্যাদা অক্ষুঞ্ন রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে ভারত 

বঙ্ে ওয়ারেন- হেসাঁংস্‌.. কোম্পানীর কর্মপদ্ধাত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন 


বোধের প্রথম ফল ১৭৭৩ খু য় 
এই আইনের অধিকার এবং দায়িত্ব স্বীকার করেই ওয়ারেন হেস্‌টিংস্‌ 


বাংলায় প্রথম গভর্ণর জেনারেল হয়ে 
পাঁরণাম বাংলার পক্ষে শভকর হয়ান। ত 
পারিস্ফুট হয়েছে। ওয়ারেন্‌ হেস্ট ংসৃকে এই কারণেই ক্লাইভেরই মত 
পালণমেন্টের বিচারের সম্মুখীন হতে। হয় ;_বলা বাহ'লা, তার ফল 
হেস্াটংসৃএর পক্ষে প্রণীতপ্রদ হয়ানি। 
ওয়ারেন্‌ হেসৃটিংসৃএর সার্থকতাবব্যর্থতার 
করে দ্বিতীয়বার ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয় ৯৭ 
টা নিছে অধিষ্ঠিত 


(Pitt's India Act) এই নূতন আইনের ক্ষমতা ও লাস 
জর ভাজার TG ATLAS 
কাছ থেকে এদেশীয় কর্ম 


(১৭৮৬ খুইঃ)।  ইংলশ্ডের শাসন কর্তৃপক্ষের ৃ 
MI কতদিন দি ; 


৬৬ বাংলা স্াহত্যের ইতিকথা 


বাঙাল সাধারণকে ইংরোজ শেখাবার উপযুন্ত একাধিক স্কুল কলকাতা 
শহরে ফোর্ট উইিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠারও আগে স্থাঁপত হয়োছল।১ সে 
সব স্কুলে সাধারণ ব্যাকরণ ও ভাষা একেবারেই শেখানো হোত না; যত 
জোর ছিল বেশি ইংরেজি শব্দ ও তার অর্থ শেখানোর প্রাত। “এরুপ 
শোনা যায়, শ্রীরামপুরের মিশনারগণ সে সময়ে এই বালিয়া তাঁহাদের 
আশ্রত ব্যন্ডীদগকে সার্টিফকেট্‌ দিতেন, যে এ ব্যন্ত দুইশত বা তিনশত 
ইংরোজ শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোনও বালক 
ইংরেজি অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক 'বদ্যালয়ে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া 
স্কুল ভাঙিবার সময় নামতা ঘোষাইবার মত ইংরোজ শব্দ ঘোষান হইত। 
যথাঃ 7 
িলজফার__বিজ্ঞলোক, প্লোম্যান_ চাষা । 
পমাকন_লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার_শবা।২” 
শুধু চাক্রী-প্রার্থা বাঙালিরাই যে প্রথমে এ ধরণের ইংরেজি fশখে- 
ছিলেন, তা নয়,_সে সময়কার কলকাতার শ্রেষ্ঠ ব্যন্তি কয়েকজনও “ফারাঙি 
স্কুলে’ এই ধরণের ইংরেজি শিখোঁছলেন। প্রন্‌স্‌ দ্বারকানাথ ঠাকুর, ও 
মাঁতলাল শীল-ও ছিলেন এদের অন্যতম। রাজ-ভাষা হিসেবে ইংরেজি 
তখন সমাজে নূতন সম্মানের আসন অধিকার করছে। ইংরোঁজ-জানা 
ভদ্রজন তখন কলকাতার সমাজে ?িশে সমাদৃত হতেন। কিন্তু, ইংরোজ 
যে সেদিন কেবল রাজ-ভাবা বলেই আদৃত হয়েছিল তা নয়; ইংরেজের 
ভাবা বলেও তি সমকালঈন সমাজের 
বি বদ করতে 
£ Bh ত ব্যাপী বাংলায় ইংরেজ- 
সামিধ্য 'লানি-যডন্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু, বাজত দূরদেশীয়- 
দশ £ 
দের মধ্যে নিছক জাতীর মর্যাদা ও সুখ্যাতি রক্ষা করবার জন্য স্বদেশ. 
বাসা যে ইংরেজগণ আইনের পর আইন রচনা করে চলোছিলেন- যার 


বাঙালির র তব ত স্বরূপ 
ইংরেজের শারক হতেও পারি, এমন কথা মনে করাও 3 


১। দ্রষ্টব্য এ। 
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আধুনিকতার প্রস্তুতি ৬৭ 


এত বড় হয়ে দেখা দিল কোন্‌ শিক্ষায় ৮৮১ এ-যে ইংরোজ শিক্ষা সে 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা- 
প্রব্তনেরও আগে ইংরেজের শিক্ষা এদেশীয়গণকে উনিশ শতকের প্রথমা- 
বাঁধি ইংরেজির প্রাত আকৃষ্ট করেছিল, এ কথা আজ অনুভব করা উচিত। 
ঈহাত্া রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যেই নয়._দর্শন-রাজনশীততেও 
সেকালে তুলনাহীন জ্ঞান অন করেছিলেন। তাই তিনি যখন [১৮২৩ 
খনীষ্টাব্দ] ইংরোজ ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
শিক্ষিত করে তোলার প্রবল দাবি নিয়ে লর্ড আমহাস্টসকে চিঠি লিখে- 
ছিলেন, তখন তার তাৎপর্য বাঁঝ। কিন্তু ১৮১৬-১৭খপষ্টাব্দে যৈ- 
সকল বাঙালি মহানাগারকদের চেষ্টা, উৎসাহ ও দানে পছুজ্ট হয়ে ১৮১৭ 
ইংরোজ আক্ষরিক বিদ্যাও উল্লেখযোগ্য ছিল না। ইংরেজি জ্ঞানের চেয়ে 
ইংরেজ ও ইংরেজির প্রতি সহজ শ্রদ্ধাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল 
বলে মনে করি। 

বাংলার ইতিহাস-সংস্কাতি নয়, আধ্মনিক বাংলা সাহত্যেরও সংগঠন 
পথে হিন্দ; কলেজের প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রধানতঃ হিন্দ 
কলেজের জ্ঞান-তীর্ঘকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্ত এবং বিত্তবান্‌ সহুরে বাঙালির 
মনোলোকে প্রতীচ্য জ্ঞান-ভারতীর নির্বাধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। বস্তুতঃ, 
হিন্দ; কলেজ-স্থাপনার পূর্ব থেকেই বাংলায় ইংরেজ শিক্ষা বিস্তারের 

চেষ্টা চলে এসোছল। কিন্তু প্রতীচ্য-প্রভাবত 
শী ০৮৮ জীবন-চেতনার উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রথম সার্থক 

৯ “কলে. প্রাতিক্রিয়া রচনায় হিন্দ কলেজের কীর্তি একক ও 
আদ্বিতীয়। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে হিন্দ; কলেজের এই দান 
‘নব্য বঙ্গযুগণ (‘Young Bengal Age’) নামে ঘোষিত । 'নব্য বঙ্গের’ ক্ষতি 
এবং নিন্দাকর প্রভাব সম্বন্ধে এ কালের বাঙালিরও ধারণা খুব অস্পষ্ট নয়। 
কিন্তু সে তুলনায় আধুনিক বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কাতির ইতিহাসে 
‘নব্য বঙ্গের তুলনাহাীন দান সম্বন্ধে অনেকেই যথেষ্ট অবাহত নন। তাই, 
দীর্ঘ হলেও সেই ইতিহাস আন্যপ্যার্বক উদ্ধার করব রমেশচন্দ্র দত্তের 

তঃ__ 

“The Hindu College, which was established in 1817, 
effected a revolution in the ideas of the young Hindus of the 
day. They imbibed in that College a warm appreciation of 
Western literature and western civilisation, and brooked Ww 2 
impatience the Unreasoning restrictions which modern Hindu 
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৬৮ বাংলা সাাহত্যের হীতিকথা 


customs had imposed on them. Trained under teachers like 
Derozio and D. L. Richardson, the first young men who came 
out from the Hindu College were fired with ambitions to re- 
form all that was unhealthy, and to reject all that was hurtful 
in Hindu customs and rules. The reaction against the restric- 
tions of ages went perhaps a little too far, but we can scarcely 
regret this reaction to which is really due all the steady im- 
provement and reform which have been effected in this country. 
One may laugh at the anglicised young Collegiates of the first 
half of this (19th) century, but it was those young collegiate 
whose advanced ideas and training leavened the society in which 
they lived, and made the sober reforms of later times possible. 
Men like Kashiprasad Ghosh, Ramgopal Ghosh and Ramprasad 
Rai, like K. M. Banerjee, Debendranath Tagore and Prasanna 
Kumar Tagore, were among the early students of the Hindu 
College and the ideas which they received with their English 
education permeated the society in which they lived. The 
writings of Akshay Kumar Dutta reflected the progress infused 
into Hindu society through the Hindu College. The reforms 
effected by Iswar Ghandra Vidyasagar were possible only after 
Hindu society had been permeated with advanced ideas throush 
a healthy English education.”s i 
বত মান অধ্যায়ের স:চনাতে বলোছি, রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগরের মত যদগনায়কদের প্রবাঁততি নবীন জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধকে 
আয়ত্ত করেই উনিশ শতকের ইংরোজ [শিক্ষিত বাঙালির সমাজ ও সাঁহত্যে 
আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। প্রথম যুগের ইংরোজ শিক্ষার মাধ্যমে 
বাঙালি জীবন সেই আধানকতার প্রচ্তুতি-পথে অগ্রসর হয়েছিল। ওপরের 
এাঁতহাসিক তথ্য কেবল এই সত্যই প্রমাণিত করে যে,_উনিশ শতকের 
বাঙাল জীবনে আধ্যানকতার প্র্তৃতি-যগে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তস্তম্ভ ছিল 
সে কলেজ !_আর, এ কালের পাঠক আত্মশলাঘার সংগে স্মরণ করবে, 
ই এরীতহাসিক স্তম্ভের শ্রেষ্ঠ স্থপাঁত ছিলেন একজন যথার্থ ভারতীয় 
তরুণ শিক্ষক,_“ডিরোঁজও’। b 
আগে বলোঁছ, হিন্দ; কলেজ প্রাতষ্ঠার পূবেই এ দেশে ব্যাপক ভাবে 
ইংরোজ শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা আরম্ভ হয়োছল। হিন্দ; কলেজ প্রা 
সমকালে এবং তার পরে এই চেষ্টা আরো বিস্তৃত ও পর্ণ nly 


পূর্ণাঙ্গ হয চল 
আালোচ্যকালের ইংরোজ শিক্ষার যথোচিত সামাজিক ফলশরত হাত বিন 
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আআ দান তার প্রস্তুত , ৬৯ 


ছিল কেবল হিন্দু কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়েরই মধ্যে। এর কারণ, আলোচ্য 
ছাত্রদল গড়ে উঠোঁছলেন কেবল সাধারণ ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে নয়, প্রাণ- 
সচল শিক্ষক-মানসের সান্নিধ্যের মধ্যে। হিন্দ কলেজের প্রথম শিক্ষার্থীরা 
Richardson-aর পাণ্ডিত্য ও হৃদয়-বত্তার সাহচর্যে ফরাসি-বিপ্লবের প্রাণ- 
ধারা-নিঃস্যন্দী ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শনের সজীব স্পর্শলাভ করে- 
ছিলেন, হয়েছিলেন সমৃদ্ধ । কিন্তু, তাঁদের গূহায়িত প্রাণ-চেতনাকে 
আমূল উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করোছল তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর মানস স্পর্শ । 
রর , _ দুটি এঁতিহাসক অধ্যাপক-প্রাতভার তুলনা- 
রা নসাগেন মুলক বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বস্তুতঃ, অনু 

(শি রূপ স্পার্ধত প্রয়াস কেবল নবর্দীদ্ধতার পাঁর- 
চায়ক। তব বর্তমান প্রসঙ্গে ডিরোজও সম্বন্ধে একটি এীতহাঁসক সত্যের 
অনুধাবন অবশ্য প্রয়োজন। রিচার্ডসন-ডরোজিওর কথা ছেড়ে দিলেও 
হিন্দ কলেজের ইতিহাস আরো বহ: প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপকের সাধনায় 
পবিত্ৰ হয়েছে। কিন্তু, ডিরোজিও হিন্দ? কলেজের একজন নিষ্ঠা ও গ্রাতিভা- 
বান অধ্যাপক মাত্র ছিলেন না,_তিনি ছিলেন সোঁদনকার উদ্দীয়মান্‌ বাংলার 
এক উদ্দীপ্ত অখ্নি-শিক্ষা। সমকালীন বাংলার সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসে 
ডিরোজও রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয় ;_আধাীনক বাংলা কাব্যের 
সৃজন-লোকে তান মধ্সূদনের পূর্বসুরী,_পথ-প্রদর্শক। কবি-ডিরোজিও 
এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করব; এখানে শদ্ধ স্মরণ 
কার নব্য বঙ্গের জন্মদাতা সমাজ-বিপ্লবী ভিরোজও-কে। 

রাজনারায়ণ বসুর লেখায় ভিরোজও-র ব্যন্তি-পারচয় নিম্নরূপে 
প্রকাশিত হয়েছে £_:“ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তাঁহার 
{পতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয় স্রীলোক ছিলেন ।... 
তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু অন্যান্য ফারঙ্গী যেমন বলে, “মোদের 
বিলাত”, তিনি সেইরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান 
করিয়া ইহার প্রাতি যথেষ্ট মমতা করিতেন।...... 

“ঁডরোভজিও'র স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও 
জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা 
সর্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিত। তিনিও তাহাদিগের সহবাসে 
সর্বদা থাকতে ভালবাঁসতেন। তান বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণপূর্বক বাঙালি- 
দিগের সংস্গে এরুপ বাঙালি হইয়া যান যে, তিনি সাহেবের গত তাহা 
বিস্মৃত হইয়া গিয়াছলেন।”১ চু 

আমাদের ধারণা, 'সাহেবের পন্্র' হলেও, তিনি যে বাংলার সবজনীন 
এঁতহ্যের যথার্থ উত্তর-সূরশ_তান যে বাঙালি, এ কথা 'ডরে জিও 
SE COA 


১। ‘সেকাল আর একাল: 
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কখনোই শবস্মৃত হনান। এই উপলাব্ধর যথার্থ স্বরূপ ব্যন্ত হয়েছে তাঁর 
রাচত কাঁবভাবলীর মধ্যে। স্বদেশ-জননন বঙ্গভুঁমকে উদ্দেশ করে কব 
ডরোজিও িখোঁছলেন,_ 

“My country! in thy days of glory past 

A beauteous halo circled round thy brow, 

And worshipped as a deity thou wast— 

Where is that glory, where that reverence now? 

Thy eagle pinion is chained down at last 

And grovelling in the lowly dust art thou: 

Thy minstrel hath no wreth to weave for thee, 

Save the sad story of thy misery ! 

Well, let me dive in to the depths of time 

And bring from out the ages that have rolled 
A few small fragments of those wrecks sublime 
Which human eye may never more behold ; 
And let the guerdon of my labour be, 

My fallen country! one kind wish for thee.” 

{হন্দ; কলেজের “চতুর্থ 'িশক্ষক” 'ডিরোজ'ওর প্রাণ-চেতনার যথার্থ 
স্বরূপ এখানেই উপলব্ধ হবে। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মত য়রোপায় 
সাহিত্য-দর্শননীবজ্ঞানের যথার্থ পারচয়ে ছাত্রীচত্তকে সঞ্জশীবত করে তোলা 
তাঁর একমাত্র আদর্শ ছিল না। যথোঁচত জ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞান-প্রসারের মাধ্যমে 
পাঁততা দেশজননীর-__:01161. country’র পুনরুদ্ধার বিধানের প্রয়াসই 
নব-যুবক, নবীন বাঙালি ডিরোজও'র জীবন-্রত ছিল! ভিরোজও 
যথার্থই ছিলেন সৌদনকার ‘নবাঁন-বাংলা' ‘Young Bengal. 

এই কারণেই, নিছক শিক্ষাক্ষে্র ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে 
[ডরোজিও'র শিক্ষণ-প্রয়াস সীমায়ত হয় নি। শিক্ষামান্দরে ধর্মাঁদ বিষয়ের 
আলোচনার জন্য ভিরোঁজ্ও কর্তৃপক্ষের কাছে ভর্ঘাসত হয়োছলেন। তব, 
তান সে চেষ্টা পীরহার করেন ন। 'শক্ষার্মীন্দরের বাইরে, এমন ক 
কখনো কখনো, নিজের বাসকক্ষে, [তান ছাত্রদের নিয়ে জড়ো করে- 


বাঙালি তারুণ্যের ছিলেন, তাঁদের নিয়ে গড়োছিলেন ‘Academic 
বৃহত্তর ম্যান্তক্ষেত্রের Association’ এই 'এসোসিরেসনে'র উদ্দেশ 
নির্মাতা ডিরোজও সর্বাংশেই তথাকথিত 4১০৪৫০০ ? "ছল না। 


“এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন 
অসংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ িরোজও'র শিষ্য- 
দিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠল; এবং তাঁহারা 


১! Faquir of Jangira. 
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অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি-নীতির আলোচনা আরম্ভ কাঁরলেন।”৯ 
এই প্রচেষ্টার পাঁরণাম সমকালীন রক্ষণশীল সমাজে দুর্বল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করোছল,_ এমন ক, ডিরোজিও-শষ্যদের অনেকে কিছু কালের জন্য বিপথ- 
গামঈও হয়েছিলেন। এই কারণে ভিরোজিওকে নান্দিত, এমন কি পদ- 
ত্যাগেও বাধ্য করা হয়। কিন্তু, ডিরোজিও'র সাধনার এতিহাসক ফলশ্রীত 
এখানে নয়। 

ডিরোজিও হিন্দু-কলেজ থেকে পদত্যাগ করেও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 
রক্ষণশশল হিন্দ:সমাজের নানা অভিযোগ দৃঢ়তার সংগে অস্বীকার করেন। 
{তান বলোছলেন, “তানি কখনোই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে 
ঈশ্বরের সপক্ষ-বিপক্ষ দুই যাক্তি তুলিয়া বালকাঁদগকে বিচার কাঁরতে 
উৎসাহিত কারয়াছেন বটে, ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ য্যান্তীসদ্ধ, এরুপ অদ্ভুত 
মত ‘তান কখনও প্রচার করেন নাই; এবং পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা 
শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্‌, সেরূপ ব্যবহার কোন বালকে দোঁখলে তাহাকে 
সাজা দিয়াছেন।”২ 
শঈলতার শ্রেষ্ঠতা;_বিচারহীন বিশ্বাস, ডিরোজও'র শিক্ষানযায়ী অন্ধতার 
নামান্তর । এই কারণেই, তান ঈশ্বর-বিশবাসকে পর্যন্ত ব্যান্তগত য্যন্তি- 
বিচার সাপেক্ষ করে তুলেছিলেন। এই 'বচার-ব্দাদ্ধর উৎকর্ষ বিধানের 
বাগ জন্য তাঁর এসোসিয়েশন স্বাধীন চিন্তার সংগে 
13515151861 স্বাধীন তর্কের আঁধরারও স্বীকার করেছিল। 
ie {ডরোজিও'র ছাত্রদের আয়োজিত বিতকর্সভার 
উচ্চমান ও স্বাধীন চিন্তার উৎকর্ষ সেকালের শ্রেষ্ঠ দেশী-বিদেশী মনীষ- 
গণকে চমৎকৃত করেছিল; অধিকাংশ {বত্ক-সভাতেই শ্রেষ্ঠ ব্যন্তিরা উৎসাহের 
সংগে উপস্থিত থাকৃতেন। 

[িরোজও'র এই বিচার-ব্যাদ্ধ-নির্ভর শিক্ষণ-প্রচে্টা তাঁর ছাত্রদের 
মধ্যে চারিব্রোৎকর্ষ, সত্য-সন্ধতা এবং নৈতিক চিন্তাধারার উন্নাত বিধান 
ইয়ং বেংগল ও হিন্দু যে করোছল, তার এরীতহাঁসিক প্রমাণ দুর্লভ নয়।৩ 
সংস্কারের বিধ্বংস িন্তু তা সত্বেও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে 
বে, ডিরোজিও এবং তাঁর শিষাদলের দৃষ্টিভঙ্গী প্রচালত হিন্দুধর্মের প্রত 
নিরপেক্ষ ছিল না সমকালীন হিন্দ; সমাজে নৈঁতক *লানির প্রাবল্য এর 
প্রধান কারণ। সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষ করে নিখিল বাংলায় হিন্দ 
সংস্কৃতি সোঁদন অন[পয্ত উত্তরাধিকারীদের অন্ধতা, হৃদয়হন সংকীর্ণতা 
= —— 

্া বিহিত বঙ্গসমাজ_শবনাথ শাদ্রী। 

|| 
৩। হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণী; দ্রচ্টব্য এ। 
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ও অজ্ঞানতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়েছিল। এ সময়কার এঁতিহাসিক পাঁরাস্থাত 
?শবনাথ শাস্ত্রী নম্নরূপে বর্ণনা করেছেন,_“১৮০০ খনীজ্টাব্দে বাখরগঞ্জ 
একাঁট স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত হয়। ১৮০১ খনীষ্টাব্দে ডান্তার 
হামল্‌টন ইহার প্রজা সংখ্যা ৯১২৬৭২৩ বালিয়া গণনা করেন। কন্তু, 
ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই। দেশের অপরাপর 
কোন কোনো স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিল্তু তাহাও কেবল 
ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্যবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বারা 
হৃদয় সমূন্নত হয়, এমন কোন জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন ক 
বেদ, বেদান্ত, গীতা, পরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ' গ্রন্থ এই সকল 
পাণ্ডিতগণের অজ্ঞাত ছিল।”৯ এদেশের জ্ঞান-চিন্তার জগতে এই ভয়াবহ 
মড়কের ছাঁবাঁট সর্বভারতীয় আকারে প্রকট হয়ৌছল গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড মনটোর রপোর্ট-এ। ১৮১১ খতীষ্টাব্দে তান লিখেছিলেন, 

“নু is common remark that science and literature are in 
the progressive decay among the Natives of India. From evéry 
inquiry which I have been enabled to make on this interesting 
subject, that remark appears to me but too well founded. The 
number of the learned is not only diminished, but the circle of 
of this state of things is the disuse and even actual loss of 
learning even amongst those, who still devote themselves to it, 
appears to be considerably contracted. The abstract sciences 
are abandoned, polite literature neglected, and no branch of 
learning cultivated but what is connected with the peculiar 
religious doctrines of the people. The immediate consequence 
of this state of things is the disuse and even actual loss of 
many books ; and it is to be apprehended that unless Govern- 
ment interpose with a fostering hand the revival of letters 
may shortly become hopeless, from a want of books or persons 
capable of explaining them. 

লর্ড মনটো অবশ্য এই দুঃসহ অবস্থা নিরসনের জন্য ব্যাপক সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রবর্তন পাঁরকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এ-দেশের সংস্কৃত শিক্ষার 
ধারায় যে নিষ্প্রাণ তাঁককতা ও হৃদয়হীন আচারান্ধতা দঢ্-মূল হয়োছল 
তার প্রতিবিধানের জন্য গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষণ-বিষয়ক মনোভাবের 
আমূল পরিবর্তন ছিল অপারিহার্য। লর্ড আম্‌হার্‌স্‌ট্‌কে লেখা রাম- 
মোহন রায়ের প্রীতহাঁসিক পত্রে এই অপাঁরহার্যতার স্বরূপ উদঘাঁটিত 
হয়োছল। রামমোহন রায় ১৮২৩ খীষ্টাব্দে িখোঁছলেন. 

“Jf it had bed been intended to keep the British Nation in 
ignorance of real knowledge, the Baconian Philosophy would 

১। এ। 
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not have been allowed to displace the system of the school- 
men, which was the best calculated to perpetuate ignorance. 
In the same manner, the Sanskrit system of education would 
be the best calculated to keep this country in darkness, if such 
had been the policy of the British legislature.” 

*বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ‘মহাপণ্ডিত'ও সংস্কৃত কলেজের 
“ন সাধনে একাধিকবার দেশীয় পণ্ডিতদের 
করেছেন।-১৮৫৩ খুীষল্টাব্দে Council of 
পণ্ডিত সমাজের “লজ্জাকর 


এমন কি, ঈ 
শক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শ পরিবত 
অন্ধ নোম্ঠকতার বাধা অনভব 
Education-কে লাখত পৰে তান ভারতীয় 
গোঁড়ীমির” জন্বন্ধে লিখোঁছলেন, 

“They believe that their sh 


the omniscient Rishis and, th 
infallible. When in the way of discussion or in the course of 


conversation any new truth advanced by European Science is 
presented before them, they laugh and ridicule. Latelya feel- 
ing is manifesting among the learned of this part of India, 
especially in Calcutta and its neighbourhood, that when they 
hear of a scientific truth, they triumph and the superstitions 

of a regard for their own Shastras is redoubled.” 
এই দণর্ঘ এতিহাসিক তথ্য আহরণের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে। 
দার্ঘ দিনের বাকৃ-সর্বস্ব নৈষ্ঠিক আচারান্ধ হিন্দু সমাজের স্থান 
নাক্ষালীননজাতীর জীবনের উত্নাতর পথে যে প্রধান বাধা স্বরুপ ছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই। অপর দিকে ফরাসী বিপ্লবের মানবতা-সমঃচ্ছবাসত 
আজে প্রতাচ্য শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের ব্ব-চিতে নুতন মর আদ 
পথ উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল। এই কারণেই ডিরোজিও-প্রতিভার তাঁড়ং 
পাট হিন্দ কলেজের বাঙালি তরুণ দল, লতে কাল জনন 
ছুটে গিয়েছিলেন, তেমনি অধীরতর বিতৃষ্কায় 


25125 have all emanated from 
erefore, they cannot but be 


TEE চলে না; তাঁর ছাত্রদের তান স্বদেশ ও 
রর ০২ প্রেমের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন! কিন্তু, 
স্বদেশের এঁতিহ্য সম্বন্ধে তাঁদের কোন মহং 
ৃ কাছ থেকে দেশীয় 


রক্তের মাহমা-বোধ টু-কুকে পেয়েছিলেন, দেশের 
তখনকার দেশীয় পাণ্ডিতদের 


৭58. বাংলা সাঁহত্যের হীতিকথা 


মধ্যেও যে সেই জ্ঞান-লোক সম্পূর্ণ অপারচিত ছিল, সে কথা আগে বলোছ। 

অভ্ঞানীতাঁমর সেই দুগমতায় রাজপথ রচনা করে এগয়ে এলেন 
রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । রামমোহন রায় তাঁর পূর্বোদ্ধৃত 
পত্রের শেষাংশে লর্ড আম্‌হার্‌স্‌টের কাছে দাঁব করেছিলেন __এদেশের 


কি ছাত্রদের যেন “Mathematics, Natural 
বাংলায় ভারতীরতার Philosophy, Chemistry, Anatomy, with 
স্বপ্ন-দরষ্টা রামমোহন 


other useful sciences” 'শক্ষা দেওয়া হয়। 
তরি প্রত্যাশা ছিল, অন্যরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমন্ধ বাঙালি বুবমন, মনু 
এই আকাঙ্ক্ষা স্পল্ট এবং অস্পষ্ট ভাবে আভাসিত হয়েছে। 
শুধু তাই নর. পরবর্তী কালে নিজ নিজ জাবন-সাধনায় শাস্ত্রালোচনা 
ও সমাজশীবপ্লবের নূতন ধারার প্রবর্তন করে আপামর বাঙালির জীবনে 
এই দই মহাদিক্‌-পাল তাঁদের আদর্শকে বাস্তবরুপ দান করোঁছলেন। 
রামমোহন-বিদ্যাসাগর বাংলার মস্ত মনের ক্ষেত্রে 
ডিনার i *_ নৃতন জীবন-ধর্মের এই বীজ বপন করেছিলেন। 
কলেজ ;_আর তার প্রধান স্রষ্টা ছিলেন, [িরোজও! উনিশ শতকের 
বাংলার সমাজশীবপ্নবের ইতিহাসে এইখানেই 'ডিরোজওর যথার্থ স্থান। 
“দুধ মস্ত বিচার-ব্যদ্ধিই নয়, অকৃত্রিম সত্যান-সাম্ধৎসার প্রতিও ডিরোজিও 
‘তাঁর ছাত্রদের উদ্বুষ্ধ করোছলেন; প্রত্যক্ষদশপ বলেছেন, িরোঁজওর 
রই ফলে, 
“Indeed the college boy was a synonym for truth, and it 
Was a general belief and saying amongst our countrymen, which 
those that remember the time, must acknowledge, that such a 
boy is incapable of falsehood because he is a college-boy.”s 
এই 'বচারশাীল সত্যসন্ধতার ক্ষেত্রেই রামমোহন-বিদ্যাসাগর ভারতীয় 
চেতনাশ্রিত সমাজএবপ্লবের বাণী প্রাতম্ঠিত করোছিলেন। উনিশ শতকীয় 
দিলো এমন ব্যাপক সার্থকতার এ-ও একটি আঁত প্রধান কারণ। | 
বোধ ও নথি মত ও বাঙাল সমাজে ভাতা জণবনাদশের পরত 
মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধাশীল এ্ীতহ্য-সৃষ্টির পাঁথকৃৎ একাধিক ইংরেজ মনীষী 
ঙ্ক্ষা LS 
শিক্ষার প্রত প্রবল ভাবে বঢ়'কেছিল, তখন এদেশের Le 
তাদের সহকারিগণ দেশীর শিক্ষাদির রক্ষণেই হয়োছলেন জিত 


১! হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণী_মেঃ এড্‌ওয়ার্ডসের গ্রন্থে উদ্ধৃত। 


আধ্বনকতার প্রদ্তুত ৭৫ 


যত্বশীল। এই প্রচেষ্টার প্রধান কারণ অবশ্য ছিল বিশেষ রাজনৌতক 
দৃষ্টিভঙ্গণ। বাঁণকৃজাতি অবাধ বাণিজ্য ও দেশীয় ধন-সম্পদের নির্বাধ 
ভোগাঁধকারই একান্ত ভাবে কামনা করেছিল। এই কারণে দেশীয় 
ধর্মদর্শ, সামাজিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষার প্রচালত ধারাকে ক্ষুণ্ন করে 
অকারণ অশান্তি সৃষ্টি করতে তাঁরা মোটেই রাঁজ ছিলেন না। ভূম্যধিকার- 
ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও রা্ট্রক আইনের ক্ষেত্রে প্রাচীন এীতহ্য ও 
আদর্শকে একমাত্র মূল্য দেওয়া হয়োছিল। তাই, ওআরেন্‌ হেসাটংসৃএর 
সময় থেকেই ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এ-দেশীয় ভাষা-শিক্ষা ও দেশীয় 
ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদর অন্বাদ রচনার প্রাত ঝোঁক দেওয়া হয়োছল। 
কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে এই চেষ্টা স্মানয়ামত ও ব্যাপকতর হয়? 
এ-সকল তথ্য পূর্ববর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু অনুভব 
10109198151 ইংরেজ বর রে ইংরেজ কাঁ এই রাজকীর 
bse 7? প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়োছলেন, 

তাঁদের অনেকের সহজ জ্ঞানতপস্যা এদেশের 
সংস্কতি ও জীবন-জিজ্ঞাসামূলক গ্রন্থাদর অনুসরণে প্রয়োজনের সীমাকে 
ড় বস্তুতঃ ইংরেজ-সংসর্গের একেবারে 
প্রথম পর্যায়েই অনুরূপ জ্ঞানযোগীর পাঁরচয় এদেশে একেবারে দুর্লভ 


কমর্ণ ১৬৭৭ খচষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা-সাহত্যেব চর্চা সুর করে 
্রীমদ্‌ভাগবতের' অনুবাদ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার করেছিলেন।৯ 

একক প্রচেষ্টা হেস্‌টিংস্‌-কর্ণওয়ালসের যুগে বহধধাব্যাপ্ত হয়েছিল এবং 
“সার উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে ভারত-প্রবাসী ইংরেজদিগের মধ্যে 
সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা করা একটা বাতিক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। 
তখন সংক্ৰৃত বিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম লাভের 
একটা প্রধান উপায়-স্বরূপ ছিল। এই কারণে অল্প বা অধিক পাঁরমাণে 


সংস্কৃত জানা সে সময়কার ভদ্র ইংরেজাদণ গার একটা ফ্যাসানের মত হইয়া 


দাঁড়াইয়াছল।”২ কিন্তু এই '্যাসানই কয়েকজন 'নষ্ঠাবান্‌ প্রাতভা- 
ধরের সাধনায় গভশরতর ফলপ্রসূ হয়োছল। এ সময়কার অনেক ইংরেজ 
অন;সান্ধিংসুর প্রচেষ্টার ফলে আর্য দর্শন-কাব্যাঁদ কেবল ইংরোজতে 
আলোচিত হয়নি, সেই সুরে বাঙালি শীক্ষতের কাছে নূতন কলে 
নূতন মূল্যে হয়োছল উদ্ভাঁসত। ক্রমে দেশে-বিদেশে প্রাচ্য জ্ঞান-সম্পদ 
ইংরেজ 'শীক্ষিতজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। 


১) B. M. Hall-এর প্রবন্ধ_বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, 


দাস প্রণীত) উদ্ধৃত । ঢ 
হ। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এড বাংলা স্যাহত্যের ইতিকথা 


শ্রদ্ধান্বিত ইংরেজদের প্রচেষ্টাই বারাণসদ ও কলকাতার সংস্কৃত কলেজ 
প্রাতজ্ঠা সম্ভব করে তুলোছল। 

পরবর্তী কালে এই শ্রদ্ধা-সন্নত-চিন্ততাই বাঙালি ইংরোঁজ 'শাক্ষিতদের 
ছিল। উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের সার্থকতার মূলে আছে প্রতীচ্য 
শিক্ষার প্রভাবে প্রমডন্ত-চিত্ত সামাজিক সাধারণের 
রামমোহন রায়ের মধ্যে এই চেষ্টার সুচনা । আমাদের ধারণা, রামমোহন- 
চেতনার উদার মানবিকতাবোধ, প্রচণ্ড সংসকার-িরোধিতা, এবং সুক্ষ্ম ও 
শাস্তচন্তার প্রাতও তাঁর শ্রদ্ধাট্‌কু সমকালীন ইংরেজ-সানিধ্যেই দান। 

সত্য বটে, রামমোহন এদেশের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ 
করে পাঁরবার্ধতও হয়েছিলেন। কিন্তু, ব্রাহ্মণ্যের সেই জীর্ণ খোলস তাঁর 
কাছে দ-ঃসহ হরোছিল। রামমোহন বিদ্রোহ করোছলেন,_ 

“Rammohan Roy ..although he was born a Brahman, 
not only renounced idolatry at a very early period of his life, 
but published at that time a treatise in Arabic and Persian 
against that system 2. and no sooner acquired a tolerable 


এবং বাঙালি রেনেসাঁস 


ta knowledge of English, then he made his 
দেয়ে ও Ey desertion of idolworship known to the 


relations, and to the hatred of nearly all his Country men for 
Several years.”s 
টক রামমোহনের নিজের দেওয়া আত্ম-পারিচয়। প্রথম বয়সে 


S উন্নীত কামনা করে তান আরবাঁ-ফারসণ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু, 
প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর ভ্ন-তপস্যা আলোচ্য ভাষা দুটির চিন্তা- 
জগতের গভীরে প্রবেশ করোছিল। 7 


প্রতি সহজ বিমুখতার সংগে নূতন ভা 8 
ক একেস্রবাদের প্রত, আকৃষ্ট করছিল বলে মনে কারি? টা 
ইংরেজি জ্ঞান_লোকের স্পর্শে সে প্রত্যয় দূঢতর ্ 
রামমোহন হিন্দু জ্ঞান-মনীষার প্রতি সশ্রদ্ধ 


স্তর র ॥ ত 
আকর্ষণ অনুভব করেনানি। 
অধায়ন করোছিলেন কি না, সে 


১1 ‘An Appeal to the Christian Public ভমিকা। 


রামমোহন রায় প্রণীত। 


আধুনিকতার প্রস্ততি ৭৭ 


িতর্কমুলক জিজ্ঞাসায় প্রবেশ করা বর্তমান প্রসঙ্গে অপাঁরহার্য নয়। ?কল্তু 
ব্ৰাহ্মণ্য জ্ঞান-সাধনার প্রাত সশ্রদ্ধ স্বীকাতির প্রকাশ রামমোহনের কলকাতা 
বাসের আগে প্রত্যক্ষ করা যায়ান। এ সম্বন্ধে ব্লজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন,_“রংপুরে হারহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামী আসিয়া উপস্থিত হন 
এবং (অন্ততঃ জানুয়ারী ১৮১২ হইতে) কয়েক বৎসর রামমোহনের 
{িকটই অবস্থান করেন। রংপুরে ডিগ্‌বাীর সাহচর্যে রামমোহন 
যেমন ভাল কাঁরয়া ইংরেজি শিখিয়াছিলেন, তেমান আবার তঈথ্বামীর * 
উপাঁস্থাতর সুযোগ লইয়া হিন্দঃশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেন।”১ 
আমাদের ধারণা, যুগপৎ ইংরোজ -ও দেশীয় শিক্ষার সাম্মালিত প্রভাবই 
সংস্কারক রামমোহনের প্রাতভাকে গড়ে তুলোৌছল। এই প্রতিভার স্বরূপ 
পাঁরস্ফুট হয়েছিল ইংরেজি {বচার-বডদ্ধির সংগে ভারতীয় নিষ্ঠার সংমিশ্রণে । 
বিদ্যাসাগর ছিলেন এর ঠিক বিপরীত; নিষ্ঠা-প্রত্যয়ের সংগে তাঁর মধ্যে 
মিলিত হয়োছল ইংরেজের প্রখর বিচার-বোধ। এ যুগের বাংলা সাহত্য- 
সংস্কৃতিও তাই এই স্মিলন-সাধনা প্রচেষ্টার হীতহাস। 

রুরোপীয় চেতনার প্রাণস্পর্শে ভারতবধার়তার নব-সঞ্জবনই উনিশ 
শতকীয় সমাজ-বপ্লবের যথার্থ স্বরূপ । ভিরোজও'র মধ্যে সেই প্রাণসপর্শ 

নর পেয়েছিল বাংলার প্রথম তরুণ দল, _রামমোহন 
৮৮৮৮৭ রায় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "দিয়েছিলেন 

i) নিখিল বাংলার নবসঞ্জাবন-মন্্র। এই প্রাতভার 
ত্ৰিবেণী তীর্ঘে বাংলার সর্বজনীন শিক্ষিত নাগারক চেতনা যোদন পাণ্য- 
স্নান করে উঠল, সেইদিন বাংলা সাহিত্যের ঘটেছিল কৈশোর-বন্ধন মান্তি । 
বারে বারে বলেছি, সেই সাধনা সার্থক হয়োছল মধ্দসমদনে; এ-যুগে সেই 
প্রয়াস কেবল সরু হয়েছে নৃতন শিক্ষাপদ্ধাতর মাধ্যমে । সে দারিত্ব 
প্রথমে স্বীকার করেছিল 'িন্দ-কলেজ; তারপর ক্রমেই এদেশে শিক্ষার 
প্রসার ঘটেছে। মহানগরীতে, মফঃস্বলে নিত্যনূতন স্কুল-কলেজ গড়ে 
উঠেছে, স্তরীীশক্ষা ব্যাপ্ত হয়েছে, শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য গেছে বেড়ে। 
স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, বেথুন সোসাইটির মত বহু শিক্ষা- 
মূলক প্রাতজ্ঠান ক্রমেই সমৃদ্ধি লাভ করেছে। জন-ীশক্ষার সহায়তা করতে 
এগিয়ে এসেছে দেশীয় সংবাদপত্র গ্রাতচ্ঠার নতুন প্রয়াস। সে এক মহা 
প্রস্তুতির যুগ £_জাতাঁয় জীবনের নব-শিক্ষার যুগও বলতে পাঁর।_ 
সবই নবীনের সংগে প্রাচীনের, বিদেশের সংগে স্বদেশের রাখি-বন্ধনের 
প্রচেন্টা। 

এযুগে কালজয়ী শিল্প সৃষ্ট প্রত্যাশা, করা অন্যায়ঃকিন্তু দেই 


১। রামমোহন রায় সোঁহত্য সাধক চরিতমালা)। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
৭৮ 


উঠেছে £াবদ্যাসাগরের হাতে গদ্য সাহিত্য পেয়েছে 
প্ীতহাসিক ফলশ্রাত. গুপ্ত এীতহ্য-সংস্কাতির প্রাত নূতন মমতা 
নু _সেই সংগে কাব্য-সাঁহত্যের সৃজন-লোকে জিরা 
87 ৷ জাতীয় সংস্কাঁত-সাধকের দায়িত্ব নিয়ে এঁগয়ে এসেছেন, 
i শশল্প-কলাকে আশ্রয় করে। 
ele শ্রেজ্ঠ প্রতিভা-ব্ৰয়ীর সাধন-প্রভাব, এর সাহাত্যক 
বাংলা 8 


= বিকাশও মূলতঃ ত্রিধারায়;--(১) গদ্য, (২) পদ্য, 
ধারা 
এবং (৩) নাট্যুকলার মাধ্যমে । 


সপ্তম অধ্যায় 


শিক্ষাগান্রেন পৃষ্ঠপোষণে বাংল! গদ্য 
আধ্যানকতার প্রস্তুতি-পথে গদ্য-সাহত্যের ক্রমবকাশকে নবীন দস্ট- 
ভঙ্গীর একটি বাঁহরঙ্গ লক্ষণ বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাহিত্য-শল্প 
যতই একালের অভিমুখ র 
মেনর অনার পন্যের বৈচি প্রচ ও বহুল 
ক্রমেই যথোচিত, যথা-পাঁরীমিত এবং যথাযথ গদ্যের ভাবা-অবয়বকে আশ্রয় 


হতে বাধা নেই। 
আর, বাংলা ভাষার এই গদ্য-ব্যবহার-প্রবণতার প্রথম সার্থক পথিকৃৎ উনিশ 
শতকের নব-প্রক্দ্ধ শিক্ষাপদ্ধীতি ও 


শিক্ষালয়। বস্তুত, বাং 
প্রথম এীতহাসিক পর্যায়কে শক্ষায়তনের যুগ’ ইনুর 
এ পর্যন্ত দে 
তাতে একটি আদর্শ লিখ্য ভাষার উপযোগণ শৃঙ্খলার 35 


অভাব একান্ত প্রকট 
ছিল। পৰিহাৰ লালন 


কর্মেদ্যমের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 


শিক্ষাগারের পৃঞ্ঠপোষণে বাংলা গদ্য ৭৯ 


কারণে বাংলা গদ্যের বাঁহর্বয়বকে আশ্রয় করেছিলেন। 'কল্তু কোনো পক্ষের 
প্রচেষ্টার মধ্যেই ভাষার মূল কাঠামোটিকে পূর্ণায়ত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা 
নিরবছিন্ন ছিল না। কোন রকমে বন্তব্কে বোধগম্য করে তোলাই ছিল 
প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। পতুর্গীজদের আওতায় প্রস্তুত ব্যাকরণ- 
স্বজাতনয় বাংলা রচায়তাদের কাছে বাংলা ভাষাকে বোধগম্য করার কৌশল- 
টুুকুই তুলে ধরতে চেয়োছল। পরবর্তী ইংরেজ 
গদ্যের ব্যাকরণকারদের প্রয়াস ব্যাপকতর হলেও, মূলতঃ 
পূর্বাদর্শ থেকে প্‌থক্‌ নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রচেষ্টা এই 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচিত্ৰ ভাঁঙ্গর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রথম পরোক্ষ 
কারণ হয়েছিল, প্রত্যক্ষ ভাবে সুষ্ঠু বাংলা গদ্য-রীতি রচনারও পথে হয়েছিল 
অনেকদূর অগ্রসর । এই কারণেই বাংলা গদ্যের আলোচ্য বিকাশ-যুগে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস পৃথক্‌ ও একক বিচারের দাঁব রাখে। 
১৮০০ খুষ্টাব্দের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কলকাতায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গভর্ণর জেনারেল্‌-এর প্রচারিত নির্দেশ 
থেকে জানা যায় স্বদেশ (7077০) থেকে আগত “সাঁভালয়ানদের 
এদেশীয় কর্মক্ষেত্রের ভাষা ও সাহত্যে শিক্ষিত 


sah * করে তোলাই ছিল এ কলেজ প্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্য । 
শিক্ষার মান বিষয়েও এই নির্দেশে সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল $= 


“This education must be founded in a general knowledge 
of the branches of the literature and science which form the 
basis of the education of persons destined to similar occupa- 
tion in Europe.”s 

এই ভত্তিকে আশ্রয় করে এ দেশশয় ভাষা, ইতিহাস, আচার-আচরণাদির 


জ্ঞানানিও ফোটউইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। 
ণ বাস্তব সার্থকতা লাভ করেছিল, তার 


এই মহৎ উদ্দেশ্য কি পরিমাংে 
বহু কৌতুকজনক পরিচয় আছে। বতান প্রসঙ্গে সে ইতিহাস আলোচনা 
প কিন্তু, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণ ব্যবস্থাকে 


অপারিহার্য নয়। lj 
উল করে বাংলা গদ্য ভাবা সভাই উল্লেখ মতা অনি বোল; 
সন্দেহের অবকাশ নেই। আর, সেটুকু সম্ভব হয়োছল 


উইলিয়ম কলেজে বাংলা-সংস্কৃত ভাষার সধ্যক্ষ 
মৌলিক চেষ্টার ফলে। 
: hs কেন্দ্র করে তার 

কোঁরর জীবন বৃত্তান্ত, নত, এবং শ্রীরামপদ্র মিশনে 


t. 18th August, 1800. 


S$ Governor general’s minute, D 


৮০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 
প্রথম বেগ দেন ১৮০১ খীষ্টাব্দে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষকরূপে। ১৮০৭ 
খুাষ্টাব্দে তান আলোচ্য বিবয়ের অধ্যাপক 
27751 তথা সর্বাধ্যক্ষ নিযুস্ত হন। কোরর পরবর্তী 
কর্ম-প্রচেষ্টার যথোচিত মূল্য নির্ণয়ের জন্যও একথা স্মরণীয় যে, ফোর্ট 
উহীলরম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার সংগে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হয় ন;_তার কারণ ছিল পঠিতব্য পযস্তকের অভাব। তাই, বাংলা বিভাগের 
শিকষকরপো ফোট উইলিয়ম কলেজে যোগ দিয়ে কেরির প্রথম কাজ হয়োছিল 
পাঠ্যতালিকা নির্ণয়, অথবা পাঠ্য-পুদ্তক নির্বাচন করা নয়; পাঠিতব্য 
পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করা। এদিক থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও 
একে সমশঞ্খল বাংলা গদ্যের পাঁথকৃত্রুপে আঁভাহত করা যেতে পারে। 
কোঁরর নিজস্ব বাংলা রচনার গণ্ণগ্ৃত উৎকর্ষ সম্বন্ধে মতভেদের 
অবকাশ আছে। কিন্তু, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইালয়ম কলেজের 
বাংলা বিভাগের কর্ণধার কোর একটি ব্যন্তিমাত্র নাতনি একাঁটি 
প্রাতচ্ঠান;-_একাঁট বিশেষ লেখক গোচ্ঠীর নিয়ামক এবং পাঁরচালক। 


ই পর্যায়ে বাংলা গদ্য-রচনায় প্রথম শঙ্খলাবোধ সূচিত হয়। 


মুখের কথা মুহূর্তের প্রয়োজনকে চাঁরতার্থ করেই নিঃশেষিত;_লেখার 
ভাষা কালজয়ী স্থায়িত্ব দাবি করে। বাংলাভাষার কাঠামোকে সেই 
স্থাঁয়ত্বের আভমুখে- 


পাঁরচালত করোছলেন কৌর। ফের্ট উইালয়ম কলেজে যোগ দেবার প্রথম 
বছরেই সম্পাদত 'কথোপকথন' 


1 Language’ নামক গ্রন্থের ভূমিকায় কোর 
লিখেছিলেন, 


“The great want of 
language, which is Current 
equal to Great Britain, a 
Will be inferior to none. 


books to assist in acquiring this 
through an extent Of country nearly 
nd which, when Properly cultivated 
» in elegance and Perspecuity, 
induced me to compile this small Work ; and to undertake 
Publishing of two Or th: 

Sangskrito. These will f 


স্পষ্টই দেখছি বাংলাভাষার চর্চার যথোচিত প্রকর্ষ (Proper Culti- 
129:০2)-এর জন্য কর প্রথম কথ্যভাষার অিশ্র রুপাঁটকে আয়ত্ত করবার 
চেষ্টা করোছলেন। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব রীতি ও গঠন-স্বভাব (3151 


শিক্ষাগারের পৃ্ঠপোষণে বাংলা গদ্য ১ 


& iti০n) আছে; গদ্যের বেলার ভাষার সে স্বকাঁরতা গড়ে ওঠে ভাষা- 
ভাষীদের বাক্‌-স্বাতন্ত্যের মাধ্যমে । কেরি কথোপকথনের মাধ্যমে বাংলা- 
গদ্যের সেই মৌল স্বভাবটিকে আবিভ্কার করোঁছলেন। তারই কাঠামোকে 
আশ্রয় করে অপরিচিত পাঠকের অগ্রস্হীতর জন্য সংস্কৃত গ্রন্থের অন্দবাদ- 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনি করে, কোর িদেশন পাঠককেই নয়, বাংলা 


গদাভাষাকেও “Higher classical Works” আয়ত্ত করার পথে পাঁরচালিত 


কেরির প্রচেষ্টার মধ্যে গদ্য-রচনার আদর্শ এবং উদ্দেশ্যগত একটি 


সপন্টতাও ছিল! ভিন্ন ভাষা-ভাষীকে কোনো ভাবা শিক্ষা দেবার জন্য 


ভাষা রচনায় যে প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা ও সংপারকজ্পনা প্রয়োজন, তানি যে 


সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন,_ওপরের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। কোঁর নিজে 


কতটুকু কি িখোঁছলেন সে বিষয়ে আজ সংশয় আছে। কিন্তু এ দেশীয় 
বান রচায়তা মুন্সী পাঁণ্ডিতদের ভাষা-সষ্ট যে পাঁরমাণে কেরির আদর্শ 
বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়োছল; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গদ্য- 
রচনার ধীতহাঁসক সিদ্ধি ঠিক ততখানিই। 

এই বিচারে মুন্সী রামরাম বস? কালান*পাতে প্রথম হলেও, গদ্য- 
রচনার কঁত্ান্সারে প্রধান উল্লেখ্য ব্যান্ত নন। রামরাম বসুর ভূমিকা 
লেখক অপেক্ষা বাংলাভাষার শিক্ষক হিসেবেই আঁধক স্মরণীয় বলে মনে 
কাঁর। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 


০৫ “আনুমানিক ১৭৫৭ খনীষ্টাব্দ তাঁহার জন্ম 
হইয়াঁছল ধাঁরয়া লইবার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে।”৯ চুচুড়ায় রামরাম 
বসুর জন্ম হয় এবং তানি চাঁব্বশ পরগণার নিমতো গ্রামে শিক্ষিত হয়োছিলেন 
বলে জানা যায়। ১৮০১ খাম্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক 
তাঁর বাস ছিল।২ ০, 

১৭৮৭ খ.নষ্টাব্দে রামবসকে প্রথম কর্মতৎপর দেখি ব্যাপাঁটস্ট 


মিশনারি জন্‌ মাসের বাংলা শিক্ষক হসেবে। একাজের জন্য সুপ্রীম 
সেশন ফাসঁ দোভাষী উহীলিয় চে্ারস তাঁর নাম সংগারণ করছিলেন? 
রামবস: নিজেও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যৎপন ছিলেন। মনে করতে বাধা 

র রামবস: চেমবার্স-এর 


কাছে পাঁরচিত হয়েছিলেন। টমাসের পরে রামবসংর প্র 
উইলিয়ম কোৌর। ১৭৯৩ খণচ্টাব্দের শেষ ভাগে স্বদেশ থেকে 


পেশছেই কোর রামবসুকে মুন্সী হিসাবে গ্রহণ করেন! 


১ রামরাম বস সাহত্যসাধক চরিতমালা। 
২! দ্রষ্টব্য_এ z 
৬--২য় 


৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


টমাসংকে বাংলা শিক্ষাদান ব্যাপারে রামবস নিজেও উপকৃত হয়োছলেন। 
ইংরেজ সািধ্যে তানি ইংরোজ ভাষায় কথোপকথনে আপন অধিকার বিস্তৃত 
করেছিলেন। রামবস রোজি লিখতে জানতেন না, কিন্তু পরব 
ইংরেজগণ তরি ইংরেজি জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। টমাসের আশ্রয়েই-এই 


টিকা সপে হয়োছিল, এমন কথা মনে করবার মত নিশ্চিত প্র ই. 


কিন্তু, এখানেই যে তাঁর ইংরেজি জ্ঞান অড্কৃরিত হয়, তাতে সংশয় নেই; 
সেই সংগে রামবসুর মধ্যে দেখা দিয়েছিল প্রবল খজ্টভন্তি। ১৭৮৮ 
খাষ্টাব্দে তিনি একটি খটীষ্ট-স্তোত্র রচনা করেন,অনূরূপ রচনার 

ইতিহাসে এটি হচ্ছে 
“The first ever seen Or heard of in the Bengalese language.” 
হলনা তাঁর পদ্য-কাঁত৷ নিতান্ত কম রর 
পরবর্তী কালে ১৮০২ খুষ্টাব্দে তিনি “দুইটি ইংরেজি খুীচ্ট-সংগণঁত 
বাংলায় অন্দবাদ করিয়াছিলেন।»১ পরে রামবস, “খুষ্ট বিবরণামৃতং” 
রামরামের পদ্য রচনা নাম দিয়ে একখানি খ-প্ট-চারিত কাব্য গ্রন্থিকা 
রচনা করেন। টমাসের সংগে প্রথম সান্নিধ্যের 


তর আফা ৬ 
অন্ততঃ টমাস তাই মনে 


শিক্ষাগারের পহ্ঠপোষণে বাংলা গদ্য ৮৩ 


মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন;_বিদেশদের দেশাঁয় ভাষা শিক্ষণ এবং 
ভাষার প্রকর্ষ বিধান সম্বন্ধে প্রথমাবধিই তিনি ছিলেন অবাহত। অপর 
পক্ষে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার একই সময়ে তাঁর বত্রিশ সিংহাসন রচনা 
করে সম পরিমাণ দারিবোধও তো বিকা 
মৃত্যু্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্যীষ্টাব্দে; কিন্তু তাতে 
যে প্রসাদগুণ, যে গ্রাঞ্জলতা ও স্বচ্ছতা আছে, রামবস তা কল্পনাও করতে 
পারতেন না। কোন বিদেশীয়ের কাছে নিজের ভাষা-সাহিত্যকে গ্রহণীয় 
করে তোলার প্রয়াসে ব্যান্তগত দায়িত্বের সংগে জাতীয় মর্যাদাবোধও যদ 
থাকা উচিত। দেশশয় ভাষা-সাহত্যের পারিচায়ন উপলক্ষ্যে বিদেশী ভাষার 
লেখা কোনো কোনো গ্রন্থে একালের পাশ্ডিতরাও অনেক সময়ে এ বিষয়ে 
যথেষ্ট সচেতন থাকেন ন ;_দ:ঃখের কথা;_রামরাম বসুও তা ছিলেন না। 
রামরাম বসুর জীবনে অন্যান্য বহন দুর্বলতার সংগে অর্থলোল.পতাও প্রবল 
ছিল। এখপিষ্টধ্ম-স্বীকারের লোভ দেখাইয়া তিনি বারদ্বার পাদ্রিদের 
নিকট টাকা খাইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনার পৈত্রিক ধর্ম বজায় রাখিয়াই 
গিয়াছেন।......জন্‌ টমাসের উন্মাদ হইবার অন্যতম কারণ রামরাম বস; 
প্রতারণা ।”১ আমাদের ধারণা, এই ব্যাপারেও দ্রুত অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশাই 
রামবস্‌কে যে-কোনো প্রকারে আতিদ্ুত গ্রন্থ-সমাপ্তির পথে উৎসাহিত 
করোছিল। প্রতাপাঁদত্য-চাঁরন্রে'র একেবারে প্রারস্ভেই লেখক-মানসের ত্বারত- 
গাঁতিজানত শৃঙ্খলা-হাীনতার পাঁরচয় পাওয়া যায় £_ 

“যে কালে দিল্লির তন্ডে হোমাঙু বাদসাহ, তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল 
বংগ ও বিহারের নবাব পরে হোমাঙ; বাদশাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে 
বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙ্য ছিলেন বৃহৎ গোষ্ঠি তাহার 
অনেক গ:লেন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর 
বিস্তর ঝকড়া-লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে স্নবাজাতের তহশিল 
তাগদা কিছু হইয়াছিল।” 

বাংলা-সং্কৃত-আরবাঁ-ফারসণ 'বামশ্র এই ভাষার শব্দ-চয়ন এবং প্রয়োগে 
কোনো রকমের শৃঙ্খলাবোধই লেখকের পক্ষে অপাঁরহার্য মনে হয়ানি। 
বাক্যের সমসংগঠন, এমন ক সাধারণ অন্বয়েও যে নটি আছে, উদ্ধৃত অংশটি 
তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলা হয়ে থাকে, প্রথম ভাষাকৃৎ-এর পক্ষে এ ধরণের 
ত্রুটি স্বাভাবিক ছিল। স্বাভাবকতার মান্রাবোধ ব্যান্তিতে ব্যস্তিতে পৃথক্‌ 
হতে পারে, কিন্তু 'প্রতাপাঁদিত্য-চািত্রে'র ভাষার বিশৃঙ্খলা যে সে-কালেও 
অনার্য ছিল না, পাণ্ডিত মৃত্যু্য়ের ‘বিশ সিংহাসনে'র ভাষা তার উৎকৃষ্ট 
প্রমাণ। তাই নয়, বত সের ভিত রামরাম বসুর দা 
বোধের অভাব সম্বন্ধে গভীরতর প্রমাণও আছে,_ একটি মাত্র উদ্ধার করাছ। 


১। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড)_সজনাকান্ত দাস! 


৮৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


“দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গান্র 
মোচন কাঁরতেছিলেন। একটা চিল্ল পশ্ষি তিরেতে বিদ্ধত হইয়া শূন্য 
হইতে মহারাজার সম্মুখে পাঁড়িল। অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ 
হইয়া চমাকৎ ছিলেন, পণ্চাৎ জানিলেন তরে বিদ্ধিত চিল্প পাচ্ষি।” 

আলোচ্য গ্রন্থ রচনাকালে সংস্কৃত ভাষায় রামরাম বসুর যথোচিত 
ব্যৎপাত্ত ছিল না। অথচ, তাঁর পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ পাণ্ডতগণ প্রায় 
নিঃসন্দেহ ছিলেন যে “The Bengali is the purest of those 
languages which are derived from Sanskrit.”s প্রভুদের সন্তুষ্টি- 
বিধানের জন্যই হয়ত রামরাম বস; আরবাী-ফারসীর পাশে যথেষ্ট পারমাণ 
তংসম শব্দ ব্যবহার করেছেন; এবং তার অনেক করাটই ভ্রম-মুন্ত নয়। 
'চল্পপাক্ষি বতরেতে বিদ্ধিত’ হতে যাঁদ আপাতত না-ও থাকে; তব; গা-মোছা'র 
অর্থে গান্রমোচন' শব্দের কাল্পনিক সৃষ্টি যেকোন ভাষা স্রষ্টার পক্ষেই 
শলাঘ্য নয়। বিশেষ করে, মনে রাখতে হবে, রামরাম বস; ছিলেন “শিক্ষক 
লেখক বিদেশী ছাত্রদের এই ধরণের বাংলা শব্দের প্রো তিনি শেখাতে 


মশান্রত গ্রন্থের লেখকের পক্ষেও এ ধরণের চেষ্টা জাতীয় মর্যাদা-বোধেরই 
অভাব সৃচিত করে। 


নু সৃজন কর্মের দাবী করতে 
পারেন। আর, ভাল বাংলা লিখতে না জানূলেও, রঃ বত 
ক ভা মন একা একে 
20১ নে 
১! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাৎসরিক সভায় ছাদের বিতর্ক-বিষয়। 


পঁদ্বতীয় দ্বভাব'রূপ দীঘীদনের অভ্যাসকে পর্যন্ত 


শিক্ষাগারের প্‌চ্ঠপোষণে বাংলা গদ্য ৮৫ 


রয়েছে। দণ্টান্তস্বরূপ; ধূমঘাট পদরীর' বর্ণনা উল্লেখ করতে পাঁর। 
ভাবার বাধা উপেক্ষা করে একবার আলোচ্য বর্ণনাংশে প্রবেশ করতে পারলে 
মনে হয়- ব্ুটিহীন পদ্ংখানুপদংখতা ও অসীম বিস্ময় নিয়ে হীতহাসের 
এশ্বর্ষময় মাঁণকোঠা যেন আয়ত্তে এসে পেশচেছে। 

রামরাম বস;র সৌন্দর্য দর্শন ক্ষমতার দ্বিতীয় নিদর্শন লাপিমালা। 
গ্রন্থখাঁন ১৮০২ খুলষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন 
যে, বিদেশশ শাসক গোষ্ঠীকে দেশী ভাষা ও আচরণাঁদ শিক্ষায় অভিজ্ঞ করে 
তোলার জন্যই এই গ্রন্থের উৎপাত্ত। “লিপিমালা' কতকগনীল আদর্শ পত্রের 
সমষ্ট এবং তা দুটি ভাগে বিভন্ত। প্রথমভাগে রাজকীয় বিভিন্ন পর্যায়ে 
পন্রাদ বিনিময়ের আদর্শ 'মান' প্রদার্শত হয়েছে 
4 রাজা রাজাকে, অথবা রাজা তাঁর পার্ষদগণকে ক 
করে পত্র লিখতেন, তারই নানা বিষয়ক বিচির ন্না রয়েছে চিঠি ক'খাঁনিতে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সামাজিক পর্যায়ে “সমান সমানকে, গর? লঘকে এবং 
লঘু গুরুকে, প্রভু কর্মকরকে” ইত্য্যাদ বাভিন্ন জনের বাভিন্ন বিষয়ে লেখা 
পন্। এই পত্রাবলণী রচনায় রামরাম বস; 'আরবা-ফারসী' শব্দের প্রাত 
এঁকান্তিক প্রবণতা প্রায় একেবারেই ত্যাগ করেছেন। তৎসম ও তদ্ভব 
শব্দাবলগ প্রয়োগের সৌচ্ঠব প্বর্রন্থের তুলনায় কল্পনাতীত। বাক্যগঠন 
রগীততেও বিশেষ দক্ষতা লক্ষ্য করার মত। বাক্যের অন্তর্বতর্ট অন্বয় 
আন্;পযার্ক না হলেও, ভাষার মোটামুটি কাঠামোটি প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত 
হয়েছে 85 

“মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দীহতা। মহাশান্ত অবতারণা দক্ষের 
গৃহে । তাহার নাম সতা। দক্ষ মহাবান্ডি। প্রজাপাত ব্রহ্মার মানসপন্র 
{শব তাহার জামাতা বটে। কিন্তু তিনি অনাঁদি। কত কোটি ব্রহ্মা ইহার 
আজ্ঞাবহ ৷” 

ওপরের ছেদ চিহ্ন ক'টি আমাদের ব্যবহৃত। তাতেই বোঝা যাবে 
{লাপমালার বাক্যান্বয় কত সুগঠিত। শব্দ-সম্ভারের বিশ্াদ্ধ ও সপপ্রয়োগ-ও 
লক্ষ্য করবার মত। এই অ-পূর্ব দক্ষতার কারণ হিসেবে শ্রীসজনীকান্ত দাস 
রামরাম বস্‌ কর্তৃক মত্যু্জয়ের 'বান্রশ সিংহাসনের' ভাবাদর্শ অনুসরণের 
কথা উল্লেখ করেছেন।১ এই অনুসতির উল্লেখে রামরাম বস:র প্রাতভার 
প্রীতি অমর্যাদা করা হয় না; বরং তাঁর প্রাতভার পাঁরচয় উদ্ঘাটিত হয়। 
রামরাম বসু স্বাধীনভাবে ভাষা রচনায় উল্লেখযোগ্য দক্ষতা যাঁদ প্রকাশ নাও 
করে থাকেন, তব আদর্শ ভাষার প্রথম কাঠামোটিকে প্রত্যক্ষ মাত করে 


অতিক্ৰম করেছিলেন। 


১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) 


৮৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


এই আত্মজয় দুর্লভ প্রতিভা ও শন্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। 'কথোপ- 
কথনের” ভাব-ভীত্তও রামরাম বসুর রচনাকে আত্মপ্রাতষ্ঠ করার পথে 
সহারক হয়োছল কনা একথাও ভেবে দেখবার মত। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পঞ্ঠেপোষকতায় প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্থটি 
'কথোপকথন'- প্রকাশ কাল ১৮০১ খ্টাব্দ। গ্রন্থটি সম্বন্ধে পূর্বে 
আলোচনা করেছি। প্রচালত ধারণা অনুসারে কোর'ই এই গ্রন্থের প্রণেতা । 
কিন্তু ভূমিকায় কেরি নিজে লিখেছেন “. ...] have employed some 
Sensible natives to compose dialogues upon subjects of a 
domestic nature... .» পরবর্তী অংশেও তানি নিজের জন্য কেবল 
‘compile’ করার দায়িত্বট:কুই দাবি করেছেন। তাহলেও আলোচ্য গ্রন্থের 
উৎকৃষ্ট মান-রচনার কোরর দক্ষতা যে সমধিক ছিল, সে কথা "বলেছি 
তাছাড়া বাংলার গাহস্থ্য-অর্থনপীতির সুষ্ঠু পারচায়নের আকাঙ্কা-ও তিনি 
খনি ভূমিকায় প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুতঃ “কথোপ- 


আচাৰ ৰ পরের দৈনন্দিন জশীবনযানা, সামাজিক রতি) ধা 
আচারব্যবহার লইয়া রচিত হইরাছিল।”১ তা সত্বেও কথোপকথনের ভাষা 
ই অৰে ও নিকটবতাঁ অঞ্চলের মোঁখিক আদর্শ অনয়সরণ করেছো? 
_এই অৰ্থে কথোপকথনের ভাষা চালত ংলারীতির পথ-নিদেশের দাবী 


সাহা ঠাপা, আমার যে জালা আমি সকলের বড় আমাকে 
অম্ক-বুদ্ধিও করে না।” 


হল কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং কোরির নামে পরি 
দ্বতীয় গ্রন্থ “হীতহাস মালা” প্রকাশত হয় ১৮১২ খশীষ্টাব্দে। এই 
ইতিহাস মালা ণটও কেরির রচনা নয়, সম্পাদনা মান, এই 


রকমের প্রায় ১৫টি ল 
কথোপকথন’ যেমন কথ্য ঢং-এ লেখা, তেমান হাত রা Ha 
প্রাঞ্জল সাধ; গদ্যের নিদর্শন £- “একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অথণৎ যোজক 
এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। 2881751 % 
নত উদ্যত হইলে বামণ ভাত হইয়া দন কারক যা 
চা... 


শিক্ষাগারের পঞ্টেপোবণে বাংলা গদ্য টি 


এ ভার নিখুত অন্বয়-সৌম্ঠব লক্ষ্য করবার মত ঃ_ওপরের অংশে 
বাংলা গদ্যের একটি ন্র:টিহান নিদর্শন দেখতে পাই। ডঃ সুশীল কুমার 
দে গ্রন্থটির এই অতুলনীয় সার্থকতার কারণ নিদেশ করে বলেছেন, ফোর্ট 
উইিয়ম কলেজ বাংলা-গদ্যের গঠনভঙ্গি নিয়ে প্রায় দ্বাদশ বর্ষব্যাঁপা যে 
এই গ্রন্থের ভাবা।১ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলাগদ্যে পরাক্ষা-নরীক্ষার 
যুগ; এই যুগ-পাঁরণাতর মুখে সার্থক 'সাদ্ধির প্রমাণ দাঁড়িয়ে আছে_ 
ইতিহাস মালা'র গদ্য। 

ফেট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থ ‘বত্রিশ সিংহাসন"__ 
লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক- 
গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যতদুর জানা গেছে, আনুমানিক ১৭৬২ 
খহশষ্টাব্দে 'ভদ্রুক'এ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্গণ-বংশে-মৃত্যুঞজর়ের জন্ম হয়; ভদ্রক 
এখন উড়ষ্যার অন্তর্গত, তখন হয়ত মোদনীপুরে অবাস্থত ছিল। 
নাটোর রাজপাণ্ডিতের কাছে [তান “শিক্ষিত হয়েছিলেন। ১৮০১ খনীস্টাব্দে 
টির... ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ২০০. বেতনে 

455 রর কেরির অধীনে তান বাংলার প্রধান পণ্ডিত 
নিষুন্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে মৃত্যুঞ্জয় চারখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন £_(১) বান্রশ সিংহাসন ১৮০২ খীঃ, (২) হিতোপদেশ--১৮০৮ 
খুঃ, (৩) রাজাবাল--১৮০৮ খটীঃ এবং (৪) প্রবোধ চন্দ্রকা--১৮১৩ 
খুগন্টাব্দে রচিত হলেও ১৮৩৩ খননষ্টাব্দে প্রকাশিত। 

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকে শ্রীসজনীকান্ত দাস একজন যথার্থ ‘শিল্পী’ 
বলে আঁভাহত করেছেন £__সংশয় নেই, অন্ততঃ গদ্য রচনার ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় 
কেবল ভাষাবিৎই ছিলেন না--ছিলেন সার্থক ভাষা-শাজপ-ও |. বহুদিন 
পরে বাঙ্কিমচন্দ্র সার্থক ভাষা সৃষ্টির পথ নির্দেশ করে লিখেছিলেন 


“দেখবে, তুমি যাহা বালতে চাও, কোন্‌ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পাঁরভ্কার- 


স্পষ্ট এবং সদর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে ? যাঁদ সে 
অপেক্ষা কার্য সবাঁসদ্ধ হয়, 


পক্ষে টেকচাঁদশ বা হুতোমী ভাষায় সকলের 


i ন্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রর লইবে। 
্বাসদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও 
আপত্তি নাই_নিল্প্রয়োজনেই আপাত্ত।২ 


১। 19th Century Bengali Literature. { AR 
২। বাঙালা ভাষা-_বিবিধ প্রবন্ধ । ৬ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ভাষা রচনায় এই প্রয়োজন নির্ণয় ও প্রয়োজনানূসরণের ক্ষমতা শৈল্পিক 
দক্ষতার অপেক্ষা রাখে। উদ্ধৃত আলোচনায় নিদেশত মহাপুরুষদের 
ভু বজাব ও প্রতিষ্ঠার পরবে মুর নিজ বাকের প্রভাবে প্রয়োজরবানগ 
= ননায় তৎপর হয়েছিলেন, এবং যগোপযোগণ সার্থকতাও অজন 


সং্কৃতানদযায়' গ্রন্থ হলেও গল্প রচনার উপযোগ প্রাঞ্জল স্বচ্ছ, সরস ভাষা 
8০ রচনায়, 'শিল্পী' মতত্যুঞ্জয় এখানে উল্লেখ্য 

সার্থকতা অজনি করেছেন ৪_“দক্ষিণ দেশে ধারা 
মাসে এক পরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক সসাকষের 
থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞ দত্ত। সেই কৰক সস্যক্ষেত্রের চতুদিগে 


যে হয়েছে, তাতে সংশয়ের কারণ নেই। আর, ভাষা বিষয়ে কেবল 
নি, ঢ এ 
গস বাধের জনাই তিনি ভাষার পি বিনা বিয়ে ফেব 
শত্যা্জয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত “হতোপদেশের 


শহতোপদেশ' সংস্কৃত শ্লোকাবলীর যথাসম্ভব 


আড়ষ্ট হয়েছেঃ 


IR অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং 
ং অর্থ চিল 
করিবেক। সক কেশে গহেতের অস, তা 


? তু ব্য ইহা ৃ টি 
আর না দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য পাণ্ডিতেরা কাহয়াছেন- 
অক্ষয়ত্ব।” ১৬৭ 10074 


মলের সংগে অনূদিত অংশ মিলিয়ে দেখ্‌লেই 
ণ K মৃত্যু্জয়ের আক্ষরিক 
অনদবাদ-চেষ্টার সার্থকতা প্রতিপন্ন হতে পারবে। আকা আক্ষার 


শিক্ষাগারের পজ্ঠপোষণে বাংলা গদ্য ৮৯ 


প্রথম আদর্শাট মৃত্যাঞ্জয় সচেতনভাবে অনুসরণ করোছলেন। মুল 
সংস্কৃতের শব্দধবনিই নয়-_গঠনভঙ্গীও তিনি আনুপৃর্ঘক অনুসরণের 
প্রয়াস করেছেন; আর, তাঁর সে চেষ্টা অসার্থক হয়ান। সে রচনা কেবল 
রীতি-বদ্ধ বাংলা-ভাষা হয়ে ওঠে নি। যেকোনো ভাষা রচনার পক্ষে 
এটিই অবশ্য প্রাথামক প্রয়োজন। মৃত্যুঞ্জয়ের যুগে যে ভাষা সুগঠিত 
হয়ে ওঠে নি,মত্যুঞ্জর সেই অনাগত ভাষা-রীতিকে জন্ম দিতে পারেননি; 
_তার জন্য পূর্ণাবয়ব বাংলা গদ্য-রীতির জনক বিদ্যাসাগর-প্রীতিভার 
আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জর অ-পূর্ণ গঠিত যে ভাষাকে 
পেয়েছিলেন, তারই স্থূল কাঠামোকে যথাসম্ভব গুছিয়ে নানা বিষায়ণী 
রচনার উপয্্ত মাধ্যম করে তুল্‌তে চেয়েছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের এই প্রচেষ্টা 
যে পরিমাণে সার্থক, তাঁর এঁতিহাসিক কাতিত্বও ঠিক ততখানি। 


'রাজাবাল' ও 'প্রবোধ চান্দ্রকা'র অনেকাংশ মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলক রচনার 
পর্যায়ে পড়ে। প্রথম গ্রন্থের শীর্ষপত্র নিম্নরূপ ;“রাজাবলী। অর্থাৎ 
কলর প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত 
রাজার ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ 
ইতিহাস।” ‘কলির প্রারল্ভ' অর্থে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-কথা নিরে কাহিনীর 
স্যর হয়েছে। গ্রন্থাবষয়ের আহরণে লেখক প্রধানতঃ, কিংবদন্তী ও লোক- 
প্রাসাদ্ধর 'পরে নির্ভর করেছেন। রাজাবাঁলর ভাষায় দেখ মৃত্যুঞ্জয় বাংলা 
গদ্যের কাঠামো্টকে আরো স:জ্ঠুভাবে আয়ত্ত করেছেন। তির 
রচনাবিষয়ে লেখকের গৃণাগুণ 'রাজাবাল'র ভাষা থেকেই বিচার্য বলে মনে 
কার। কারণ, এখানেই তান অন্য-ভাষার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মস্ত হয়ে 
প্রথম মৌলিক বিষয়ে রচনা করেছেন, _গদ্যরীতিকেও তাঁর আদর্শানদষায়ী 
বিশুদ্ধ বাংলারূপ দেবার প্রথম সুযোগ পেয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই, 
_ এই বিচারে মৃত্যুঞ্জয় পুরো নম্বর না পেলেও বিশেষ দক্ষতার সম্গে' 


উত্তীর্ণ হতে পারেন £_ 
মহারাজ হইয়াছিলেন তান 
[চক দন কোনই 


কারণেতে আপন পত্রী সীঁতাকে বনবাস দিয়াছিলেন অতএব যজ্ঞকালে 
মহাম্নিরা 


তাঁহার স্ব্রী ছিলেন না এই প্রয্ন্ত বশিষ্ঠ জাবালি প্রভৃতি 
রামচন্দ্রের স্ত্রীর প্রাতনিধিরূপে এক স্বর্ণ প্রাতমা নির্মাণ করিয়াছিলেন? 
মৃত্যুপ্জয়ের সর্বশেষ গ্রন্থ '্রবোধচান্দ্রকার' ভাষার "পরেই তাঁর খ্যাতি- 
অধ্যাতির কারণ সমিক-নিভর ক চিত 
্রন্থট প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খুিঃ। বর্তমানযুগে মনতযুয়ের ভাষা দুর্বোধ্য 
ও দঃ তম প্রচিনের ওর DELILE 


৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
কিন্তু, এ ধারণা 'প্রবোধচান্দ্িকা'র অংশ-বিশেষ সম্বন্ধেই সত্য; 'প্রবোধ- 


চান্দুকার-ও অপরাংশে পর্বোদ্ধৃত সাবলীল 
373 মায়া" গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন লক্ষ করা চলে। 
ডঃ সুশীল কুমার দে গ্রন্থ নামের ইং 
light of Intelligence” । মূল তৎসম শব্দটির বন্যৎপাঁত্তই কেবল এতে 
নিদেশিত হয় নি;-শব্দের অভীপ্দিত নিহিতার্থ-ও স্পষ্ট প্রতিভাত 
হয়েছে। নামের এই নিহিতার্থের মধ্যেই গ্রন্থ-বিবরের ইঙ্গিত রয়েছে। 
একালের পারভাষানুষায়ী সাধারণ-জ্ঞান বিষয়ক (general knowledge) 
বি পাসে পবোধচা্দিকাকে আভাহিত করলেই হয়ত যথেষ্ট হয় না, নানা- 
উরে অনেকটা পারিযাণে “বিশোঁষত জ্ঞান’ পরিবেশন করাই হা, নানা 


গ্রন্থের বিষয় ও 
ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই বযঝ,_সংস্কৃত শাস্দের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাংলা 
গদ্যের কাঠামোর মধ্যে যেন উজাড় করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। কোর 
কিথোপকথনে'র ভূমিকায় “Higher Classical Wor 
বলতে যা বুঝোছলেন, বিষয় ও ভাষার বিচারে 
বাস্তব রূপ কিনা, আজ সে ত 


15 in the language” 


ies, may Justly consid 
himself master of the language.” i” EL 


‘ভাষা প্রশংসা নাম প্রথম কুসম”-তে মৃত্যুঞ্জয় ভাষার পারচয় দিয়ে 
লিখোছলেন,_ণঅনভিবান্তবর্ণা, ব্‌ পা, পর 


এ-পষন্তি অনুসৃত পরিচিতি অন্দসরণ করে ম্ত্যপ্য়-প্রতি টু 
হাসিক ফলত নির্ণয় করা যেতে পারে। বাংলা গদ্যে কিন 
= COME 


১! 19h Century Bengali Lit, 


শিক্ষাগারের পম্ঠেপোষণে বাংলা গদ্য তং 


তার যুগে ভাষার স্থূল কাঠামোটি তান মোটামুটি আয়ত্ত করোছলেন,_ 
ভাষাকে করেছিলেন 'বাচত্র বিষয়াভিমুখী। বাংলা 
মৃত্যুঞ্জয় প্রাতভার 
এতিহাসিক ফলশ্রুতি গদ্য তাতে নানাভারসহ হয়ে উঠুবার সুযোগ 
পেয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা,ালখ্য ভাষা 
রচনায় মৃত্যুঞ্জর লেখকের পক্ষ থেকে একটি স্ব-প্রাতাম্ঠত দায়িত্ববোধ 
অনুসরণ করেছিলেন। ভাষাকে উদ্দেশ্যানগ এবং বিষয়োচিত করে 
তোলার অলিখিত সংস্কার বাংলা গদ্যের হীতিহাসে মৃত্যু্জরই প্রবর্তন 
করেন। 
কেরি, মৃত্যুঞ্জয় ও রামরাম বস; ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
লেখকগোম্ঠীতে আরও একাধিক গ্রন্থকার ছিলেন। এদের রচনায় কোর- 
কল্পিত, বা মৃত্যুপরয়-রাচিত ভাষার আঁভনবতর কোন পাঁরবর্তন অন্ততঃ 
উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণে লক্ষ্য করা চলে না। ফোর্টউইিয়ম কলেজের 
প্রবার্তত গদ্য রচনার ধারা এদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈচিত্র্য ও প্রসার লাভ 
করেছিল,_কেবল এই কারণেই আদি যুগের কারুকৃৎ হিসাবে ভাষার ইতি- 
হাসে এশ্দের একমাত্র স্মরণায়তা। 
এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে স্মরণীয় গোলকনাথ শর্মা; তাঁর 
অনূদিত গহতোপদেশ' ১৮০২ খন্টাব্দে১ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে 
কারা প্রকাশিত।  শ্রীসজনীকান্ত দাস নানার্‌প 
প্রাথীমক তথ্য বিচার করে অনুমান করেছেন, 
এগোলাকনাথ শমণর সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপাল 
দীঘির কাছাকাছি কোন স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন 
১৮০৩ খনীক্টান্দে 
স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।”২ গোলোকনাথের রচনার নিদর্শন £ 
“যে পুত্র আবিদ্যান ও অধার্মক সে পাত্রের কি কার্য যেমন কানার 
চক্ষপীড়া মান্র। যদি পাত্র হইয়া মারত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার 
সপণ্টই দেখছ, গোলোকনাথ কেবল অন,বাদকই ছিলেন, বাংলার ভাষার 
গঠন-পদ্ধাতি বা মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর কোন স্পন্ট ধারণার পরিচর 


রচনাংশে দুষ্ট হয় না। 

তারণ'চরণ নি হিন্দী বিভাগের চ্বতাঁ় মনি হিসেবে কো? 
তাঁরণীচরণ মিত্র উইলিয়মে যোগ দিয়েছিলেন, পারে 
সুন্সির পদে উন্নীত হন্‌। ১৭৭২ খনেষ্টব্দ অথবা নিকটবতাঁ কোন 


১। দ্রষ্টব্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পশ্ডিত_জেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যার প্রণীত। 
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) 


৯২ বাংলা সাহিত্যের ইীতকথা 


১৮০৩ খনীষ্টাব্দে জন্‌ িল্ক্রাইসূটের 
নিয়ন্ত্রণে রোমান্‌ হরপে ভারতীয় ছ-টি ভাষায় "The Oriental Fabulist’ 
0070071৩২: বিষয়বহতু ছিল. ইসপের' ও অন্যান্য 
গল্প। আলোচ্য গ্রন্থের বাংলা, ফাসাঁ এবং হিন্দুস্থানী অনদবাদ তারিণী- 
চরণের করা। বাংলা অনুবাদ অংশ ইংরেজি বাক্য-রীতি-3)74%)-র 
উনি নমসরণ করেছে; বাংলা ভাষার গঠন রীতির নিজস্ব পার্থক্য সের 
অিণাঁচরণের কোন ধারণা ছিল, নিচের লেখা পড়ে তা মনে করা সাবমেধ 
এক নেকাঁড়রা ক্ষণ ঈশ্ধাতে আধমরা অসাবধানে এক সামথশ প্ঢষ্ট 
কুকুরের পথে উপস্থিত হইল। নেকাঁড়রা অত্যন্ত দ:ব'লত্ব প্রযুন্ত হিংসা 
অশন্ত হইয়া, এই আঁত উচিত ঠাওরাইলেক বে এ উত্তম কুকুরের সাঁহত 
সৌহার্দ কাঁর......» 


৯১০০০১ 


২ দর বান ছিল তাহাদের ডাছ 
প্রীতি ছিল।” 


চলে না ঃ-কিন্তু লেখকের বিশ 
রাঁতি-বোধের অভাবও লক্ষ্য করবার মত। রং ঠ 


অনবাদও প্রস্তুত করোছলেন! 
কোর্ট উইীলয়ম কলেজের পাণ্ডত ছিলেন, 
পা তান কৃষ্ণনগর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন বলে জানা যায়। ১৮০৫ খুচ্টাব্দে 
তার “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়সা চারন্রং» 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 


লাভ করে। রাজা কৃষচন্্ কোম্পানী রাজত্বের একেবা 
একটি উল্লেখযোগ্য ব্যন্তি ছিলেন,_এবং 


গ ও র ত 
কাষ-কলাপ ইংরেজদের পক্ষে বিশেষ অনধাবন-যোগ্য হয়োছিলও ৮৪: 
রাজবংশের সংগে গ্রন্থকারের ব্যন্তিগত i 


৩ সম্পর্ক, এবং গ্রল্থরচনা 


শিক্ষাগ্রারের পচ্ঠেপোষণে বাংলা গদ্য হত 


মৃত্যুকালের মধ্যে স্বল্পতর পার্থক্য হেতু গ্রন্থাটর এতিহাসিক মূল্য বিশেষ 


লোভনীয় হতে পারত। কিন্তু, রাজীবলোচন অ-নিভরষোগ্য লোক- 
প্রীসদ্ধি ও স্ব-কপোল কল্পনার 'পরে অতি নির্ভরশীল হয়ে সেই সম্ভাবনা 
একেবারেই নষ্ট করেছেন। গঠন-ভাঙ্গর দিক্‌ থেকে রাজীবলোচনের রচনা 


এ যুগের অন্যান্য রচনার তুলনায় সরল; আর অনেকটা সেই কারণেই যেন 
বাক্য-সংগঠনও বিশহদ্ধতর হয়েছে 

“এক দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহ।রাজ মহেন্দ্র ও রাজা রাম নারায়ণ 
ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেঠ ও মীর জাফরাি খাঁ ইহার দিগের নিকট 
মন্ব্য প্রোরত করিলেন আম সাক্ষাৎ করিতে যাইব সকলেই অন্দমাত 
করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমে ২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন 
করিয়া আত্ম নিবেদন কারলেন।” 

ওপরের বাক্য কয়টির অধিকাংশই সরল, এবং অনেকটা সে কারণেও 
বাক্যের বিশুদ্ধ অন্বয়-বিধান সহজ হয়েছে। সেই সংগে ভাষা রচনায় 
রাজশব লোচনের সহজ পাঁরিচ্ছন্নতা-বোধেরও প্রশংসা করতে হয়। 

হরপ্রসাদ রায় বিদ্যাপাঁতর লেখা সংস্কৃত “পুরুষ পরীক্ষা" গ্রন্থের বাংলা 

অনুবাদ করেন। ১৮১৫ খটচ্টাব্দে এই 


হরপ্রসাদ রায় বৈ 
হয অন[বাদ-গ্রন্থ প্রকাশত হয়। এটি লণ্ডনে 
পদনম্বদ্রত হয়োছল। 'অনুবাদ-এর ভূমিকায় গ্রন্থ-বিষয় নিন্নর,পে 
বিবৃত হয়েছে, 


“অভিনব প্রজ্ঞাবাঁশষ্ট বালকেরাদগের নাঁতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং 
কামকলা কোঁতুকাবিষ্ট পঃরস্তীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশবাঁসংহ রাজার 
আজ্জন:সারে বিদ্যাপাঁত নামে কাঁব এই গ্রচ্থ রচনা কাঁরিতেছেন...... 1৮ 

হরপ্রসাদের রচিত গদ্য ভাষার পরিচয়ও এর থেকেই পওয়া যাবে। 


ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলার অস্থারা পণ্ডিত ছিলেন। 
তায় আরো নানা পঃদ্তক রচিত এবং 


ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজের আও 
প্রকাশত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের আঁধকাংশেরই কোন 
নিদর্শন রক্ষিত নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে সে সকল নাম-মান্র-পারচয় রচনা 
ছাত্রদের পাঠ-সহায়তার জন্য এমন সব গ্রন্থ রাঁচিত 

ভাষার বিকাশে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছ; নেই; দৃজ্টান্ত 


হসেবে মোহন প্রসাদ ঠাকুরের বাংলা-ইং 
ইংরেজেদের পক্ষে বাংলা এবং 


যেতে পারে। ইং 

শিক্ষার জন্য এ ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজন অপাঁর- 
ফোর্ট উইলিয়ম, হার্য ছিল। মোহন প্রসাদের চেষ্টা অবশ্য সে 
লেজের বিরত পথে সার্থক সহায়তা করতে পারোনি,কল্তু, 


আলোটা হুগের পক্ষে এ ধরণের নিছক চেষ্টাও কোন দিক থেকেই 


৯৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথ 


" মূল্যহীন নয় বাংলা গদ্যের ইতিহাসের সংগে কোন যোগ নেই বলেই এই 
সব প্রয়াসের আলোচনা আমাদের গ'ণ্ড-বাহর্ভূত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
প্রাতজ্ঠাতাদের মৌক প্রত্যাশা সর্বাংশে সার্থক করে তুলতে পারোন। 
৯৮৫৪ খনীন্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী কলেজটির পরিসমাপ্তি ঘোষণারকালে, 


nd no System of instruction, no 
1 reality no pupils.” 
দেশের বাইরে মূলে শাসকভূমিতেই সমভাবে পরিচালিত হতে পারে 


‘স্কুল বুক্‌ সোসাইটি আর একটি প্রতিষ্ঠান, বাংলা গদ্যের প্রার্থীমক 
বিকাশে ফোর্ট উহীিয়ম কলেজের পরেই যার দান সমলেখ্য। ১৮১৭ 


ছিল। ই বাসন সলেভে পাঠ্য পলকের বহুল প্রন ও দল 
ট ছিল স্কুল বক সোসাইটির’ উদ্দেশ্য। নানা 
ত En ৰ রকমের পঠিতব্য বিষয়েই গ্রন্থ রচিত হরোছিল। 


এবং রামকমল 
যনপ্তভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। 'মনোরঞ্জ ত EA 


১! Allens Indian mail for 1854, 


শিক্ষাগারের পম্ঠেপোষণে বাংলা গদ্য ৯৫ 


১৮২২ খবজ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি 'প*বাবলণ' নামে একাট মাঁসক 
প্যীস্তকাও প্রকাশ করতে থাকেন। প্রতি সংখ্যায় একটি করে পশু 
বৃত্তান্ত থাকত। ইংরেজিতে ‘পশ্বাবলা'র বিষয় সংকলন করতেন জে, 
লসনূ, আর বাংলায় অনুবাদ করতেন পীয়ার্স। 

‘স্কুল বুক্‌ সোসাইটি'র প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যে অনন্য- 
পূর্ব এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য কিছ ছিল না। তবে বিদেশী, বিশেষতঃ 
ইংরেজি আদর্শে পাঠ্যপুস্তকাঁদি প্রকাশের চেয়ে অনুবাদের প্রাত এখানকার 
লেখকদের ঝোঁক ছিল বেশি। ভাষার গঠমানতার যুগে অনুবাদ সাহিত্য 
বিশেষ বলসংযোগের কারণ হয়। উইলিয়ম কোরির সুযোগ্য পাত্র ফোলক্‌স্‌ 
কেরি গোল্‌ড্‌স্‌মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস অনদবাদ করোঁছিলেন। তা ছাড়া, 
‘উপদেশ কথা’, সূটায়ার্ট-এর উপকথানবাদ এ পথে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। 
‘স্কুল বক্‌ সোসাইটির’ প্রকাশিত পঢৃস্তিকাবলী ছিল নানাবিষায়ণী, 
আর ঠিক্‌ এই কারণেই ভাষাকে বিচিত্র ভার-বাহিনী করে তোলায় তার 
প্রভাব ছিল দুরপ্রসারী। 

ছান্রপাঠ্য গ্রন্থ-রচনার উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুর কলেজের গদ্য রচনার প্রয়াসও 
অবশ্য উল্লেখ্য! ১৮১৮ খ.ঈষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের প্রাতিষ্ঠা 
হয়। “ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা ব্যাতরেকে এখানে গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, 

রসায়ন ও পদার্থাবদ্যা ইত্যাদ বিবিধ বিজ্ঞান 


ছান্রপাঠ্য পুস্তক 
রচনায় শ্রীরামপুর বিষয়ের অধ্যাপনাও প্রবার্তিত হইল ।৮১ অতএব, 
রয়ে এখানে নানা' বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের রচনাও 


সূচিত হয়। এখানকার দুজন প্রধান লেখক ছিলেন,_উইলিয়ম কোরির 
পাত্র ফোৌলক্সৃ কেরি, আর জোশায়া মার্শম্যান-এর পাত্র জন্ক্রার্ক 
মার্শম্যান্। অধিকাংশই ছিল আদর্শ ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অন্বাদ। 
এখানেই পাদ্‌রি ইয়েউ্স্‌ পদার্থ বিদ্যাসার (১৮২৫) এবং জ্যোতিবিবদ্যা 
(১৮৩৩) রচনা করেন। {বজ্ঞান বিষয়ক এই দুটি বই-ই হয়ত অন:বাদ ছিল। 
এই বগে ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগত প্রচেষ্টায় রাধাকাল্ত দেবের 
প্রযোজিত শব্দকল্পদ্রম সংস্কৃত বিশ্বকোষ হিসেবে বখ্যাত। ফোঁলক্‌স্‌ 
কেরির বাংলা বিশ্বকোষ পাবদ্যাহারাবলন'ও তার অন্তভূ ত। ধবাঁচত্র বিষয়ক 
আরো নানা ধরণের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বর্তমান প্রয়োজনে বিশেষ 
উল্লেখ্যতার দাবি তাদের নেই। কিন্তু, যতট:কু 


08472 25 তথ্য বিকৃত হয়েছে, এবং আরো যতটুকু হয়নি, 
পি সব কিছ মিলে এ যুগের একটি এঁতিহাসিক 


পাঁরচয় সার্থক ভাবে অনাবৃত হয়ে থাকে৷ লে হচ্ছে তি এবং ভাবা 
_ সাহাত্যিক এবং সাহিত্য, উভয়ের মধ্যেই নবপ্রস্তুতির একান্ত প্রয়াস 


১। বাংলা সাহিত্যে গদ্য_ডঃ সুকুমার সেল। 


১৬ বাংলা স্মাহত্যের ইতিকথা 


নবীন জীবনের প্রস্তুতির জন্য সমগ্র মধ্যবিত্ত নাগারক সমাজকে শিক্ষিত 
করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চলেছিল একদিকে । খণ্ডাবাচ্ছন্ন নানা চেণ্টা 
ছাড়াও ১৮১৮ খনীন্টাব্দে স্থীপত হয় স্কুল সোসাইটি দেশের নানা 
জায়গায় স্কুল প্রাতজ্ঠাই ছিল তার একমাত্র ব্রত। অন্য দিকে চলেছে 
দেশের ভাষাকে 'শক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে অ-পূর্বজ্ঞত বিচিত্র 
৪ বিবয়ের বাহক করে তোলার এঁকান্তিক সাধনা । 
এই বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলকতা, এবং ব্যাপক ও 
পদ্ধাত-বনধ প্রয়াস ভাষাকে যেমন ভারসহ করে তুলছিল, তেমান ক্রমেই 
ভাষার একটি অবয়ব সংগঠনও রচিত হাচ্ছল, সচেতন অথবা অবচেতন 
ভাবে। ই স্থূল কাঠামোটুকুই ভাষা-শক্পণ বিদ্যাসাগরের হাতে পূর্ণয়ত 


হয়েছে ;-াবদ্যাসাগরে যার পাঁরণাম আলোচ্য যুগে তার এীতহাঁসক প্রস্তুতি 
সূচনা । 


অষ্টম অধ্যায় 


বাতা গদ্যে সামগ্িক পত্রেন্র যুগ 


oe 


ভাষা। ভাষা যেখানে 


সেখানে ব্য নশক্ষা়তনের সাধন বাহ রুহের মতই ভাষার সম 
৯১২৬ ১১৬ ধনা ঙ } 
তেম্‌নি বাংলার কাঠাল ভাৰাকে সমন্ধ করাছিল যেমন 


সাহত্যের আলোচ্য পর্বে বান ভি ১ মক পত্রের উভ্ভাদয় ও প্রসার বাঙাঁ 
নানস-লোকের ম্দক্ত-প্রস্তুতি সার্থক করেছিল - * খাঙালর 
বিষয়ে তাই অনাগত বুগের সার্থক সাহিত্যে চি পন. ভাষায়- 


বাংলা গদ্যে সামায়ক পত্রের যুগ ১৫ 


সীমায় বাংলা গদ্যের যে প্রস্তুতির সুচনা, সামায়ক পত্রের পণ্ঠায় সেই 
প্রস্তীতির সম্পূর্ণতা। 

(আধ্যানক জাতির জীবনে সাময়িক পনের প্রভাব বহযদুর-প্রসারী। এ- 
কালের মানব-চেতনা বিশব।ভিমুখাঁ; সংবাদপত্র যেমন করে সমকালীন 
{বশ্বের অখণন্ড-রুপটি প্রাতি প্রভাতে আমাদের সামনে অনাবত করে দৈয় 
তার তুলনা নেই।_ তা ছাড়া, জনমত সংগঠন” এমন কি, বতমান যুগে 
বালষ্ঠ_ সমাজ-সংগ্রন্থন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের স্বাধীন মুক্তি এ-সব 
কিছুই সম্ভাবিত করতে পারে কেবল সংবাদপন্র। অতাত-অনাগতের পট- 
ভূমিতে বর্তমানকে বাঁলষ্ঠ রূপ দেওয়াই এক কথায় সংবাদপত্র সহ অন্যান্য 
রকমের সকল সামায়িক পত্রেরই সাধারণ ধর্ম। (এদিক থেকে সাময়িক পত্রের 
ইতিহাস জাতির বৃহত্তর জীবন-ইতিহাসের সংগে একান্তভাবে বস্ত।) এই 
কারণে, কৈবলাাহিতোর ইহার ত লাস 
1হসেবে তা বিবেচিত হতে পারে না। জাতীয় ইতিহাসের সেই স্বতন্ত্র 
আলোচনার মহৎ দায়িত্ব আরো বহু দুওসাধ্য-সাধনের মধ্যে সঁসমাপ্ত করে 
গেছেন মহামনীষৰ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান উপলক্ষ্যে কেবল 
সেই প্রাসাঞ্গক অংশটুকু আলোচিত হবে, বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব 
সাধনে যাদের প্রভাব সুনিশ্চিত এবং অপাঁরহার্য ছিল। 

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা দিগদর্শন, ১৮১৮ 


খুশজ্টাব্দে শ্রীরামপুর িশনারীদের পারচালনায় আত্মপ্রকাশ করে। তারপর 
নানা বৈচিত্র্য ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে চলেছে 


01: জাতীয় জীবনে বাংলা সাময়িক পত্রের ক্রমাভিসার 
তদীরতা ১৮৬৮ খম্টাব্দে 'অমৃতবাজার পান্রকা'র 
y 5৩ ঃ 

টি প্রকাশ-কালের সংগে সংগে ব্রজেন্দ্রনাথ এই ধারার 


একটি স্পষ্ট পারণাত লক্ষ্য করেছিলেন। সংবাদ-সাহিত্য এবং অন্যান্য 
সাগয়িক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা জাতীয় জীবনে আজ সংশয়াতীত এবং অন্য- 


[নরপেক্ষ-ও। 


সেই যাই হোক, দেশায় ভাষায় প্রথম সামীয়ক পত্র প্রকাশের দন 


বাঙাল জাতি ইংরেজদের কাছে খণী, যাঁদও এই পত্র পাঁরচালনার প্রত্যক্ষ 

কত‘ব্যভার দেশশ পাণ্ডিতেরাই গ্রহণ করছিলেন বলে মনে হয়! “দগ্‌দশন' 

প্রকাশের প্রায় একমাস কালের মধ্যেই শ্রীরামপুর সাত 

দর্পণ’ নামে একখান সাপ্তাহিক সংবাদপন্রও প্রকাশিত হতে দা সং 

সি. সা্ম্যান ছিলেন ‘সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক. অথচ? পাত্রকার 

একট সংখ্যায় ‘বজ্ঞাপত হয়োছল, “আমাদের পা নডতগণ আগাম সোমবার 
৭_২য় 


বিট বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পর্যন্ত স্ব স্ব বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না, অতএব এই কালের মধ্যে 
দ্পণে নুতন নুতন সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা হুট 
মার্জনা কাঁরবেন।”১ তা ছাড়া, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার কিংবা 
পাণ্ডত তারিণীচরণ. শিরোমাণর মত দেশীর পাণ্ডতজনেরা 'সমাচার 
দর্পণের সম্পাদনা-কর্মেও যে সহায়ক হয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি আছে 
দর্পণের বিভিন্ন সংখ্যায়। তাই, ‘দিগ্‌দশন'এ সম্পাদনা ও পরিচালনা 
= পারে দেশী পণ্ডিতদের প্রভাব অনুমান করা হয়ত অসঙ্গাত নর। তবু 
দেই সংগে এ কথাও স্মরণীয় যে, সামায়িক পত্র প্রকাশের প্রেরণা প্রথমে 
এসেছিল বিদেশীদের কাছ থেকেই। 
স্বাধীন দেশের নাগারক শ্রীরামপুর মিশনের ইংরেজ পাদ্‌রিরা জাতীয় 
জীবনের সংগ্রন্থনে সামায়ক পত্রের নিঃসংশয়িত ভূমিকা সম্বন্ধে অবাহতি 
িলেন। এদেশেও ইংরেজ শাসন স্চনার প্রারদ্ভ থেকে ইংরোজ ভাষার 
, 7 সংবাদপত্র চাল? হয়োছল। ১৭৮০ খুপচ্টাব্দের 
সংবাদপন উল ২৯শে জান্দয়ারী তারিখে হাঁক সাহেব ইংরোঁজ 
ভাষায় বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করেন; ভারতবষণ 
থেকে প্রকাশত প্রথম সংবাদপত্র এই 'বেঙ্গল গেজেট'। পরে ইন্ডিয়া 
গেজেট" ক্যালকাটা গেজেট’, 'হরকরা” ইত্যাদি বিভিন্ন ইংরোঁজ সংবাদপন্ত্ 
] ভারতবষাঁয় ইংরেজ সম্প্রদায়ের জীবনকে কেন 
করেই এহাকি'র 'গেজেট্‌-এর উদ্ভব ঘটে, এবং বৃটিশ বাংলা, তথা যি 
ভারতে রাজনোঁতক, অর্থনৈতিক, এমন কি, ব্যান্তগত অত্যাচার অঘটনও এই 
পান্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের অন্তভূন্ত ছিল। 


০. 


নে হৰ মত 
করা চলে; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ্রস্তীত-পর্বে সেই আভ্যন্তরীণ 
Es 


১! ১৮৩০ খচণঁঃ ২৬শে অক্টোবরের সংখ্যা। 


বাংলা গদ্যে সামারিক পত্রের যুগ ১১ 


প্রভাবই সমধিক উল্লেখ্য । নিছক বাহরঙ্গ তথ্য সন্ধান করলেও দেখব, 
শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টা ছাড়াও একই 


ঙালি ট 

৮4615 সময়ে নিছক বাঙালির চেষ্টায় সামায়ক পত্রিকা 
প্রকাশিত হতে পেরেছিল। (হরচন্দ রায় এবং 

গঙ্গাঁকশোর ভট্টাচার্যের প্রবর্তনায় ১৮১৮ খ্টীষ্টাব্দেরই কোন সময়ে 

সাগ্তাহক ‘বাঙাল গেজোট' প্রকাশিত হয়েছিল। সমাচার দপণি এবং 

‘বাঙাল গেজেট মধ্যে কোন্‌টি প্রথম; সৈ সম্বন্ধে আবহমান কাল হৈকে 

মত-পার্থক্য চল্‌ছে। 

চি 


কিন্তু, বাঙাল গেজেটি'র পাঁরকল্পনা যে স্বাধীন ও স্বতন্ দেশীয় 
চিল্তাসঞ্জাত, তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে এই সত্যটুকুই সর্বা- 
পেক্ষা স্মরণীয় বলে মনে কাঁরি। ব্যাপক এবং গভীর মানীবক কৌতূহলের 
অভাবে সার্থক সংবাদ সাহত্যের উদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব মান্য এবং 
মানুষের জীবনের দৈনন্দিন আচারআচরণ, ছোট-বড় সকল উপাদান যেখানে 
মানূষের সহজ কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠ্তে পেরেছে,_সংবাদপন্র, অথবা 


"অনুরুপ সামায়ক সাহিত্যের প্রকাশ কেবল সেই যুগেই সম্ভব,_এ-কথা 


অবশ্য স্বীকার্য। এক'লেও মানুষের সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ ও অন 
সন্ধান যত তীর-তাঁক্ষ হতে পেরেছে, সংবাদ-সাহত্য ততই হচ্ছে পূর্ণাবয়ব 
এবং নিখত। আর, একেবারে প্রথমেই বলোছ, এই সর্বাত্মক মানবিক 
কৌতূহলই আধুনিক বাংলা সাহত্যের মূল প্রেরণা-উৎস। অতএব, বাংলা 
সামায়ক সাহিত্যকে আশ্রয় করে উনিশ শতকের বাঙালি-চেতনা যে-পারিমাণে 
সমকালীন মানবাভিমূখঈ হয়েছে, সেই পাঁরমাণেই তা আলোচ্য যুগের . 
সাহত্য-ইতিহাসের অঙ্গীভূত। আমাদের ধারণা, বাংলা সংবাদপত্র চেতনা- 
গত এই এীতিহ্যর জন্য ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকার কাছেই 

খণবদ্ধ। 
এঁদক্‌ থেকে শীদগদর্শনে'র ঝোঁক ছিল অনেকটা স্কুল-পাঠ্য বিষয়ের 
দিকেই। ১৮১৮ খণীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই 'মাসিক পুস্তকের" প্রথম 
প্রকাশ ঘটে এবং পরে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়ে চলে। সম্পাদক হিসেবে 
দদগৃদর্শনেও' মার্শ ম্যান-এরই নাম মাদ্রত হয়েছে। 


৯১ দিবি আলোচ্য প্যাস্িতকাটি স্কুল-পাঠ্য বিষয়ে সমং 

দেখে ‘স্কুল বুক্‌ সোসাইটি একসংগে এই 
প্ঢস্তকার বহ খণ্ড প্রতিমাসে কিনে নিতেন। সোসাইটির অনরোধেই 
‘দিগদশন’ মাসিক পঢ়স্তিকার ইংরেজি এবং ইংরোজ-বাংলা_ সংস্করণও 
প্রকাশিত হয়েছিল। ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তালিকা 
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বাংলা সংস্করণ ছাপা হয়োছল ১ থেকে ২৬ সংখ্যা। 

হাঁ ই বা সংস্করণ ছাপাহয় ১ থেকে ১৬ সংখ্যা। 

রে ইংরোঁজ সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১ থেকে SUIT 

“দিগ্‌দশনের' 'বযয়“বন্যাস লক্ষ্য করলেই তার দ্ষ্ট-ভঙ্গীর সীমা- 
বদ্ধতা স্পষ্ট পারিস্ফুট হতে পারবে। আগেই বলেছি, ছাত্রপাঠ্য জ্ঞান 
আহরণের দিকেই এই মাসিক পস্তকার ঝোঁক ছিল বোশ। নিচের 
উদ্ধৃতিও এই সত্যই প্রতিপন্ন করবে£__ 


শালে আমোরকা প্রথম 


র ইতিহাসে ‘সমাচার দর্পণ' আজ এক 
অ-তুলনীয় মর্যাদায় তাঁচ্ঠত । 


রসর রর ৮ ্ আত্ম- f র- 
নিষ্ঠ এক নূতন জাতির অভ্যুদয়ের িভত রচয আর, এই কারচার 
তে লা হতো অনটাত কালের ই করেই 
অজ্কুর-সঙ্কেত এই “সমাচার দপণের’ পজ্ঠাতেই লক্ষ্য করে 
১২২টি 


২। বু সামায়িক পরের তহাস। 
২ 


বাংলা গদ্যে সামীয়ক পত্রের যুগ ২53 


আগে বলেছি, দিগ্‌দর্শন প্রধানতঃ ছিল পাঠ্য-বিষয় নির্ভর। কিন্তু, 
সমাচার দর্পণ! প্রথম থেকেই একখানি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র রূপে পারচালিত 
হয়োছল। ১৮১৮ খম্টাব্দের ২৩শ্রে মে শনিবার ‘সমাচার দর্পণের' প্রথম 
খণ্ড প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরে প্রতি শনিবার পান্রকাটি প্রকাশিত 
হতে থাকে। আগে বলেছি, সম্পাদক হিসেবে মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত 
থাকলেও দেশীয় পণ্ডিতেরাই পত্রিকা প্রকাশে প্রধান সহায়ক হরোছিলেন। 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার_প্রথম অবস্থায় সমাচার দর্পণের সম্পাদনায় 
সহযোগিতা করেছিলেন। (১৮২৫ খুষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা 
কর্মে বলত হয়ে জয়গোপাল ক্রমে দপণের' সংগে সংযোগ ছিন্ন করেন। 
‘সমাচার দর্পণের' দেশীয় সম্পাদনা-সহায়কদের মধ্যে আর একজন শ্রেচ্ঠ 
[ছিলেন তারিণাচরণ শিরোমণি । ১৮২৮ খান্টাব্দে তাঁর লোকান্তর ঘটে 
তারও পরে সমাচার দর্পণ নানা আকারে দীর্ঘাদন সংগ্রচালত হয়। 
“১৮১৭ সনে কলিকাতায় হিন্দ: কলেজ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে এদেশের 
লোকের মধ্যে ইংরেজি শাখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর 
মিশন ১৮২৯ সন হইতে ‘সমাচার দর্পণকে' দ্বভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) 
করিবার ব্যবস্থা কারলেন।”১ 
তারও পরে ১৮৪১ খীজ্টাব্দ পর্যন্ত ‘সমাচার দর্পণ' নানা আকারে 
চাল ছিল। ১৮৪০ খ্যাঘ্টাব্দের ১লা জুলাই 


ডর 'াবর্ণমেন্ট গেজেট" প্রকাশিত হয়। মা্শম্যান 
দপ পন সমস, এ সরকারি পানিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করলে 
১৮৪১ খ্যীম্টাব্দের ২৫শে ভিসেম্বর-সংখ্যার পর 


‘সমাচার দর্প'ণ' লুপ্ত হয়। 
প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে “এতদ্দেশীয় 


লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয়” এই আভিপ্রায়েই 
'দ্পণের' প্রকাশ সূচিত হয়োছল। 

‘সমাচার দপণ' এই উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম যে হয়েছিল, সে কথা 
প্‌বেই বলেছি। সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ ভাবে স্মরণীয় 
“বাবর উপাখ্যান” জাতীয় রচন্য। নববাববিলাস, টেকচাঁদ অথবা হনতোমী 
সামাজিক ব্যংগাত্মক নক্‌সার সুরু এখানেই। নিছক ব্যংগাত্মক নক্সা 
বলেই নয়._আলোচ্য ধরণের রচনাবলীর মধ্যে যে সরস কৌতুক-বোধ, যে 
সক্ষম সমাজ-সন্দর্শন ক্ষমতা এবং যে আত্ম-িচারণার চেষ্টা রয়েছে, তারই 
এঁতিহাঁসক পরিণাত পরবর্তী“ কালে উপন্যাস সৃষ্টির উপযোগী মানসিক 


এবং সামাজিক প্রাতবেশ রচনার কারণ হয়েছিল বলে মনে করি। _ 
‘সমাচার দর্পণে" “হিন্দ; শাস্ের যুক্তি হীনতা’ বিষয়ে লিখিত একটি 


১। এ৷ 
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পত্রের উত্তর দিতে গয়ে রামমোহন রায় “ব্রাহ্মণ সেবাঁধ” নামক মাঁসক পত্রের 
প্রবর্তন করেন। ১৮২১ খনাল্টাব্দের সেপটেম্বর 
21 মাসে শিবপ্রসাদ রায় ছদ্ম-নামে রামমোহন 
৪১০7 এই মাসিক পন্রাটর সম্পাদনা করেন। ব্রাহ্মণ 
সেবাঁধ' বা ‘Brahmunical Magazine’ অভ্পকাল পরে লুপ্ত হয়। 
(সমাচার দর্পণৈ' হিন্দু-বিরোধা প্রচারের প্রাতরোধ কল্পে রামমোহনের 
সক্রিরতর প্রচেষ্টার প্রমাণ সম্বাদ কৌম্‌দ্রী। 
15518 অন্যান্য বিষয়ে আদর্শ পত্রিকা হলেও “সমাচার 
দ্পণ' প্রধানতঃ মিশনারিদের কর্তৃত্বাধীন ছিল।) তাই, দেশীয় ধৰ্মাদির 
প্রীতি এই পত্রিকায় অকারণে অসুয়া এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশিত 
হতে থাকে। এর বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে একাধক ধর্মপ্রাণ স্বদেশীর 
উৎসাহে “১৮২১ সালের ৪ঠা ভিসেম্বর 'সম্বাদ কৌনদদার প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়।”১ রাজা রামমোহন স্বাদ কৌমন্দ'র একজন আঁত 
উৎসাহী পণ্ঠপোষক এবং শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। পাঁতুকাটি প্রীত মঙ্গল- 
বারে প্রকাশত, হত। 'কাঁলকাতা কমলালয়' গ্রন্থ এবং 'সমাচার চান্দিকা' 
পাত্রকার বিখ্যাত লেখক-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন “সম্বাদ 
কৌসনদীর' প্রীতজ্ঠাতা-সম্পাদক। কিন্তু, প্রথম ১৩টি, সংখ্যা প্রকাশের 
পরেই ভ বণ ‘সম্বাদ কৌমীদর সংশ্রব তাগ করেন। বলা হয়ে থাকে, 
রামমোহনের সংগে মত-দাঘকাই এই পদত্যগের কারণ। রামমোহন ও 
পান্তকায় সত ণ য় নয় ই ; ভবানী- 
চরণের রশশানিতা তাতে আহত হয়: তই তান দূরে চলে ২ লে যান। 
সময়ে নানা ভাবে হস্তান্তারত এবং রুপান্তারত হয়ে হয়ে ১৮৩৪ খুশভটাব্দ 
বা তার নিকটবর্তী কাল পয়ক্ত বক হি 


রামের উহা কাম পতি কো? প্রকাশিত হয়োছিল। 
রায়ের প্র রাধাপ্রসাদ একেবারে শেষ পর্যায়ে কিছাঁদন 
‘সম্বাদ কৌমূদন'র সম্পাদক ছিলেন।) রি. 


নমচার দপি-এর প্রতিবাদ উপলক্ষ্য করে ‘সম্বাদ কোঁমূদর' k 


চান্দ্রকার প্রধান উদ্দেশ্য । ‘সমাচার টা তি 
সমাচার চন্দ্রকা সাস্ভাহক_ পত্ৰিকা ছিল এবং ভবানীচরণ 
(পাকা চা ধ ছিলেন এণ্র সম্পাদক। 
০: মছি রেনারের নৰা বহুল 
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জনপ্রিয়তা অজন করোছিলেন ।( সতাঁদাহ দাহ প্রথার সুদক্ষ সমর্থন রক্ষণশীল 


হিন্দ; সমাজে পান্রকাটকে একচ্ছত্র জনপ্রণীত দান করোছল) 

‘সম্বাদ কৌমুদণ' এবং ‘সমাচার চান্দ্রকা'র বাগ্যাদ্ধ দীর্ঘদিন সমকালীন 
বাংলার সমাজ-জীবনে তাঁর উত্তেজনা সৃষ্টি করোছিল এবং পাঁরশেষে “সতী 
বিষয়ক ব্যাপার এ উভয় সমাচার ত বাদানুবাদ মান্রের আশ্রয় 
হইয়াছে ।৮”১৯ কিন্তু, বাদান্‌বাদের উত্তেজনা প্রধান হলেও চান্দ্রকার একমাত্র 
উগজীব্য ছিল না। নানা বিষয়ক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জাবনার্তিকে 
এই পত্ৰিকা সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছে। 

১৮৪৮ খটষ্টাব্দে ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কিছুদিন পত্রিকাটির সম্পাদনা করে খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরে 
হস্তান্তারত হয়েও নূতন ও পঢ়ুরাতন ‘সমাচার চান্দ্রকা' নানা দফায় ১৮৫৩ 
খুখজ্টাব্দের কোনো সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। 

ভবানীচরণের দক্ষতা চান্দ্রকা' সম্পাদনার সার্থকতাকে আতক্রম করে 
াচিত্রতর প্রতিষ্ঠা অজন করোছিল। সতাদাহ নিবারণের বিরদ্ধে বিলাতে 
আপাল করার উন্দেশ্যে যে ধর্মসভা' গঠিত হয় (১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারী), 
ভবানীচরণ ছিলেন তার সম্পাদক। দক্ষ সাংবাদিকতার সংগে এই ঘটনার 
দ্বারাও ভবানীচরণের সামাজিক সচেতনতা এবং সাক্রয়তার পরিচয় স্পষ্ট 
হতে পারে। সন্দেহ নেই, ভবানীচরণ রক্ষণাশীলতারই সমর্থন করোছলেন; 
আর তাই, সে যুগের ইতিহাসের ধারায় তাঁর কার্যকলাপ 'প্রাতক্রিয়াশীল' 
বলে আভাঁহত হতে পারে। কিন্তু, গোঁড়া হলেও_তিনি অন্ধ ছিলেন না। 
বস্তুতঃ, সে-যুগের সমাজ-জাবনে তখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসমতা প্রাতী্ঠত 
হতে পারোন। দ্যাদকে চলছিল দুই বিপরীত ধর্মী“ আত্যান্তকতা। 
ছিল না। তব, এই আত্যান্তিকতার মধ্যে ইতিহাস সেদিন স্বরূপ আহরণ 
করছিল,_পরস্পরের সমালোচনা ও ঘাতপ্রাতঘাতে বাঙালির আত্মদর্শনের 

পথ দিনে দিনে হয়েছিল সহজ ও স্বচ্ছ। এই 
'চন্দ্রকা-সম্পাদক ধরণের সমাজ-সন্ধানেরই সাবলীল এবং সরস 
ভবানীচরণ রূপ দিয়ে গেছেন, ভবানচরণ তাঁর ‘কলিকাতা 
কমলালর' এবং 'নববাব; বিলাস’ জাতীয় ব্যঙ্গ রচনায়। অনুরুপ রচনার 
প্রথম সূত্রপাত লক্ষ্য করেছ "সমাচার দর্পণে'র পাতায়। এই সমাজ- 
সন্দর্শনের ধারা পরবর্তী পর্যায়ে ক্রম-পাঁরণত হয়ে উঠেছে হনতোম এবং 
টেকচাঁদের হাতে। ভবানীচরণ এই ধারার প্রথম দ্‌ঢ় ভিত্তি: সেই এতিহ্য- 
সূত্রেই যথাস্থানে তাঁর অন্যরূপ রচনাবলীর আলোচনা করব; এখানে 
কেবল স্মরণ করি, আলোচ্য-যুগের এক সাংবাদিকের হাতেই বাংলা গদ্যের 
731. "সমাচার দর্পণ’ ১৩ই ফেব্রুয়ারী। 


= 


১০৪ বাংল সাহিত্যের ইতিকথা 


সেই নবীন এীতহ্য নবজন্ম লাভ করেছিল। 

বাংলা ভাষার আর একখানি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হচ্ছে 
'বঙ্গদণত'। সাজনি আর, মণ্ট্‌ গোমারি মার্টিন এক সংগে ইংরেজি, বাংলা, 
ফারসি ও নাগাঁর ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্‌ড্‌” পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বাংলা 

সংস্করণের নাম ছিল 'বঙ্গদূত' প্রথম প্রকাশ 
নন ১৮২৯ খনন্টাব্দের ১০ই মে। পত্রিকাটি “প্রাত 
শনিবার রান্রে মুদ্রিত” এবং “রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত” প্রকাশিত 
হত। নালরত্ব হালদার ছিলেন 'বঙ্গদত"এর প্রথম সম্পাদক। তাছাড়া, 
পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
প্রসমকুমার ঠাকুর। অন্যন্র ব্যস্ততার দরুণ নালরক্র হালদার কর্মত্যাগ 
করলে ভোলানাথ সেন সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহেশ- 
চায় সম্পাদক হন। পরে কিছুদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে 'বঙ্গদূত' ১৮৩৯ 
খনজ্টাব্দে আবার কিছুদিন প্রকাশিত হয়। 

তখনকার দিনের সংবাদপ্রসমূহ কি করে রাজনীত-অর্থনীতি বিষয়ে 
ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছিল তার নিদর্শন হিসেবে 'বঙ্গদুত' থেকে একটি 
মাত্র ছন্র উল্লেখ কারি-“এই ভারতবর্ষ হইতে কোম্পানি বাহাদুরের 
আধকারে প্রাত বংসর ৪০ চাল্লশ 
তন্মধ্যে ২০ কুঁড় লক্ষ এ কোম্পানীর অধাশতে কৃতাংশ 'হয়। অবশিষ্ট 
ইংলণ্ডাধিকারের বেতন বণ্টনে পর্যাপ্ত 

মুল পত্রাটর বিষয়বস্তু সুদর্ঘ; এবং তা ‘সমাচার দর্পণে'ও উদ্ধৃত 
হয়োছল। কোতহলী জনের জন্য ব্জেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা প্রত 


প্রখর এবং প্রবল হয়ে উঠ্ছিল। মানুষের নোতিক এবং আধ্যাত্ক জীবনই 
নয় একীন্তভ ভৌতিক অদ্যুদয়ও একালের মানুষের কৌত্হলী 
্ য় হয়ে উঠেছে। আর, আলোচ্য যুগের সংবাদপন্রাবলই 
সবাভমহ ন পথকে করেছে অবারত। আধুঁনক 
যুগ এবং আধ সাঁহত্যেরও প্রধান 4 


উপজীব্য মানবধর্মের সবণাভি- 

মুখা প্রসার! া্স আলোচ্য পর্যায়ে যে জীবন- রি 

এবং সংবাদ রুপে ছিল সামাবদ্ধ, পরবতণ পথদয়ে মধসূদন-বাঁ 

সাধনার তাই হয়েছে ।শল্পর-পান্বিত। ১ এই অথেই আমাদের 7 

পবে'র সংবাদ-সাহিত্যেরও "ত যুগের সার্থক জাতীয় প্রস্তুতি। 
এই প্রস্তুতির সফলতম নিদর্শন পপ্ত কবি'র 


সংবাদ শ্রভাকর'। প্র: 
সাপ্তাহক, পরে 'বারতাযিক, তার পরে দৈনিক রূপে ং 3 


বাংলা গদ্যে সামায়ক পত্রের যুগ ১০৫ 


উদীয়মান নব-সংস্কাঁত-সাহিত্যের 'পরে প্রভাকর-কিরণ বর্ষণ করাছল অজস্র 
ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ at iE হি টি 
প্রভাকর ুপ্ত-প্রায় প্রাচীন বাংলার 

কাব্য-কবিতার সন্ধান এই সংবাদ প্রভাকরেরই 
পৃষ্ঠায় স্চত করোঁছলেন ঈশ্বর গুপ্ত; এখানেই বাংলা-সাহত্ের প্রথম 
এীতিহাদ্িক পাঁরচায়নের অঙ্কুরোদ্গম।১ এখানেই নিত্য নূতন সমাহত 
'কবিগান'-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে দিনে দিনে;ভারতচন্দ্রের জীবনীর 
প্রথম প্রকাশ ও কাব্য-কবিতার বালষ্ঠ বিচারও প্রথম সম্ভব হয়েছিল” 
প্রভাকরে'রই পাতাতে । 'প্রভাকর'কে কেন্দ্র করেই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কবিকাতির বিকাশ,_বলাবাহুল্য, 'সংবাদ-প্রভাকরের' সকল পর্যায়ের মতই 
কাব্য-বিষয়েরও শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর গরপ্ত। এই ‘সংবাদ প্রভাকরে'র 
পৃজ্ঠাতেই বঙ্কমচন্দ্র-দীনবন্ধদর কৈশোর-প্রাতিভা, প্রথম প্রকাশের আলোক 
খাজে পায়। 

১৮৩১ খুপষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী শক্ুবার ‘সংবাদ প্রভাকর' 
'সাপ্তাহিক সমাচারপত্র' প্রথম ত হয়োছল। গাহ;রৈঘাটার- “বাব 
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যরুমে এই প্রভাকর পত্র প্রকাটিত হয় ২ 
জী 2৬... প্রথমে ভাড়াটে মাদ্রাযন্্র থেকে প্রকাশিত হলেও 
যল্ত্রালয় স্থাঁপত হয় এবং সেখান থেকে ১৮৩২ খনষ্টাব্দের ২৫শে মে 
পর্যন্ত প্রভাকর “আঁত সন্দ্রমের সাহত মুদ্রিত” হয়োছল। কিন্তু, 
যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর পরে প্রভাকর বন্ধ হয়। 

পুনঃ 


চার বছর পরে ১৮৩৬ খতীম্টাব্দের ১০ই আগস্ট সংবাদ প্রভ 
প্রতিটি সপ্তাহে পত্রিকার 


ত করে সংখ্যা প্রক শত হত। ১৮৩৯ 


প্রভাকর'_ খুিষ্টাব্দের ১৪ই জন প্রভাকর আৰ 
'বারবরায়ক' দৈনিক ধারণ করে। “বাংলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম 
এবং মাসিক দৌনুক সংবাদপত্ৰ "৩ ১৮৫৩ খুীচ্টাব্দ থেকে 


মাসিক সংস্করণও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 


সংবাদ প্রভাকরে'র একটি 
১৮৫৯ খ্াচ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয় এবং 


তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 
‘সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায় বাঙালি জীবনে ঈশ্বর গর্তের শ্রেষ্ঠ দান 
স্বাজাত্য-বোধের প্রেরণা। এ পর্যন্ত আলোচিত ইতিহাসে লক্ষ্য করোছ 


“ঈশ্বরচন্দ্র গলত রচিত কাবিজীবনী।” 


১। দ্রষ্টব্য £_প্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 
২। সংবাদ প্রভাকর £_-১৮৪৬; ১২ই-এ্রাপ্রল। { 
এলে সময়ক নুরের ইতিহাস রজেনদননি 07 / 


উঠে ৮ 


১০৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


উনিশ শতকের প্রার সুর; থেকেই নগর-বাংলার বাঙালি মান্রকেই শিক্ষায় 
5701 আসাঁছল। পর্বত অধ্যায়ের তথ্যাবলণও 
চি বাঙালির এই জস্ত স্বজাতি-প্রীত এবং উন্নাত- 
সাধন আকাঙ্ক্ষার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। বাংলা সংবাদপত্র বাদানূবাদের 
মধ্যে দিয়েও বাঙালি পাঠক সাধারণের সামনে জাতীয় জীবনের একটি 
পদ্ণাবয়ব ছবি তুলে ধরেছিল। জাতির সম্বন্ধে এই বার্ধত জ্ঞান জাতি- 
প্রীতিরও সংবর্ধনের কারণ হয়েছিল। তাছাড়া, ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেম 

ছিল, প্রত্যক্ষ, তাঁর এবং সুস্পন্ট। কবিতায় তানি লিখোঁছলেন £_ 

“কত রূপ স্নেহ কারি, দেশের কুকুর ধার, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ৷? [স্বদেশ] 
সে-যুগের বাঙালি সমাজের পক্ষে এই অনুভূতি, অভিনব না হলেও 
দুললভ ছিল। সোদনকার ইংরেজি শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায় বরং ? য়তার 
খ। বলা হয়ে থাকে, পরবর্তী কালে ফরাসী বিশ্বের সাম্য-মৈত্- 
স্বাধীনতার আদর্শই বাঙালির স্বাভিমান এবং স্বজাতি-প্রেমের উৎস রচনা 
সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত. করোছল। কিন্তু, ঈশ্বর গাপ্তের প্রতাচ্য-জ্ঞান 
প্রায় ছুই ছল না। তব্দ, রামমোহন-বিদ্যা- 
সাগরের মতই আত্ম-মর্যাদা এব Ij 


স্বাঁভমান-বোধকে উগ্ররুপে বাংলার সমাজ-জীবনে ছড়িয়ে দিয়োছল। 
‘সংবাদ প্রভাকরে'র যুগ থেকেই বাঙালির 


জাতীয় স্বাতন্তয-বোধ জাগ্রত হয়েছিল। মধসুদন-বাঙকমধুগের উগ্ৰ রি 
স্বাতল্ত্যর চেতনা এই জাতীয় স্বাতন্ত্য- j 


পর্বে গর অধ্যয়নের নামত পা - 
কলংকার বিরত নি ‘ডতবর মৃত মৃত্যু 
তকলিংকার বিরচিত প্ৰবোধ চান্দুকা এবং সুপণ্ডিত "হরপ্রসাদ ce 
| কোই দি কতেক চত ই ০ প্রণীত 
সি ওক পাত প্রকাশ আছে, কিনতু তাহার ইহা তের 
কাঠন ও কক, ত ত রস ও মধ্রত্ব নাই। রর আধকাং 


বাংলা গদ্যে সামায়ক পত্রের যুগ ১০৭ 


ইহারা উভয়েই আদি গ্রন্থ-কর্তারুপে গণ্য হইবেন। মহাপ্রভু পাঁদ্র কোর 
প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা এ সময়ে বঙ্গ-ভাষায় খনীষ্ট-ধর্ম বিষয়ক কয়েক- 
হইত। দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা াখতেন। তাহাতে কোন 
{বচার ও বিবাদ ঘাঁটত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল আত 
সহজে স্পষ্টরুপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদর়ঙ্গম 
কাঁরতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদ্‌শ মি্টতা 
ছিল না। 
“ইদানীল্তন বঙ্গভাবা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ে যাঁহারা 
অন্শীলন কল্পে অনরাগ হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই আভপ্রেত 
বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারবেন, তাহাতে দেশের অশেষ প্রকার উপ্ণাকার 
সম্ভবনা। অংগ্রাত মধ্যে মধ্যে দুই একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গদাপীরত ভাষা- 
পঢস্তক প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তৎপাঠে আনন্দ লাভ কাঁরয়া থাঁক, যখন 
তর; মকাঁলত হইয়াছে তখন ফলবান ও বলবান হইবে তাহাতে সংশয় ক?” 
আলোচকের এঁতিহাসিক-চেতনার প্রখরতা বিস্ম়কর.--আর সে আলোক 
ছসেন স্বয়ং ঈশ্বর গ্প্ত।) অতাঁত-বর্তমানের সত্য এীতিহ্-বোধ নিয়ে 
ভাবয্যৎ সম্ভাবনার যথার্থ মুল্যারনই সার্থক এাঁতহাসিক চিত্তের লক্ষ্য! 
গপ্তকাি তাতে ফাঁকি দেন নি/কিন্তু সব চেয়ে বৌশ লক্ষ্য করবার মত 
লেখাটির আগাগোড়া ব্যাপ্ত স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রাত গভীর মমতাবোধ; 
অপরপক্ষে স্বাভিমানের তাঁরতা হেতু, কোর প্রভার উল্লেখে অসহিষ্ণতা। 


আলোচ্য মনোভাবের ওটিত্য বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়;-_কিন্তু আলো- 
স্বাতন্র্য-বোধের তীব্রতা ও স্পর্শকাতরতাটনকু লক্ষ্য 


চনার মধ্যে নব-জাগ্রত 
করতে বল! স্পর্শকাতর আঁত-সক্ষন স্বাতন্রযবাদ্ধই পরবত পর্যায়ের 


জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশিত হয়। পাত্রকা প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রথম 


সংখ্যাতেই স্পষ্ট ঘোষিত হয়েছিল ?_ 
এসংপ্রাত এতন্মহানগরে নানাবিধ সমাচার পত্র দ্বারা নানা দেশীয় 
রগ বলত পকাশ কারবার নিমিতে এম লহে দি ০ 
আছে। 
উর এই যে এতদ্দেশীয় বিশিল্ট বংশোদ্ভব মহাশসেরা 
লোকের প্রপণ্ণ বাক্যেতে প্রভাবিত হইতেছেন, তাহাতে তীহারাঁদগের কোন- 
রূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া -খোঁদত হইয়া বিবেচনা কারলাম 


১০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মন্যুমিতাক্ষরা প্রভাত গ্রন্থের আলোচনা 

“দ্বতাঁয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাস অনেকেই আপন আপন জাঁতি- 
বাহিত ধনেকি প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে বথাশালতান:সারে কাহিয়া থাকেন কিন্ত 
সেই মহাশরেরা এমত কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কতক 
নহে ইহার কারণ কি ইহাও বিবেচনা করিতে হইবেক। 

“তিতীরতঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় 
ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নীনী ন্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি 
_ পে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই 
সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশতরর ভাষার ক্রমে রসে প্রকাশ রব। এবং অন্য 
অন্য বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতান:সারে প্রকাশ 
কাঁরতে বাট কাঁরব না ইত ৷? 

'জ্ঞানান্বেষণ' ছিল উদারপন্থী তরুণদের পত্রিকা, আর এই কারণেই 
সেকালের সকল প্রগাতশখল সামাজিক আন্দোলন এবং সংস্কারে এই পত্রের 
উৎসাহ ছিল সমাধক। “গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' 
পত্রের বাংলা বিভাগ সম্পাদন কা ।”১ তিনি রাজা রামমোহনের 
সময় থেকেই প্রগতিশীল সমাজ-সংদ্কারে আত্মনিয়োগ করোছলেন।। তা 
ছাড়া, এ ষদগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণ 'জ্ঞানান্বেষণের' সং 

দাক্ষণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের নামেই প্রথমে পত্রিকাটির 
‘লাইসেন্‌স্‌’ নেওয়া হয়োছল। তাঁর পরে ত 
বচা মলক পিক পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এ'দেরই চেষ্টায় 
১৮৩৩ খাঁজ্টাব্দের প্রথমভাগ ₹ র্‌ 


সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় কে। প্রথম সংখ্যার পীবজ্ঞ পন-এ উদ্দেশ্য 
ঘোষণা করা হয়,_“বাহাতে 
বিষয়ক হিতোপদেশ আছে যাহাতে মনোইন্প্রবেশ করি 


ৰ্‌ kK 
তথা নানা বিষয় ঘটিত রাজ্যের ম 


বাংলা গদ্যে সামায়ক পত্রের ষূগ খন 


ইউরোপীয়্দ দেশের নূতন নূতন সম্বাদ যদ্দ্শনে পাঠকগণেরা 
পরমোললাসিত হইবেন এবং তাহাদিগের ও প্রোরত যথা রীত্যনসারে 
প্রকাশ হইবেক ৷” 

প্রথমাবাঁধ হরচন্দ্র বন্দ্যোধ্যার় ছিলেন সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়-এর সম্পাদক। 
১৮৩৯ খনীষ্টাব্দ থেকে উদয়চন্দ্র আঢ্য সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। বংশান্য- 
ক্রমে আদ্য পরিবারের নানা ব্যক্তি তারপরে ১৯০৭ খ্নীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। ১৯০৮ খাীষ্টাব্দের এপ্রিলে এর বিলুপ্তি 


ঘটে। 

‘সংবাদ পৃণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাঁসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 
প্রায় এক বছরের মধ্যেই সাপ্তাহিক আকার প্রাপ্ত হয়ে ১৮৪৪ খনীস্টাব্দে 
দৈনিক পত্রিকায় পর্ধযবাঁসত হয়। প্রায় ৭৩ বছর ধরে নানা আকারে পাঁর- 
চালিত পান্নিকাখানি বাংলার জনমতের "পরে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করোঁছল। 

বাংলাগন্যে সাময়িক পত্রের প্রভাব যগের আলোচনা এখানে শেষ 
হরেছে। আবার স্মরণ করি,_বাংলা সংবাদ ও সামাঁয়ক পত্রের ইতিহাসের 
সম্পূর্ণ তথ্য এই আলোচনায় সংগৃহীত হয়নি৷ প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দেশীয় সামায়ক পত্রের ইতিহাস অথবা 'বাংলা সামাঁয়ক পর' গ্রন্থ দির 
বিষয়সচীর প্রতি লক্ষ্য করলেই বর্তমান অধ্যায়ের তথ্য-দীনতা স্পষ্ট হয়ে 
উঠ্‌বে। প্রথম পর্যায়ে ১৮৬৯ খটী্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত পাত্রকার তথ্যের 
দক থেকেও আমরা অসম্পূর্ণ। কিন্তু আগেই বলোছ, সংবাদ ও সাময়িক 
পত্রের ইতিহাস সাহত্য-ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে 

না। আলেচ্যমান সময়ে বাংলা গদ্যভাষা সংবাদ 
বাংলার বৃহত্তর সংস্কৃত ও সামায়ক পত্রের পৃজ্ঠাকে আশ্রয় করে 
রর প্রাঞ্জলতা, বহম্ীখতা এবং সভ্যতা-সমদর্চিত 
গদ্য সাহিত্যের গঠনে গভনরতা-জটিলতায় খদ্ধ হয়ে শিক্ষিত নাগাঁরক 
পর-পাঁরকার দান বাঙালি জাঁতর মমমূলে প্রাতাম্ঠত হয়োছিল। 
এই সমন্ধ জাতীয়-মানসই পরবর্তী সাহত্যে আধ্যানকতাধমা সৃজন- 
শৈলপকে করোছল অবারত। এই অর্থে আধ্যানক মানসের, তথা আধ্বীনক 
সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বের নিয়ামকমাত্ররূপে সংবাদ ও সামীয়ক পত্রের 
বর্তমান আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এই প্রসঙ্গ-কথা স্মরণ করেই, অপেক্ষাকৃত 
পারহার করে চলোছি। আর, একই 
স্বজ্প-প্রধান পন্র-পত্রিকার আলোচনা ত 
কারনে ওর শেষে বাংল নাহ টি 
পান্রকাকেও রেখোঁছ অনযাল্লাখত। প্রথম বিনে বাংলাগদ্যের রণাত 
রঃ 4 শ্ৰেষ্ঠ অনেকেই ছিলেন তত্ববোধিনীর নিয়ামত 
যাঁদের হাতে, তাদের মধে) নর 

লেখক। স্বয়ং সহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার দণ্ড * টি 
টে রচাঁয়তাদের রচনা সম্ভারে 

সাগর, রাজনারায়ণ বসু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত £? 


১১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


তত্ববোধিনীর পজ্ঠা নিয়ামত সমৃদ্ধ ছিল। সেদিক থেকে তত্ববোধিনী 
সাহত্য-হীতহাসের এক পরম সম্পদ। ভা সত্তেও বতমান প্রসঙ্গে কেন 
সে পান্রকার আলোচনা পারিহার করেছি, তারই জবাব-দিহিতে আলোচ্য 
পর্যায় সম্বন্ধে আমাদের এঁতিহাসিক মূল্যবোধ স্পষ্ট হতে পারবে। 
বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পরের এতিহাসিক সার্থকতা নিদেশি করে 
ডঃ সুকুমার সেন , “S৮১৮ খনাyষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ কারয়া প্রায় 


সাহিত্য) প্রধান্তঃ সাময়িক পান্রকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙালা 
ক পাৱকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়া 


গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের 
বাবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক-পতিকা, সৌমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী; জ্ঞানা 
বধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ, 1 


বে 


+বাম্ধবং নবজীবন, সাধনা, প্রবাস ভারত 


সা, ও সবদজপন্র 

ত নাম বাঙালা ত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।”১ 
আধুনিক বাংলা সামার়কপত্রের যথার্থতর এতিহাসিক মূল্য নি অসম্ভব 
বলে মনে কাঁর। আমাদের এই আলোচা যর সাময়িক পর সন 
সাহিত্যের আধার হিসেবে বিচার্য নয়, সার্থক ত্যকের মানস 
নংগঞলেন শবতায়তা রুই ক্মরণায়। সার্থক সষ্টিমান্রেরই জন্য শিলিপ- 
নো এক নাতির পরিমান ও ধর সমৃদ্ধি অবশ্য 
! কেবল মান্র সু র প্রবণতা সার্থক-স: ত 

বে পারে না, কবিগান বা ফোর্ট উই এ 5৬ 


র তু ও সাময়িক সাহত্য। 
সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত যে ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে, তার 
একস্থানে ঈশ্বর গ্রস্ত স্বীকার রছেন.......ধরাজা র শ রায় সমাচার 
1 পিল্তক রচনা বারা সবাত 


য় র বিচ্তর উন্নত হয়। পা্রিসাহেবদি? 

ক কা 

রক বালের আস বং আমরা 

সপ্টারক বলিয়া উল্লেখ করিব ; এ 
বস্তুতঃ ‘সমাচার পত্রের এই 


বহধ্মখী 
নো বাংলা গদাই নয়, বাংলা গদ্য রচনা আলোচনার মধ্য 


ছি... 
উস ক 


বাংলা গদ্যে সামাঁয়ক পত্রের যুগ ও 


সংবাদপত্র মারফত আলোচনা-বিচার করেছেন; কিন্তু কোন লেখাতেই, কি 
ভাষায়, [ক ভাবনায় ব্যন্তিত্ব-স্পর্শ (Personal touch) ছিল না। রামমোহন 
গায় ছাড়া সে-যুগে বলিষ্ঠ ব্যন্তিত্বের প্রকাশ ছিল না আর কারো রচনায় 
এমন কি গঢপ্ত-কাবরও না। ঈশ্বর গ্ঢগ্ত সে কালের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক 
ও 'গ্রভাকর' সম্পাদক হিসেবে সমাজ-নিয়ামকও ছিলেন। কিন্তু, তাঁর 
রচনাতেও নিজস্ব কোন 'স্টাইল' আমরা লক্ষ্য করি না;__গদ্যে-পদ্যে সমূঘত 
প্রাতিভাসতেেও তাঁর রচনা ছিল গতানূগতিক। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় 
রঙ্গলাল ও বঙ্কিম-দীনবন্ধুর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়োছল-_কিন্তু সেও 
কেবল দীর্ঘ অন্ঃশীলিত জীবনের পূর্বানঃসাতি মান্র। তাই 'সংবাদ 
প্রভাকরকেও এই যৌথ প্রস্তাতি-চেষ্টার অঙ্গ মাত্র বলে স্বীকার করোছি। 
কিন্তু, তত্ববোধিনীর লেখকগোম্ঠীর রচনার মধ্যে স্পষ্ট ব্যান্ত-বোশিষ্ট্ের 
স্পর্শ আছে, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষর কুমারের রচনার 
পার্থক্য কেবল বিষয় এবং ভাষাগত নয়, তাঁদের স্টাইলের স্বকীয়তা-জাত। 
_-তাই, তত্ববোঁধিনী-পান্রকার আলোচনা ব্যন্তিত্বধমা* বাংলাগদ্যের প্রথম যুগ- 
এর অন্তভূতি করে বর্তমান বিচার থেকে তাকে পৃথক্‌ করোছ-_পৃথক্‌ 
ও স্পষ্ট করতে চেয়েছি বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ের অন্তার্নীহত 
প্রেরণা ও রূপগত বৈশিষ্ট্য। 


নবম অধ্যায় 


ব্যাক্ত্ব-চাহ্নত বাংল! গদ্য 

ইংরেজিতে প্রচলিত কথা আছে; “Style is the man”; ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রসঙ্গেই কথাটি সমধিক উল্লিখিত। প্রত্যেক ভাষারই গঠন ও 
উচ্চারণের একটি করে পৃথক্‌ ভঙ্গি ররেছে। ভাষার সেই সাধারণ স্বভাব 
গড়ে ওঠে, ভাষাভাষার সাধারণ স্বভাব ও প্রবণতাকে বি যা 

ট র স্বভাব ও বন্তব্য অনুসারে স্বতন্ত্র হয়ে 
রই ভাষা জবান 7 তার কা 
ব্যনতিত্ব-চিহিত গদ্য বৈশিষ্ট্যকেই বলি স্টাইল" । গদ্য ভাষায় ‘স্টাইল’ 
গড়ে উঠতে সময় লাগে। গদ্য সাধারণতঃ, আটপৌরে জীবনের ভাষা; 
গদ্য-বন্তার প্রায় একমাত্র ঝোঁক। বিশেষ করে, গদ্য যখন ম:খের কথাকে ছেড়ে 
প্রথম লেখার পাতায় ধরা পড়তে থাকে, তখনো কেবল প্রয়োজন মেটানোর 
মোল কথ্য উদ্দেশ্যটিকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে তার সময় লাগে। গ্রভীর ভাব 
এবং ভাবনার স্পর্শ যতক্ষণ গদ্য ভাষার গায়ে লাগে নি, তখনো পর্যন্ত ভাষার 
মধ্যে সংস্থম্পূর্ণ স্টাইল প্রত্যাশা করা চলে না। কম্তৃত এখানেই কাজ 


ৰ 


১১২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মেটানো কথার বদলে প্রয়োজন হয় ব্যান্তর মন-জড়ানো ভাবনার দোলা । 

ব্যািের স্পর্শে চাহত হতে পারলেই আটপোঁরে গদ্য সাহিত্যের মর্যাদা 
দাঁব করতে থাকে। ষ্টার জীবন-্পশই ত সৃষ্টির পরম উৎস! 

এই কারণেই, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ব্যন্তিত্ব-স্পর্শ সূচনার পারচয়ট্‌কু 

এবং গদ্য সাহিত্যের বিশে মূল্যবান:। তপ 

রতুতি-পারণাম প্রস্হাত-পারণাম এখানেই। এ-পষন্তি বাংলা 

গদ্যের আলোচনায় আপামর নাগাঁরক বাঙালির 

ই ন্াতির একটিমাত্র যৌথ আকত ও প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করেছি। বিত 

লি নানা সর থেকে নব নব জ্ঞানের উপাদান আহরণ করেছে, সত 

ও সাময়িক সাহিত্য স্বাধীন চিন্তার পথকে করেছে অবাঁরত। কিন্তু, 


বাক্যরীতি (syntax). তখনো ছিল আয়ন্তের অনেক বাইরে। ডা 


টা তার ব্যান্তগত ৬: 

ও গদ্য ন্ট কাপ্তিকতা;-দুয়ে মিলে 
তার ভাষাকে দুল“ভ বলিষ্ঠ ES 

লে যুগের পক্ষে তা ছিল অনন্য-তুল্য। OTE 


ব্যান্তত্ব-চাহত বাংলা গদ্য ১১৩ 


৭০০০০ Bengali prose had not yet received the purity and 
Srace, which subsequent writers have imparted to it. But 
(Ram Mohan’s rugged and well-reasornied Style suited the great 
task he set before himself,—to battle single-handed against a 
host of unreasoning antagonists, and to expose evil customs and 


hurtful practices.”> ই 
সম্ভবতঃ ১৭৭৪ খনজ্টাব্দে২ হুগলী জেলার রাধানগরে রামমোহনের 


জন্ম হয়, এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পারবারে। তাঁর বাবা রামকান্ত রায় ছিলেন 
ভূম্যাধকারী। রামমোহনের মা তাঁরণী দেবী নিজ্ঠাবতী হিন্দু-গৃহিণী 
ছলেন। দুই সহোদরের মধ্যে রামমোহন ছিলেন অনুজ; তা ছাড়া তাঁর 
িমাতা এবং এক বৈমান্রেয় ভাইও ছিলেন। রামকান্ত ঘোর বৈষাঁয়ক ছিলেন; 
সেকালের সরকারী ভাষা আরবি-ফারাঁস শিক্ষা দেন। ?পতার ইচ্ছা 
রামমোহনের মধ্যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়োছল। রামকান্ত পাত্র ও পত্রীদের 
মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করে দেবার পরেও রামমোহন পিতার নিজস্ব অংশের 
পাঁরচালন ভার পেয়েছিলেন, এবং সার্থকভাবে সে দায়িত্বের নির্বাহ 
করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অল্পকাল পরে স্বয়ং রামকান্ত এবং তাঁর আর 
দুই পাত্র যখন সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট করেন, তখনো রামমোহন নিজের 
আর্ক সমৃদ্ধি ধাপে ধাপে বাঁড়য়েই যেতে পেরোছলেন। 
কিন্তু, প্রখর বৈষায়ক অভিজ্ঞতা অজন করার পরেও রামমোহনের 
জ্ঞানপপাসা দূরগামশ হয়োছল। আরাবি-ফারাঁসি-জ্ঞান আহরণকালে তাঁর 
, মনোভাব ক করে একেশ্বরবাদের প্রতি আকুম্ট হয়, তার ইঙ্গিত ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
, আছে। পারিপাশ্বিক সমাজের অন্তর্বতাঁ "লানি রামমোহনকে যে সেকালে 
হিন্দ এতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন করে তুলোছল,_সে কথাও বলেছি। 
ফারাস ভাষায় লেখা তৃহফাৎ-উল্‌ময়াহ্‌ হিদান গ্রন্থের প্ঠায় প্রকাশিত 
হয় ১৮০৩-৪ খনাষ্টাব্দে। পরে তান ইংরোজ ও সংস্কৃত ভাষাতেও 
দুর্লভ ব্যাংপত্তি অর্জন করেন। {বিশেষ করে বৈদিক শাস্ত্রে একেশ্বরবাদের 
মহিমা প্রত্যক্ষ করে রামমোহন রায় সোঁদকে আকৃষ্ট হন। মূলতঃ ইসলাম 
ও খশষ্ট শাস্ত্র চর্চার ফলে তাঁর চিত্তে প্রথম একেন্বরবাদের প্রতি আসঙ্তি 
ও পৌন্তলিকতার প্রাত বিরাগ দেখা দেয়। পরে বৈদিক শাস্ত্রকে আহার 
উদ্বদ্ধ হয়। দাশশীনক-ভাবুক রামমোহন কর্ম-সমদ্রে বাঁপিরে হু 
টি ২:১১২০১০৯৬ ১৮ ৭ 3 
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২। এ তারিখ নিয়ে সংশয় আছে। 
৮--২য় 
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এতে করে তাঁর জীবনে নিন্দা, তিরস্কার, অপমান, িপদাশংকা অজন্্র- 
ধারায় বার্ধত হয়েছে ;-তবু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আবিচল-_সাধনা ছল 
অটু্ট্‌। 1 

মাহনের সংগ্রাম ধর্ম সংস্কারের ক্ষেতে ছিল দ্বিমুখী; একদিকে 
তি ও জনমের অন্য সং্করের অলায়ত্নে আঘাত করাতে 
অন্যাদকে 1 ধম খাজকদের অকারণ কটাক্ষের বিরুদ্ধে করেছিলেন 
সবধমেরি মূল্য প্রতি '_ পামমোহনের এই দ্বিমুখী কর্মধারার মূলে ছিল 


আরো একটি বলিষ্ঠ উপাদান তাঁর তাঁর মানব প্েম। মানুষ তাঁর কাছে 
র সভান এবং সেই কারণেই মানব-প্রেম ছিল তরি শ্রেষ্ঠ সাধ্য। 
হিল নি মাজে তখনকার দিনে মানুষের চরম অবমাননা প্রভূত হয়ে 


জীবনের মমমূলে। সতীদাহ নিবারণ-চেষ্টার মহত ব্রত পর্ব 
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রামমোহনের নিজের কথাতেই এখানে তাঁর উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটেছে। 


পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য-সীমাকে তা অনেকদুরে ছাড়িয়া গেছে। আর, এই : 


কারণেই, রামমোহনকে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের অন্তরে প্রাতিষ্ঠা অ্নের 
জন্য বাচ্য ভাষার অন্বয় নির্দেশ করতে হয়েছে। পাঠ্যেতর গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
এবং তার ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রামমোহন এখানে সচেতন। 
বলা বাহুল্য, সাধারণ পাঠ্য পুস্তকও তিনি একাধিক রচনা করেছেন; কিন্তু 
সেখানে উদ্দেশ্যের এই স্পষ্টতা এবং ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক সংযোগ সাধন 
অপরিহার্য ছিল না। ফলে, সে ভাষা অনায়াস- 
রামমোহনের ব্যাকরণ পাঠ্য হলেও রামমোহনের বিশেষ 'স্টাইল'এর 
স্পর্শ সেখানে নেই। "গৌড়ীয় ব্যাকরণ-এর 
আরম্ভ হয়েছে,_“ব্যাকরণ তাহাকে বলা যায় যাহার জ্ঞান দ্বারা উচ্চারণ 
শঠাদ্ধ, লিপি শুদ্ধি, অর্থাৎ যথাযোগ্য স্থানে পদ বিন্যাসের ক্ষমতা হয়।* 
“ব্যাকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এক বর্ণ দ্বিতীয় পদ৷” 
কিন্তু 'ভট্রাচার্যের সহিত িচার"-এর ‘ভূমিকায়’ একই রামমোহন লিখছেন, 
_িহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্যের বেদান্ত চান্দ্রকা' লাখবাতে এবং তাঁহার 
অনুগত দিগের এ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে 
যে এইরূপ শাস্বার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল 
৮৬ 217 শাস্ প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা প্রকাশ হইতে পাঁরবেক 
এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থ 
গরতা আছে তাহাও 'বাদত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় 
হইতেছে যে ভট্টাচার্য একবার প্রবর্ত হইয়া পুনরায় নিবত হইবেন না, 
অতএব দ্বিতীয় বেদান্ত চান্দ্রিকার প্রতীক্ষাতে আমরা রাহিলাম।৮ 
অথবা, “বেদান্ত গ্রন্থে' রামমোহন িখেছেন,“এক বেদে কহেন দেহ- 
ত্যাগ কারয়া জীবের উধ্গতা হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্র 
লোকে যান, তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পনর্বার জীব আইসেন 
এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয়। যাঁদ কহ 
দেহের সাঁহত যে অভেদজ্ঞান জীবের হয় তাহার ত্যাগকে উৎক্লমণ কাহ 


J 


সেই উৎক্লমণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পঢ়নরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় 


নাই যেহেতু গমনাগমন দেহসাধ্য ব্যাপার হয় তাহার উত্তর এই ৷ 
স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ! !' 
“স্বকীয় লিঙ্গ শরণরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয়।” 

. “বেদান্ত গ্রন্থের’ সুচনায় ভাষার অন্বয় সম্বন্ধে রামমোহন অতি অবহিত 
হয়েছেন, ত না 1 
বিশাদ্ধি রক্ষিত হয় নি। অথচ, পাঠ্য ব্যাকরণের ভাষায় সে 
উপস্থিত । তা ছাড়া, 'গোঁড়ীয় ব্যাকরণ’ এর তুলনায় অপরাপর রচনার 
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অপাঁরহার্য ছিল না; রামমোহন: হন-রচনাবলীর সব কিছু প্রত্যক্ষভাবে বাংলা 
্ সাহিত্যের আবিচ্ছেদ্য উপাদান বলে গণ্য হতে পারে 
এ তত না। তা হলেও, কালের হাতে রামমোহনই 


মদনত। বাংলা গদ্যে ব্যক্তিতবস্পশ* ঘটোছিল প্রথম তাঁর হাতে:__তাঁর 
রচনাতেই প্রথম দেখেছি বিচারমূলক জাবন-ভিজ্ঞাসা ও বিপ্লবাত্মক আত্ম- 
সন্দর্শনের আকাঙ্কা। রামমোহনের লেখায় সামাজিক রেনেসাঁসে যে 
বাতা ধ্বনিত হয়েছে তার অনুবর্তনে রামমোহনোত্তর যুগে দেখা দিয়েছে 
সাহিত্যে রেনেসাঁস;_ এখানেই সাহত্য-ইতিহাসে রামমোহন-রচনাবলীর দশ 
র প্রাসাঙ্কতা ও সার্থকতা । 

রলামমোহনের পরে আলোচ্য পর্যায়ে প্রথম এবং প্রধান স্মরণীয় ব্যাড 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । রামমোহনের যুগে গদ্য ছিল অ-পূর্ণাঙ্গ; কিন্তু 
ব্যন্তিত্বের প্রকাশ ছিল দীপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্র হাতে গদ্য যোল কলায় পূর্ণ 
হয়ে উঠূল। নধরগঠন সে ভাষা নূতন স্যাহত্যের সম্ভাবনাকেই উন্মোচিত 
করল না; শিল্পীর ব্যস্তিত্বের সংগে তাঁর উপলাব্ধ-কল্পনাকেও নিবিড় ভাবে 


সৌন্দর্য সম্ভার বহন করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন 
“বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শজ্পী”১- আমাদের ধারণা 'গদ্য' অর্থে কেবল 
গদ্য ভাষাই নয়, গদ্য সাহত্যেরও প্রথম বার্থ শিল্পা’ ছিলেন ঈশ্বরচন্দু 


ঘা ধ্যায় (১৮১৩-৮: 
সেকালের একজন মনীষা এবং বিশিষ্ট লেখক রা ১৩--৮৪) 
২২ 0 য় স মায়ক 
১। বিদ্যাসাগর-চারিত্র পূজা। 
২। বঙ্কিমচন্দ্র-আধুনিক সাহিত্য। 
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পত্রের অথবা লেখক-গোম্ঠীর সাঁহত ঘাঁনম্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।?৩ 
কারণ যাই হোক্‌* সেকালের বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে কৃফমোহন ছিলেন 
একক, আর আপন পথ ও মতেও ছিলেন অ-দ্বিতীয়। 

ডিরোজিও-শিষাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন “সর্বাগ্রগণ্য” ছিলেন,_বলেছেন 
[শিবনাথ শাস্ত্রী।৪ কুলীন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান কৃষ্ণমোহন 
প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে এবং পরে হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। 
িরোজিও-র প্রভাবে প্রথমে তানি ঈশবরীবমুখ হয়ে পড়েন, পাদ ীর ডাফ্‌- 
এর আওতায় এসে পরে খ্যীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মবাজকের মর্যাদা- 
সূচক পদেও তিনি দীর্ঘাদন অধিষ্ঠিত ছিলেন। হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা 
ছেড়ে কৃফমোহন শিবপঢুর [িবশপ কলেজের অধ্যাপনা গ্রহণ করেন: পরে তিনি 
বশ্বাবিদ্যালয়ের ফেলো-পদে নির্বাচিত হয়োছলেন। 

কৃষমোহন যেমন নানা বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করোছলেন, 
তেমন তাঁর মধ্যে ছিল একটি কবি-মনও। The Persecuted নামে 
ইংরোঁজ নাটকে মনীষী এবং শিল্পী কৃষ্ণমোহনের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। 
তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা পুস্তক উপদেশ কথা’ (১৮৪০) খনীম্ট ধর্ম 
যাজনা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণের সমষ্টি । বাংলা গদ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত 
কিন্তু পাঠ্য পুস্তক হিসেবেই রচিত। বদ্যাকজপদ্রুম' আসলে বি“বকোষ 
জাতীগয়গ্রন্থ :_তের খণ্ডে বিভন্ত। প্রধানতঃ ইংরৌজ এবং কিছ; পরিমাণে 
কৃত গ্রন্থের অনুসরণে এট সংকলিত হয়। গ্রল্থাটর ইংরেজি-বাংলা এবং 
কেবল বাংলা দু রকম সংস্করণই প্রকাশিত হয়োছল। 'ইজিপ্ত দেশের 
বৰ্ণন’ করে কৃষ্ণমোহন লখেছেন,_“একপ্রকার হংসরাজের বিষয়ে কাঁথত 
আছে যে সে শ্রিয়মান্‌ অবস্থায় ব্যতীত জীবদ্দশায় কদাপি গান করে না। 
‘কিন্তু আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে মধুর স্বরে গান করে-একথারও মনল 
লৌকিক আবিদ্যামান্র, তথাপি কবিগণ, সদ্বন্তা এবং দর্শনবেত্তারা তদ্বিষয়ের 


উল্লেখ কারিয়াছেন,......? 


হয়োছল; কথোপকথনের ছলে এতে দর্শন-ততব আলোচিত হয়েছে। 
ইংরোজ সংবাদপত্র 117০.-এর পাঁরচালনা করে কৃষ্ণমোহন এককালে 
প্রচুর দক্ষতার পারিচয় দিয়েছিলেন; ১৮৫০ খীক্টাব্দে অল্প 'কিছণকা 


৩। বাংলা সাঁহত্যে গদ্য ৩য় সং। 
৪। রামতন লাহড়ী ও তৎকালীন বহগ-সসাজ। 


১২০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সংবাদ স্ধাংশ* নামে একখানি সাপ্তাহকও তিনি প্রকাশ করোছলেন। 
কীকমোহনের বাংলা গণদ্য-রচনা তাঁর ব্যক্তিত্বের অবয়ব-চিহিত না হলেও, 
[নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মাণ্ডত ছিল সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। 
নিছক কালগত তথ্য-পঞ্জীর বিচার করলে বদ্যাসাগরের আগে বাংলা 
অক্ষয় দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বসা হয়। এই দুই মনীষী এক বছরে (১৮২০ 
খ-ীঃ) জন্মোছলেন। অক্ষরকুমারের প্রথম 
শদপ্রদ্থ ভূগোল” ১৮৪১ খুণষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারও আগে গুপ্ত- 
কাবার সংবাদ প্রভাকরের প্রয়োজনে অক্ষয়কুমার যে গদ্য লিখতেন, তার 


প্রমাণ আছে। অথচ, বিদ্যাসাগরের প্রথম ম্াদ্রত গদ্যের নিদর্শন ‘বেতাল 


ব্যান্তত্ব-চাহৃত বাংলা গদ্য ১২১ 


কুমার এখানে ঈম্বরচন্দ্রের রচনার বাচ্যাতীত রস-সৌন্দর্বের প্রত স্পচ্ট 
ইঙ্গত করেছেন। আর, সাহিত্যে রসের উৎস ভাবের বাঞজনায়। | ঈশবর- 
চন্দ্র ভাষাকে সংস্থ সম্পূর্ণ দেহ দিয়োছলেন; তাকে পুষ্ট ও বালচ্ঠ করে- 
ছিলেন; তাতে রূপের সমা বাড়ে; কিন্তু রসের মধ্ুরতার সংগে তার 
ইঁ ঈম্বরচন্দ্রের রচনায় রসের সে রসদ য্খাগয়েছে তাঁর 
স্পনহকীউর ঈঈনোলোকের ভাব-সমীদ্ধা ঈশ্বরচন্দ্র শুধু ভাষার কারুকুৎ 
ছিলেন না ছিলেন প্রাণের শিল্পী । নিছক ভাষা-বোধ যতই সক্ষর ও 
তাতে প্রাণ-সঞ্জগাঁবত হয়ে ওঠে না। বাংলা পদ্যে মধঃসহদনের 'তিলোভ্তম। 
সম্ভব’ এই সত্যেরই এঁতিহাঁসক প্রমাণ। অন্য দিকে, প্রাণের স্পশ বৈর্যানে 
সজীব, ভাষা সেখানৈ য়ন কাঠির ছেয়ালাগা "রূপকথার রাজকুমারীর 
মত জানা থেকে ওঠে জেগে। ঈম্ব্রচন্দ্রব বংলা ভাষার জগতে সেই “জয়ন- 
বি হাতে এসে পোণঁচোঁছলেন। তাই, বাংলা সাহিত্যের ভাষা-ভিতিইরই 
নয়, আধুনিক বাংলা গদ্যের সাহাত্যক বাঁজও উপ্ত হয়োছল তাঁর হাতে। র্যা 
শিল্পা বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বকে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছেন কবি 


“The man to whom I have appealed | tit 


মধুসুদন দত্ত তাঁর একটি পন্রে 


বিদ্যাসাগরের ব্যতিত has the genius and wisdom of an ancient £] 
sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali [Hn 
mother.” গহন 


__নহাকাবর এই বিখ্যাত উীন্ত বিদ্যাসাগর প্রাতভার উদ্দেশ্যে সহস্র 
শ্রদ্ধাঞ্জীলর একটি মাত্র বলে মনে কার না। আমাদের ধারণা, মধসূদন ও 
বিদ্যাসাগরের শিজ্পি-ব্যন্তিত্ব সমধর্মা ছিল। আর তাই, কবির পক্ষে সমাজ- 
নায়ক মহামানবের নিভৃত ব্যন্তিধর্মকে এমন সত্যরূপে আবিষ্কার করা সন্ভব 


চন ণ্‌ P) ~ চা ৯৮ . : তাঁর তার: =~ চা 
রর ব্রাহ্ম পারবারে 6৭৮৮ গর র পিতার নাম 
ভগবত দেবাঁ। আবাল্য দারদ্যু -পীড়ন এবং 


১ ।দয়ে জয় করেছেন। দঃঃ 
হাতে হয় হার। দুঃখকে যখন অনাতিক্রম্য যেনে মেনে 
তার কাছে কাঁর আত্মসমর্পণ । কিন্তু যতই দুখ আসক, তার 
যায়, দুঃখের পাঁড়ন তখন “নিরর্থক. হয়, দুঃখ হয় বিজিত। স্বেচ্ছাবত 


উদার মূল্যবোধ রচনা | Ee কে 
আতঙ্ক তত হয় ল্‌গ্ত। আর কলা আতক্ক-ম উদার বাই 
নিরপেক্ষ - 


ইংরোজ বিষয়েও তাঁর অধায়ন সংচিত হয়েছিল এইস 
ংরোঁজ ভাষা-সাহত্য-জ্ঞানে তাঁর প্রাত্ঠা 
প্রায় তুলনা-রাঁহত হয়োছিল। হু আইনের পরান্ষায় হিন্দ:-ল-কামাটর 
হতেও জীন উচ্চ প্রশংসার সংগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 
পরব্তাঁ জীবনে মধ্যে এই উদার সত্য জাঁবন-বোধ এবং 
অতলস্পর্শ জ্ঞান-সমৃদ্ধি তাঁর নিঃসংগ, একক কমণসা 
খজতা দান করেছিল। 


র “অজেয় পোঁর অক্ষয় মনব্য"-এর উল্লেখ করেছেন) 
হও দের উদ ছিল যো এর উ ঁ 
নি্ীসন্ত দ্বভাব কোন তয়েই ভাত ভার ত্য বোধ তার 


এই, নিঃসংশয় 


করোছিল ইংরেজ- ত ব 
(Energy of an English man অধিকারী । ld উদ্দীপনার 
বিদ্যাসাগরের অপার পাঁ 
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ছিল: সে উপলব্ধির প্রকাশ তাঁর নিজের লেখনী-মখেই এক জায়গায় 
স্পষ্ট হয়েছে।_নয় বছরের দারিদ্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র সেকালের কলকাতার 
বিরূপ পাঁরবেশে শিশৃচিত্তের আশ্রয় খুজে পেয়োছলেন বড়বাজারের 
1সংহদের পাঁরবারে; তার বর্ণনায় তিনি নিজে লিখেছেন._“এই পাঁরবারের 
মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছ বাঁলয়া একাঁদনের জন্যও আমার 
মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ কাঁরতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভাগনী 
রাইমাঁণর অদ্ভূত স্নেহ ও যত্ন আম কাস্মন্‌ কালেও বিস্মৃত হইতে পারব 
না। তাঁহার একমাত্র পত্র গোপালচন্দ্রু ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। 
পাত্রের উপর জননীর যেরুপ স্নেহ ও যত্র থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপাল- 
চন্দ্রের উপর রাইমাঁণর স্নেহ ও যত্ব তদপেক্ষা আধকতর ছিল, তাহার সংশয় 
নাই। কিন্তু, আমার আন্তারক দূঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও বধ বিষয়ে 
আমায় ও গোপালে রাইমাণর অন্মান্ধ বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা, এই 
স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা সাদ্ববেচনা প্রভাত সদ্‌গুণ বিষয়ে রাই- 
মণির সমকক্ষ স্রীলোক এ-পর্যন্ত আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। এই 
দয়াময়ীর সৌম্য-মূর্তি, আমার হদয়-মান্দরে দেব-মার্তর ন্যায় প্রাতীষ্ঠত 
হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে । প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, 
তদশয় অপ্রাতম গুণের কীর্তন কাঁরতে কাঁরতে, অশ্রুপাত না করিয়া 
থাকিতে পার না। আম স্ব জাতির পক্ষপাতী বাঁলয়া অনেকে নির্দেশ 
কাঁরয়া থাকেন। আমার বোধহয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে বান্ত 
রাইমাঁণর সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছে, এবং এ সমস্ত 
সদ্গ্ণের ফলভোগাঁ হইয়াছে, সে যাঁদ স্বজাতির পক্ষপাতা না হয়, তাহা 
হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ/ পামর ভূমণ্ডলে নাই।”১ 

রাইমাণির নারাস্নেহের অজস্রতার মধ্যে বিদ্যাসাগরের স্পর্শাতুর শিশ*মন 
নারণত্বের প্রতি অপার মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ সপ্ঠয় করেছিল চর জীবনের জন্য! 


বিদাসাগরের সমগ্র জীবন-সাধনার উৎস টু ভানু । নিজ 
RRA 


বিদ্যাসাগরের শপ” ব্যাক্তি মানস সম বাংলার সমাজ-ব্যবস্থায় 
৯১১১০ 7 ক্যধাহত-চিত্তের সেই উত্তাল তরংগ- 


স্পট 


বাহুমূলে অমেয় বলাধান করেছে; _! 


ক্ষেপ সংস্কারক বিদ্যাসগরের 
+ বিদ্যাসাগরের মমেণৎসার ঘটিয়েছে তাঁর নিভৃত লেখনসঅুখে। বাংলার 


রচনার টি “তোমরা মনে কর, চা 
বলিয়া বোধ হয় না, 


(জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যার; দুখ আর দর" 


০১৯. ১! শীবদ্যাসাগর'- চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত দ্রষ্টব্য । 


SN ৬৯ RY 1 ১৬ 
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বসা আর যন্ত্রণা বাজরা বোধ হয় না; দয় রিপব্গ এককালে নিমুল 
হা বায় । কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে সিভলন্ত ভ্রাশ্তিমূলক, পদে পদে 
' আহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে 
সংসার তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পাঁরতপের 
বিষর ! ন দেশের পররুব জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যার-অন্যার বিচার 
নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা লাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই 
প্রধান কর্ম ও পরম ধম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ 


সংযোগ ঘটেছে। ফলে, ব্যস্ত প্রধান বাংলা গদ্য তাঁরই হাতে প্রথম শিল্প- 
ধা হয়ে ওঠে। "করের রচনা বাঁদ তার সার্থক পরিচয় বলে গৃহীত 
গাও হর, তবু এর স্পম্টতর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু, সে কথার আগে প্রথমে 
ভি করতে হবে, ভাষা বিদ্যাসাগরের সারঘকতার মুলে পরবে 


বেতাল পঞ্ডবিংশতি পেয়োছলেন বলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
পণ্ঠাবংশাতির ভাষাতে তেই টন টি নি তাহলেও সব 
হল সংশুংখল লেখক-মনের পাঁরচয়ও স্পল্ট হয়ে উঠেছে; «অন্তঃকরণে 

পপ আলোচন য়া অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসি- 
পারিলেন না”: নিরব করিতে 


বান্তিত-চাহত বাংলা গদ্য ১২৫ 


“্জজ্ঞাসিলেন' ইত্যাঁদ নাম-ধাতুর সার্থক ব্যবহার করেছেন। বাংলা কাব্যে 
সধ্নসুদনের আঁবর্ভাব-কাল তখনও কত দুরে! শুধু তাই নয়. বাংলা গদ্যে 
ছেদ চিহ্নের সপরিকল্পিত প্রথম প্রয়োগও এই ‘বেতাল পণ্টাবংশাত'-তে। 
প্রত্যেকটি স:-অগ্বিত পূর্ণাঙ্গ বাক্যকে একাট করে ছেদ চিহ্নের দ্বারা 
পৃথক্‌ বিছিন্ন করার রীতি বেতাল পণ্চবিংশাততেই প্রথম দেখা গেল। 
‘কমা’ চিহ্নের ব্যবহার আরো একধাপ পরে সর হয় ;-_শকুল্তলা'র প্রথম 
সংস্করণ থেকো। যায় বেতাল পণ্টাবংশীত'র পরবর্তী সংস্করণ- 
গুলো লর্রচহিত হয়েছে। ওপরের উদ্ধ্তিতে “কমা' চিহ্নের ব্যবহার 
আধ্বীনক যে-কোনো রচনার তুলনায় অতিমাত্রিক বলে মনে হবে। কিন্তু, 
এখানেও বিদ্যাসাগরের সক্ষর অনুভূতি ও শ্রদীত-শন্তির অনন্য-পর্বে দক্ষতা 
হয় বিশেষভাবে স্বাস-বিরত এবং বাগ্যন্তের 
সারতে বিরামের জন্য। উচ্চারণের সমর এন্দ'টর 
এই স্বাভাবিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার সংগে সংগে বাক্যের অর্থপ্রকাশকেও 
প্রাপ্জলতর করা চলে। বিরাতিহীন একটানা উচ্চারণ অর্থ প্রকাশের পক্ষে 
হানিকর। ভাষার অধিকার একবার আয়ত্ত হলে, বস্তার অবচেতন আকা 
*বানবরাতি ও অর্থ-বিরাতিকে এক সূত্রে বেঁধে দেয়। কিন্তু, যে যুগে 
বাক্য ছিল অপূর্ণগরঠিত, তার অন্বয় ছিল সাধারণ পাঠকমান্রের অজ্ঞাত, 
সে যুগে বিদ্যাসাগরের পক্ষে একাধারে ভাষা, ভাষার পাঠক এবং অর্থ বোদ্ধা 
শ্রোতাকে এক সংগে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে। উদ্ধৃত ‘বেতাল পণ্চবিংশাতি'র 
অংশটুকু পড়লেই দেখ্‌ব, বিদ্যাসাগর-চিহিত প্রত্যেক স্থলে 'কমা' চিহ্নের 
ব্যবহার না করলেও, অল্পাঁবস্তর প্রত্যেক বায়গাতেই আমরা বিরত হই; 
বিদ্যাসাগরের দনদেবশত-পারিমাণ বিরতির ব্যবহার করলে কেবল বাক্যের 
স্পষ্ট অর্থদ্যোতনাই ঘটে না,_ছন্দের স্পন্দনও ধ্বনিত হয়ে ওঠে। 
‘বেতাল পণবিংশাতি' হিন্দ ‘বেতাল পাঁচ্চশ'র অনুসারে লিখিত। 
বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় সাহিত্যকর্ম শকুন্তলা' ১৮৫৪ খুাষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। সন্দেহ নেই, এটিও অনুবাদ গ্রল্থ-_কালিদাসের “আভজ্ঞান 
হত ল্তল' নাটকের অনুবাদ । কিন্তু, একথা আজ 
. অবশ্য স্মরণীয় যে, বিদ্যাসাগরের. কোনো 
অনদুবাদই হুবহু পরানঢকরণ নয়। মূল উপাখ্যান অংশের আগ্রা 
তাঁর ব্যাতত্ব ও জীবন-বোধ সজনধম অভিনবতার আমা হয়েছে 
বিদ্যাসাগরের শিল্পধর্মের জবপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর পরিবেশ সটেডনত 
পারিপার্রিকি জীবনের সংগে বিদ্যাসাগরের যোগ যেমন ছিল অন্তর 
তেমনি তাঁর শিল্প-দৃষ্টিও ছিল সেই জীবন-প্রভাবিত। 


উবনা জীবনের মনল থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর রচনা তেমনি প্রসারিত 
ই হয়েছো জীবনের প্রয়োজন ও রস-উৎসক্কে 

অনুসরণ করে। '্রাতি-বিলাস' (১৮৬৯ খই) 
নাম দিয়ে শেক্স্পীয়রের Comedy Of Errors গ্রন্থের তিনি অন্বাদ 


তথা, বিদ্যাসাগরের বিদেশী উপাখ্যানে মূল বিষয়ের তারত না 
শিজ্পধর্ম 


উঠেছে নারাত্ব_ সম্বন্ধীয় নূতন মত 
বোধকে কেন্দ্র করে। থেকে বিদ্যাসাগর, এমন কি আরো 
পরবর্তী কাল পর্যন্ত 


রন পরবর্তী পর্যায়ে ? ঃ 
যানে শা স্মরণ কা, অতি আধানক কালের বি 15 
বাংলার জাবন-ব্যবস্থা ছিল -কোন্দুক। আর যু 
আলোচ্য সামাজিক বিপর্যয়ের দিনে স্নেহ-ত্যাগতাি টি, 
করেই সমাজ মহামূত্যুর শেষ ধাপ থেকে আত্ম 


ব্ান্তত্-ীচাফিত বাংলা গদ্য ১২৭ 


সেই ধাত্রীমর্তর প্রাত তাকিয়ে মধুসদন গদ্‌গদ-বাক্‌ রদ্ধকণ্ঠ; 
বাঁঙকমচন্দ্র উচ্ছবাঁসত ভাবতন্মর ; রবীন্দ্রনাথ নারীর এই ‘কল্যাণী’ মুর্তর 
উদ্দেশ্যে তাঁর 'দর্বশেষের গান'ট নিভৃতে নিবেদন করেন; শরৎচন্দ্র সকল 
নারীকেই অর্পণ করেন অকুণ্ঠ বিশ্বাসের শ্রদ্ধার্ঘ। 

নারীর এই পারবারাশ্রয়ী কল্যাণী মুর্তির প্রথম অঙকুরোদ্গম ঘটে 
বিদ্যাসাগরের নিভৃত ব্যন্তি-চেতনায়,_স্বয়ং রাইমাঁণ, এবং বিদ্যাসাগরের 
শপতামহণ ও জননণও সেই উপলব্খির' প্রাণময়ী উৎস। তাই, কালদাসের 
চন্দ্রের ব্যান্ততর-াহত গাহস্থ্য প্রেম-সৌন্দর্ষের ছায়াসম্পা ঘটেছে তার 
'পরে। অন্যবাদকের লেখনী-মুখে এখানেই শিল্পীর দেশ-কালোচিত নিবিড় 
জশবনান.ভূতি মুন্ডি খুজেছে। পরিচয় দিচ্ছি একট: ৪ 

আঁভজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের প্রথম অংকে, রাজা দশ্মন্ত আত্মপ্রকাশ 
করেছেন [তিনটি সখীর কাছে। প্রিয়ংবদার মুখের ভরসা-বাক্যে নির্ভর 

করে শকুন্তলার বিবাহ-সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞাসা 
021 ই করেছেন তান। প্রিয়ংবদাও যথোচিত উত্তর 
আঁভজ্ঞান শকুন্তলম্‌ রি 
হী রি শদয়েছে। তখন-__ 


“শকুন্তলা_ সেরোষমিব)_অনসৃঞ, গমিস্‌ সং অহং। 


অনসূয়া-কান্িমিত্তং। 
শকুন্তলা_ ইমং অসংবদ্ধ-প্পলাবানং পিঅংবদং, অজ্জাএ গোদমীএ 
নবেদইস্সং। 
*ু সু ফু 


প্রিয়ংবদা-(শকুন্তলাং নির্দ্ধ্য)_হলা ন দে যদুত্তং গল্তুং। 

শকুল্তলা--(সল্ৰভেদম্‌)_কিন্নিমিত্তং। 

পপ্রয়ংবদাঁরুখ্‌ক-সেঅনে দুয়ে ধারোসি মে। এ হি দাব অত্তাণং 
মোয়াবোহ তদো গামসৃসি ইতি বলাদেনাং নিব্তয়াতি) ৷” 
মূল গ্রন্থাংশের অনুবাদে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 

“শকুন্তলা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন কাঁরয়া কহিলেন, অনদসয়ে ! আম 
চললাম; আর আমি এখানে থাঁকব না। অন্যসয়া কাঁহলেন, সাথ! ক 
নিমিত্তে ? শকুন্তলা বললেন, দেখ, প্রিয়ংবদা, যা মুখে আসিতেছে, তাই 
বালিতেছে; আমি আর্ধা গোতমীর নিকট গিয়া এই সকল কথা বাঁলব।...... 
কুল্তলা কিছু না বালিয়া, চালয়া যাইতে লাগলেন। তখন প্রিয়ংবদা 
শকুন্তলাকে আট্‌কাইয়া কাহিলেন, সাথ! তুমি যাইতে পারিবে না; আমার 
এক কলস জল ধার, আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব। শকুন্তলা 
কিন্ত কুপিত হইয়া, ঝণ পাঁরশোধের নিমিত্ত, কলসাঁ লইয়া, জল আনিতে 
উদ্যত হইলেন” 


ক বাংলা সাহিত্যের হীতিকথা 


উদ্ধৃত দুটি অংশ তুলনা-মুলক ভাবে পড়লে দেখ্‌ব,_মুলের বচ্য 
'বৰর অনুবাদে অটুট্‌ রয়েছে। এখানে বিদ্যাসাগর কালদাসের বিশ্বস্ত 
অনুবাদক । কিন্তু, মূলের ভাষা অনুবাদে হ্বহু অনুসৃত হয় নি 
বরং অনেকটাই পাল্টেছে। প্রাকৃত এবং বাংলা ভাবার বাচকদের মত দুটি 
বাচন-ভাঁঙার মধ্যেও যে অতঃস্বভাবগত পার্থক্য ছিল, স্পর্শকাতর কান ও 
মন 'দয়ে, বিদ্যাসাগর তা অনুধাবন করেছেন। বাগ্‌ভাঁঙ্গর মধ্য দিয়ে 
তপোবন-নারিকাদের চাঁরত্রে বাঙালি, জীবনের স্বভাব-ধর্ম উজ্জীবিত করে 
তুলেছেন তিনি; এখানেই বিদ্যাসাগর জীবন-নিষ্ঠ শিল্পী৷ কালিদাসের 
যুগ, জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যে পাঠকের কোনো পাঁরচয় নেই, উদ্ধৃত 
অনুবাদের মাধ্যমে তিনিও নিত্য-দেখা বাঙাল জীবনের নিভৃত রোমানাটিক্‌ 
সোন্দর্যটুকুকে প্রত্যক্ষ করে উল্লাসত হবেন;_একেই আমরা বলোছি, 'িদ্যা- 
সাগরের হাতে অনুবাদ-সাহত্যের নবজীবন-সঞ্জীবন। উপরের উদ্ধাতর 
একেবারে শেষ বাক্যাট বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সংযোজন। আমাদের উদ্ধৃত 
মুল অংশের শেষে আছে, ব্লীড়াবনতমুখী কুঁপিতা শকুন্তলাকে জোর করে 
ফাররে দিয়োছলেন প্র়ংবদা-_বলাদেনাং নিবর্তয়াত';_কন্তু বিদ্যাসাগর 
লখ্লেন,_শকুল্তলা, কাণ্িং কুপিতা হইয়া, খণ-পাঁরশোধের নীমন্ত, 
কলসী লইয়া জল আনিতে উদ্যত হইলেন 1 
সহৃদয় পাঠকমান্রই প্রথমাংশের 'নাক্কর পরোক্ষতা (Passivity) এবং 
অনবাদ অংশে নায়িকার সাক্তয় সজীব সৌন্দর্যের পার্থক্য লক্ষ্য করবেন। 
তাছাড়া, জীবন-সচেতন বাঙালিমান্রই বিদ্যাসাগরের এ একটিমাত্র বাক্যে 
সখীজন-পাঁরবৃতা আঁভমান-কোন্দল-রতা জলের ঘাটের যুবতী বাঙাঁলনীর 
লেখনী এখানে তুলির কাজ করেছে। এমনি করেই 'কািদাসের কালের' 
তপোবন-কথাকে, আমাদের কালের বাংলার পাঁরবারাশ্িত সমাজ-উশবনের 
দাওয়ায় টেনে এনেছেন বিদ্যাসাগর । কর = = 
_ তৃতীয় অক্কে প্রণয়-তাপ-তপ্তা শকুন্তলাকে সখীরা লতামণ্ডপে [নিভৃতে 
ত করেছেন দহজ্মন্তের সংগে । আর্যা গোতমীকে ভয়; কখন না তান 
[দাহজান স্থতার সংবাদ 1দরে। সমাগত সন্ধ্যায় আরা 
গোতম। এসেছেন রধগ্না বালিকার সন্ধানে; বিদ্যাসাগর {লখছেন_ 


“কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডল: হস্তে লইয়া, গোঁতম লতা- 


মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলা শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন 
রয়া কাঁহলেন, 


বাছা! শ্এনলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল 
"০ "ত! হয়োছল; এখন কেমন আছ, 

কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হা পিস! আজ বড় অসুখ 
= স্‌ 


হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গোঁতমী কমণ্ডলু হইতে 
5 bl 
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সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসুয়া 
অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কাহলেন, এই অসুখে 
তুম একলা আছ বাছা কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিস! 
আমি একলা 'ছলাম না, অনুসুর্রা ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল: 
এইমাত্র মালনীতে জল আনিতে গেল। তখন গোতমী কাঁহলেন, বাছা! 
আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা 
তাহার অনুগামিনী হইলেন।” 

বাহুল্য বলে, মূল অংশ উদ্ধৃত করছি না। কৌতুহলী পাঠক অন্যসন্ধান 
করে দেখবেন, মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করেও বাচন-ভাঁঙ্গ ও বিন্যাসের 
বাশষ্টতায় এই তপোবন-উপাখ্যান বর্ণনার মধ্যে বিদ্যাসাগর একটি নিবিড় 
গাহ্থ্য সোন্দর্য প্রাতফলিত করেছেন। আর্যা গৌতমী ও তগোবন- 
কন্যার কপোপকথন রূপান্তরিত হয়েছে “পাঁস'-ভাইীঝা'র নিভৃত মমতা- 
বোধে। (জংলাপ-অংশে কথ্য ঢং-এর ব্যবহার-ভাঁঙ্গও লক্ষ্য করবার মত; 
পাঁরবেশকে তা আরো ঘন-সান্নাবষ্ট করেছে। সবার উপরে আর্ধা গৌতমীর 


হরেছে তাই অন:ভব করতে বাঁল।-এখানে নারী-কোন্দ্রক এমন এক 
জীবনকে প্রত্যক্ষ করি,_যে নারী বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদের শান্তিমল্র পাঠ 
করে কল্যাণ িণ্চন করেন না; তপঃকাঠন্যের তেজীস্বিতায় জীবনকে করেন 
না খাদ্ধ;_এই সেই নারী যাঁকে উদ্দেশ করে বাংলার গৃহপালিত জীবনের 
কাঁব সতৃষ্ণ কণ্ঠে গেয়েছেন, 

“বরল তোমার ভবনখানি পুষ্প কানন-মাঝো, 

হে কল্যাণী, নিত্য আছ আপন গুহ কাজে ; 

বাইরে তোমার আম্র শাখে স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে, 

ঘরে শিশুর কলধবাঁন আকুল হর্ষ ভরে। 

সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে। 


* সং সং 
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কত যে ফুল কত আকুল মুকুল খসে পড়ে। 
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে ॥৮১ 
যে ফুল রবান্দ্রনাথে ফলভার-সন্নত, বিদ্যাসাগরে তা সদ্য মুকুল- 
সম্ভাঁবত। সত্য বটে, বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাই হয় পাঠ্যপুস্তক, 
নয় অনুবাদ, এবং এজন্য তানি বাঁঙ্কমচন্দ্রেরও কটাক্ষভাজন হয়েছেন। 'কল্তু 
ইতিহাসের হাতে বিদ্যাসাগরের প্রতেষ্ঠা সকল কটাক্ষের অতীত সমূচ্চ 
শীর্ষে। সে যুগে আদর্শ পাঠ্য ভাষাগ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল। তাছাড়া, 
ভাষার সেই গঠমানতার যুগে শ্রেম্ঠতর সাহিত্য থেকে সার্থক অনুবাদেরও 
ছিল বিশেষ প্রয়োজন। উন্নত ভাবনার অনদ্যজ্গে জাতীয় চিন্তার সমৃদ্ধি 
ও প7ুম্টর পথ তাতে মুক্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র একাধারে ইংরোজ ও সংস্কৃত 
ভাষা থেকে সার্থক অনুবাদ করে জাতির চেতনাকে বাঁহজ‘গতের সংগেই 
কেবল যদস্ত করেনান,_নবজাগ্রত এতিহ্যের প্রাতও করোছিলেন মর্ম-সম্পৃত্ত ! 
সে যুগে রস-সফল মৌলিক সৃষ্টির উপযোগী জীবন-ভূমি গড়ে ওঠোন। 
উত্তরাধিকারীদের জন্য সমাজ-িপ্লবী বিদ্যাসাগর একহাতে রচনা করেছেন 
সেই বাস্তব জীবন-ভাত্ত, আর একহাতে সাহাত্যক বিদ্যাসাগর সষ্টি 
করেছেন সেই জীবন-মূল্যবোধের প্রতি সোন্দর্যাকর্ষণ;__তাঁর +শাঁজপ- 
মণার্তর এখানে দ্বৈতরূপ। } 
সাহত্যে এই জীবন-মূল্যবোধ আবার ব্যন্ত হয়েছে ‘সগতার বনবাস’-এ 
(১৮৬০ খন৪)। এখানে উপাখ্যান চয়নে বিদ্যাসাগর অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা 
উট প্রহণ করেছেন; প্রথম ৩টি অধ্যায় ভবভাঁতর ভূঁতির উত্তর 
রাম চারত' থেকে নেওয়া; বাঁক উপাখ্যান নানা 
খেকে আহত। এই আহরণের মূলেও নিহিত আছে গাহ“স্থ্য জীবন- 
রস-পয়াসী বাঙাল বিদ্যাসাগরের শন। 'আলেখ্য দর্শন'এর চন্রানুসরণে 
এই মমতাতুর মনের প্রকাশ অনাবৃত। প্‌ 
সাও একাট সাহাত্যক পারবেশ গড়ে উঠতে! পেরোছিল তাঁর নিভৃত 
পারবাঁরক জীবন-মুল্যবোধকে কেন্দ্র করে। পবধবা-ীববাহ' বিষয়ক প্রস্তাব 
বিধবা বিবাহ বিষয়ক (১৮৫৫ খনী৪) থেকে তার নিদর্শন প্রথমেই 


পার Ll করেছি। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ বাংলা-গদ্যে 
২ প্রথম শোক-কাব্য বলে আভাহত 
থাকে। বাদ রি রাকে সে ও লিতত বর 
স্নহার্তি। গাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের নৌ পর 
অকালমূত্যুকে উপলক্ষ্য করে স্নেহান্দোলিত চিত্ত বি গর পরভাবতাী 


সম্ভাষণ রচনা করেছিলেন £_“বংসে প্রভাবাতি! তুমি সকলের মমতা পাঁর- 
্‌ 
৯। কল্যাণী-_রবীন্দ্রনাথ। 
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আগ কারয়া, একেবারে নয়নের অন্তরাল হইয়াছ; কিন্তু আম অনন্যমনাঃ 
হইয়া, এরূপ অবিচলিত স্নেহভরে নিরন্তর তোমার অনধ্যান কার যে, 4৮ 
3 প্রভাবতাঁ সম্ভাষণ তুমি এক মাহর্তের নিমিত্ত, আমার নয়ন পথের ১/৯ 
অতাঁত হইতে পার নাই।” এই “অনন্যমনাঃ 2 
অবিচলিত স্নেহে” সমাকুল হৃদয়-ধর্মহ বিদ্যাসাগরের অন্বাদ ও মৌলিক 
ূ সাহত্য-কর্মকে প্রাণ-সঞ্জীবিত করেছে। এখানেই বাংলা সাহিত্যের 
আধুনিকতার উৎসমুখে অনূবাদক ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা বিদ্যাসাগরের 
যথার্থ শৈল্পিক মর্যাদা । 
বাংলা সাহিত্যের ইীতিহাসে বিদ্যাসাগর-প্রাতিভার পরিচয় নির্ণয় করার 
পরে নিখুত গ্রন্থ-তালকার নির্দেশ আর অপরিহার্য নয়। তাহলেও 
| স্মরণ করতে হবে, শুধু ভাবসমৃদ্ধিতে নয়, রুপ-বৈচিত্রের দিক থেকেও 
ই বিদ্যাসাগরের রচনা-বৈচিত্য ছিল সে যুগে 
অতুলনীয়। এই বিচিত্ৰ রচনা সম্ভারের মধ্যে আরো 
ৃ আছে,_মহাভারত (উপর্মণিকাভাগ)-এর অন্দবাদ (১৮৬০), জীবন চরিত 
| (১৮৪৯ খঢীঃ)__চেম্‌বার্স বায়োগ্রাফি' পুস্তকের অনুবাদ, বাংলার ইতিহাস 
\ (১৮৪৮ খুীঃ) “মার্শমান সাহেব রচিত ইংরোজ গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় 
অবলম্বন পূর্বক সংকলিত, এ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।” 
'চারতাবলী' (১৮৫৬) লিখিত হয় 'ডুবৃলে” 'রস্কো’ প্রভীতির জীবন 
কথা অবলম্বন করে। আখ্যানমঞ্জরীর রচনাকাল ১৮৬৩ খ:ঃ। আলেচ্য 
রচনাবলীর অধিকাংশই পাঠ্য পুস্তক হিসেবে কল্পিত; কিন্তু প্রত্যেকটি 
| রচনার ভাষা ও বিষয়ে বিদ্যাসাগর-ব্যান্তত্বের একান্ত স্পর্শ নিবিড় হয়ে 
ৃ আছে। 
ূ 


চরিত (১৮৯১ খীঃ)-এর উল্লেখ করতে হয়। আজ বলা কঠিন, বাংলা 
গদ্যে প্রথম 'আত্মজীবনী" গ্রন্থের লেখক বিদ্যাসাগরই ছিলেন কিনা । নিজের 
জীবদ্দশায় তিনি এই গ্রন্থট প্রকাশ করেনি; তাঁর মৃত্যুর পর তার পাত্র 
নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ব ১৮৯১ খাষ্টাব্দে গ্রন্থাট প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে 
৩ বাংলায় একাধিক আত্মচরিত প্রকাঁশত হয়। 
তাহলেও বিদ্যাসাগরের স্বরাচত জীবনচারত যে 
বাংলা গদ্যের আদি-যুগে আত্মচাঁরত রচনার একাট স্বাধীন প্রয়াস তাতে 
সন্দেহ নেই। ‘অতি অল্প হইল’ এবং ‘আবার আঁত অল্প হইল’ (১৮৭৩) 

জাতীয় বেনামী রচনায় বিদ্যাসাগরের দক্ষতার নিদর্শন মনোমন্গ্থকর! 
বাংলা গদ্য-রচাঁয়তা হিসেবে বিদ্যাসাগরের দক্ষতা সব্ণবয়ব-সম্পূর্ণ) 
বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্পর্শতুর জীবন-ভাবনাময় চেতনার 

সিদ্ধি অনাগত যুগের সার্থক পথিকৃৎ । 


5 বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরে আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্যে স্মরণীয় 
ব্যান্তত্ব মহার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের অপত্যগণকে কেন্দ্র করে 
আধ্দীনক বাংলার শিল্প-সাহিত্যে অমুজ্জবল এীতহাসিক যুগ গড়ে উঠে- 
ছিল, এই ইতিহাসের রস ও রসদের উৎস ছিল 
দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যাঁপয়াসী মন এবং ভাব- 
সমাহিত উপলব্ধি। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাঁটি অসীমাভিসারী চিত্ত; 
প্রিনুস্‌ দ্বারকানাথের অজস্র চেম্টাতেও যা বৈষাঁরকতার গভীরে বাঁধা 
পড়োনি। বিষয়ের দায়ত্বকে স্বীকার করোছলেন মহার্ধ কিন্তু বিষয়ের 
বন্ধনকে করেছিলেন আতরুম। তাঁর চেতনা ছিল ব্রহ্মাভিমুখাঁ,-মন ঘুরে 
প্রান্তরে । মহার্ধর এই মনুন্ত-শুদ্ধ মানস তাঁর চেতনাকে সত্যাভমুখী 
করোছল; আর 'নাঁবড় সেই সত্যানুভাতি তাঁর রচনা মাত্রকে প্রসাদগনণে 
করেছে সমৃদ্ধ । 


প্রিন্‌স্‌ দ্বারকানাথের এীতহাসিক বৈভব-সমূদ্ধির মধ্যে মহার্ধর জন্ম 
হয় ১৮১৭ খনষ্টাব্দের ১৭ই মে। [তান গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ এই 
দুই সহোদরের অগ্রজ দিলেন, প্রন্সের তান জ্যেষ্ঠ পৃত্র। শৈশব অবাধ 
জ্ঞানমনীযার প্রীত তাঁর আকর্ষণ ছল গভীর । রামমোহন রারের ‘এংলো- 
হিন্দ: স্কুল'-এ মহাঁষ'র শিক্ষা সুরু। এখানেই তান ১৮৩২ খুষ্টাব্দে 
‘সর্বতত্ব দাীপকা’ নামক ছাত্র প্রাতাষ্ঠত সভার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। 
সে কালের তুলনায় এই সভার উদ্দেশ্য সত্যই ছল বৈগ্লাবক। কল্‌কাতা 
“মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই। অতএব 
উন্ত ভাষার আলোচনার্থ”-ই “সর্ব তত্্ব-দাঁপিকা” সভার উদ্ভব। পরবর্তী 
কালের বিখ্যাত ত্ববোধিনী সভা’ সংগঠনের হাতেখড়ি হয় এখানেই । 


 মহ্য দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজেও পড়োছিলেন কিছুকাল শিক্ষান্তে 
তাঁকে পিতার বিষরসম্পান্তর তত্তাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়োছল। ' 
কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রাতভা ও সাধনা ব্যায়ত হয়োছল ব্রাহ্মধ্মের উন্নতি ও 

সাধনে। দেবেন্দুনাথের যা' ?কছু লিখন-কর্ম, তাও প্রধানতঃ ব্রাহ্ম- 
সমাজ ও তার মখপন্র ‘তত্ববোধনাী’ পাত্রকাকে আশ্রয় করে। তবু, সাহিত্য- 
ইতিহাসেও তার দাম কম নয়। রাজনারায়ণ বসু এ-বিবয়ে লিখোঁছিলেন__ 
প্া্ষসমাজের বন্তৃতার মধ্যে এ দেবেন্্নাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান আঁতি 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রসিদ্ধ, উহা তাঁ়তের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমাঁকত করিয়া 
দেবেন্দুনাথের তুলে এবং মনশ্চক্ষ; সমক্ষে অমৃতের সোপান 
গদ্য স্বভাব প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্র বাব ধর্ম-প্রব্তক বালয়া 


বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উন্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধগ্রন্থ প্রণয়ন 


ব্য্তিত্ব-চিহিত বাংলা গদ্য ১৩৩. 


নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণের জন্য কতই যে উপকৃত, তাহা বলা যায় না।”১ 

বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধির এঁকান্তিকতায় ব্রাহ্গধমেরি ব্যাখ্যান’ 
স্থানে স্থানে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে; তাঁর ব্যন্তিত্ব-স্পর্শে ধর্মের . 
আলোচনা হয়েছিল রস-নিষিন্ত £_“ভূলোকে, দয়লোকে, আকাশে, অন্তরাক্ষে, 
উবাকালে, সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্‌ একনিষ্ঠ বীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ- 
স্বরুপ, অমৃত-দ্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন। উবার উন্মীলনের 
সংগে সংগে সুর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; 
রূপহণন বস্তু সকলকে রুপবান্‌ করে; তখন সেই জ্যোতিজ্মান সুর্যের 
মধ্যে সেই প্রকাশবান্‌ বরণীয় পঃরূষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উবার 
আগমনের সংগে সংগে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ 
পায়।” 
উপরের রচনায় প্রাঞ্জলতা ও খজ.তার সংগে বন্তার অল্তার্নীহত চেতনার 
একটি আত্মসমর্পণ ও তদাত্মতার সযরও অন;স্যত হয়েছে,_আর, সেই 
এখানে স্মরণ করা উচিত বিদ্যাসাগর-প্রাতভায় সাহাত্যক প্রাতগ্রীত যেমন 
ছিল, তেমৃনি সুজন প্রয়াসও ছিল সক্রিয়। কিন্তু, মহার্ষর লেখায় 
সাহাত্যিক প্রচেম্টা স্পম্টতঃ কোথাও নেই; তাঁর অধিকাংশ রচনাই মূলত 
রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বন্তুতার সংকলন,_পরবতাঁকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 
পাতা থেকে ব্রাহ্মধর্ম (১৮৫১-৫২), ব্রাহ্মসমাজের বন্তৃতা (১৮৬২), ব্রাহ্ম- 
ধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬৯-৭২) ইত্যাদি বাভিন্ন পুস্তকের আকারে প্রকাশিত 
হয়। তবু, এখান থেকেই বাংলা ভাষা সাধারণ ভাব-প্রকাশে স্পষ্টতা ও 
সরলতার সংগে সহজ সরসতাও আয়ত্ত করেছে। এটুকু বাংলা গদ্যে 
মহর্ধর তদাত্মতা পূর্ণ ব্যান্তত্বের দান বলে মনে কাঁর;-মহর্ষ'র মৃত্যুর 
পরে প্রকাশিত “স্বরচিত জীবনচারতে'ও (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) এই সত্যই 
প্রকাশিত £= 

“সূর্য অস্তের কিছ; পর্বে সায়ংকালে সংঘ নামক পর্বত চূড়াতে 
উপস্থিত হইলাম। দিন কখন চাঁলয়া গেল কিছুই জানিতে পারলাম না। 
এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্বতীশ্রেণীর শোভা দেখিয়া 
বাংলা গদ্যে __ পদ্ুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদবয়ের মধ্যে কোন 
মহারষির ব্যন্তিত্ব চিহ্ন পর্বতে নিবিড় বন, খক্ষ প্রভাত হিংস্র জন্তুর 
গোধা! আবাসস্থান, কোন পর্বতের আপাদমস্তক পঞ্ধ 

৭ রা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রাহয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর 
ব্যবধানে এক একপ্রামে দশ-বারোটি করিয়া গৃহপঃঞ্জ সযাকরণে দীপ্তি 


১! বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষরক প্রস্তাব। 


১৩৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


পাইতেছে। কোন পর্বত আপাদ-মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ দ্বারা ভূষিত 
রাহয়াছে। কোন পবত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকপর্ণ 
পর্বতের শোভাবর্ধন কারতেছে। প্রতি পর্ব'তহ আপনার মহোচ্চতার 
গারমাতে পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শংকা নাই। কিন্তু তাহার 
আঁশ্রত পাঁথকেরা গ।জভৃত্যের ন্যায় সর্বদা সশংকিত,_একবার পদস্খলন 
হইলে আর রক্ষা নাই। জন্য অস্ভমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে রুমে 
আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আম সেই পর্বত-শৃঙ্গে একাকন বাসিয়া 
আছ।” 

_এই তদাত্ব-তন্ময়তাই উত্তরাধিকার সূত্রে দ্বজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্ 
শাথ ও রবীন্দ্রনাথ, মহার্যর শাল্পি-পূত্র তিন জনেরই স্বভাব-মূলে প্রেরণা- 
রুপে বর্তমান ছিল। 

৯৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত” 'জীবনকাহনী' রচনা 
করে মহার্ষ' 'পরয়নাথ শাস্ীকে দদয়োছলেন; নির্দেশ ছিল তাঁর দেহান্ঠের 
পরে গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া খগবেদের বঙ্গানুবাদও মহার্ষ 
আরম্ভ করোছিলেন। তাঁর পরাবলনও স্থানে স্থানে তাঁর উপলব্ধির 
এসব ছাড়॥ বাংলা সাহত্যে দেবেন্দ্র- 


ও তথ্য থেকে বোঝা যাবে বাংলা গদ্যে ব্যান্তিত্ব-প্রধান পৃথক বিচি 
রচনার সম্ভাবনা এই সময়েই আভাসিত হয়ে উত্ভাছল,_ভাষা ও সাহত্যের 
বাচন্র বহুল প্রসারের প্রয়াসও হাচ্ছল অভ্কারত। 
যুগে তিত্ববোধন' পান্রকা বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রান, মনাষা ও ব্যক্তিত্বকে একত্র 
সংবদ্ধ করেছিল,_সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক পারিণাঁতকে এক 
করোছিল পারিবেশন। এখানেই তার অতুল্য এতিহাসিক 

“আমাদগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগুট 


ন প্রচার” উদ্দেশ্যেই ১৮৩১ খণীষ্টাব্দেব ৬ই অক্টোবর তত্তববোধনন 


৩১০] । 


’ শ্বতায় আধবেশন থেকে তিত্ববোধনী' নাম প্রবাতত। ই 


[বিভন্ত হয়োছল-_€১) তত্তবোধিনণ পাঠশালা, (২) তত্ববোধিনী f 
করে আনা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম উদ্দেশ্য 
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১। স্বরচিত জীবনচরিত-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 


ব্যান্তত্ব-চাহৃত বাংলা গদ্য ১৩৫ 


উপকারাথই তত্ববোধিনী পত্রিকার মূল পারকল্পনা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের 
ধর্ম-চেতনার মধ্যে একট সহজ উদারতা ছিল, ফলে ধর্ম-সভাকেও তানি 
সাম্প্রদায়কতার গণ্ডা অতিক্রম করে জাতির বৃহত্তর জীবন-ভূমিতে 
প্রাতঙ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। “তত্ুবোধিনী' সভার একজন উৎসাহ 
সমর্থক ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং “শেষ পর্যন্ত তাহার সম্পাদক 
ছিলেন।”১ তেমনি, ব্রাহ্গসমাজের মূখপত্ররুপে পারকল্পিত “তত্ত্ববোধিনী 
পত্ৰিকা’ প্রথম থেকেই সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্ররাতত্ব, জীবনী, সমাজ- 
এই বহু বিষয়াভমযাখতার জন্য অক্ষর কুমারের প্রয়াসই ছিল প্রধান। তব 
করে।  'তত্তবোধিনী সভা’ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং “তত্ববোঁধনী 
পাত্রকায়' মাদ্রতব্য বিষয় নির্বাচনের জন্য ছিল একটি বিশেষজ্ঞ সাঁমাতি। 
স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ তার সভাপতি৷ হলেও, প্রাত বিষয়ে আধকাংশ সদস্যের 
মতকেই গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা হত। অন্যান্যের সংগে প্রথমাবাঁধ ঈশ্বরচন্দ্র 
বদ্যাসাগরও ছিলেন এই সমিতির সক্রিয় সদস্য। সমকালীন বাংলার 
নাগারক জীবনে জ্ঞান-চিন্তা, ধর্ম-স্বাদেশিকতা, সাঁহত্য-ীবজ্ঞান,_-এক কথায় 
আন্মপার্বক জনবন-বোধের শ্রেষ্ঠ পরিবাহক ছিল তত্ত্ববোধিনী পান্রকা। 
বাংলা সাহিত্যে 'তত্ববোধিনী পান্রকার' আর একাট মহৎ দান মনীষা 
অক্ষয় কুমার দর্ত। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৮৪৩ খীষ্টাব্দে 'তত্তবোধিনীর' 
প্রথম প্রকাশ ঘটে। পরে, দীর্ঘ বারো বছর কাল তান এই গুরুদায়িত্ 
বহন করেন। সেকালের কৃতবিদ্য শ্রেষ্ঠ ব্যা্তদের সংগে প্রতিযোগিতা করেই 
অক্ষয় কুমার এই পদ লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রচেষ্টার সার্থকতা 
সম্বন্ধে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 
পনি নে “তত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন 
গ্রাহক ছিল: তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা । অক্ষয় কুমার দত্ত যাঁদ 
সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ববোধনী পান্রকার 
এরুপ উন্নীত কখনই হইতে পারত না।”২ আগেই বলোছি, 'তত্ববোধিনী 
পত্রিকা’ যে বহু; জ্ঞান-িষায়ণী হয়েছিল, তারও মূলে ছিলেন অক্ষয়কুমার ৷ 
তি ন কুমার যেমন তত্ববোধিনীকে গড়ে তুলোছলেন, তেম্‌নি 
তত্ববোধনাী'-কে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ বাংলা গদ্যে তাঁর অভিব্যক্তি সার্থক 
গাছল। আগে বলেছি, আমরা যে অক্ষয় কুমারকে চিনি তিনি 
তত্তবোধনা' পত্রিকার সংগে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে যযত্ত। এ কথার অর্থ অক্ষয় 
কুমারের ব্যান্তত্বের অস্বীকাতি নয়; বরং তাঁর ব্যন্তিত্ব-বিকাশের উৎস-সংকেত 


১! দষ্টব্য- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাঃ সাধকচরিতমালা-_যোগেশ চন্দ্র বাগল। 
২! '্রাঙ্ম সমাজের পণবিংশাঁত বর্ষের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। 


১৩৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


মান্র। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে অক্ষয় কুমার জ্ঞান-যোগা,_জ্ঞানীবজ্ঞানের 
অনন্সান্ধিংসু পাঠক ও লেখক। এই বিজ্ঞান-অন্বেষণই তাঁর ব্যক্তিত্বকে 
গাঁঠত করোছল,_তার প্রথম স্ফুর্তি বাল্যের জ্ঞানানুসন্ধিৎসার মধ্যে। ১ 

১৮২০ খ্‌াঁল্টাব্দের ১৫ই জুলাই অক্ষয় কুমারের জন্ম হয়। তাঁর 
পিতার নাম পাঁতাম্বর দত্ত এবং মাতা দয়াময়ী। শৈশবে অল্পকাল 
পাঠশালার শিক্ষার সংগে তিনি স্বগ্রামে ফাঁর্স এবং সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 
নয় বছর বয়সে পিতৃব্যপত্র হরমোহনের সংগে কলকাতায় আসেন এবং 
প্রথমে বাড়িতে ও পরে গাঁরয়েপ্ট্যাল্‌ সেমিনারতে ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস 


ভাল ভাল প্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রাত 
ইহার স্বত্ঃাসন্ধ অনুরাগ ছিল ।”১ উনিশ বছর বয়সের সময় অক্ষয় 
কুমারের পিতৃণবয়োগ হয়; ফলে তাঁকে বিদ্যালয় ছেড়ে জশীবকার সন্ধানে 


তৎপর হতে হয়। এখানেও প্রবল জ্ঞানানুরাগ তাঁর জীবনের প্রধান নিয়ামক 
হয়োছল। 


গদ্য লেখার 


প্রভাকর- 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগে অক্ষয় কুমারের 


অক্ষয় দত্তের রচনার গভীর হদ্যতা ছিল। একদিন সহকারীর 
প্রাথমিক ইতিহাস অননপস্থিতিতে গপ্তকবি তাঁকে 'ইধালশম্যান 

পত্রিকার অংশাবশেষ অন্যবাদ করতে বলেন। 
অননবাদাট গ.স্তকাঁবর অজন প্রশংসা লাভ করে। এর পরে অক্ষয় কুমার 
সংবাদ প্রভাকরের' প্রয়োজনে প্রায়ই নানাবিধ লেখা লিখে দিতেন। ১৮৪২ 
খাসা বিনা নামক একটি মাফ পরের সম্পাদনাও ৯:৪২ 
করোছিলেন। সার ইয় সংখ্যা বার হবার পর পরিকাটি বন্ধ হয়ে যার। 

অতএব, দেখছি, তত্ত্ববোধিনী 


কা প্রকাশের আগে থেকেই অক্ষয় 
কুমার বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিল্তু, 


৩১৪২৭ -- ১. 


১। 'অক্ষয়চারত'_নকুড়চন্দ্র বিশবাস। 
২। এ। 


ব্যন্তিত্-চিহিত বাংলা গদ্য ১৩৭ 


রচাঁয়তার মত তাঁর সে ভাষা দুর্বলতামুন্ত ছিল না। এই ব্যাপারেই তাঁকে 

DA সাহায্য করোঁছলেন দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র 
হা বিদ্যাসাগর :_এইট;কুই  রাজনারায়ণ বস্মর 
সহ পূর্বোদ্ধৃত এতিহাসক মন্তব্যের তাৎপর্য বলে 
মনে করি। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন “অমন রচনার সৌজ্ঠব তৎকালে 
অতি অল্পলোকেরই দেখিতাম।”১ আমাদের ধারণা,_ভাষার এই 'সৌজ্ঠব' 
আসলে অক্ষয় কুমারের ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ছাড়া আর কিছ নয় ;- দেবেন্দ্রনাথ 
ও ইম্বরচন্দ্রের মানায় সে দীপ্তি উজ্জবলতর হয়েছিল। তা ছাড়া, 
এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব-ও সংহত ও প্রদীপ্ত হয়োছল বলে মনে কারি। 
'তত্ববোধিনী" সভা ও পান্রিকাকে কেন্দ্র করে অক্ষয় কুমার সৌদনকার নাগাঁরক 
বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞন-মনীষার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাতে ভাব-সাষংজ্য 
যেমন ঘটেছে তেমনি ভাববরপতার-ও সম্মখীন হতে হয়েছে। এই 
সংযোগ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিত্ব সুসংজ্ঞক সংসান্ত 
অর্জন করেছিল । স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, তত্ত্ববোধিনী পাব্রকা প্রসঙ্গে 
অক্ষয়কুমার “যখন লিখতেন তাহাতে আমার মতাঁবরুদ্ধ কথা কাটিয়া 
দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা কারতাম। কিন্তু 
তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তান 
কোথায়! আম খূুঁজতোছ ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর 
{তান খদুঁজতেছেন বাহ্যবস্তুর সাঁহত মানব প্রকাতির কি সম্বন্ধ”২ অক্ষর 
কুমারের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মনীষাময় ব্যক্তিত্বের স্পন্টতর স্বীকৃতি আর 
কি হতে পারে? 

বস্তুতঃ বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব প্ররাতর সম্বন্ধ বিচারই অক্ষয় 
কুমারের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ_আর এখানেই বাংলা গদ্যে তিনি নূতন 
সম্ভাবনার পথ উৎসারিত করেন। প্রথম গঠমানতার যুগে বাংলা গদ্য 
ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের হাতে ট্বাবিধ পষ্টি অর্জন করোছল। প্রথমজন 
বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন মাধার্য ও সষমা_ সৃজনশীল রচনার সার্থক 
বাহন; দ্বিতীয়জনের হাতে একই ভাষা পেয়োছিল বাঁলষ্ঠতা ও ভারবহন 
ক্ষমতা,_জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্বাকর ছিল সেই য্বা্তি- 
বাংলাগন্যে বিদ্যাসাগর... দবচার দন্নদ্ধ ভাষা। রমেশচন্দ্র দত্ত এই দি 
বনাম অক্ষয় দত্ত 
প্রাতভার তুলনা করে বলেছেন. 

In ৮1058595975 style we admire the placid stillness and 
soft beauty of a quiet lake, reflecting on its bosom the UE 
tints of the sky and the surrounding objects. In Akhaykumar’s 
style we admire the vehemence and force of the mountain 


১৩৮ বাংলা স্যাহত্যের ইতিকথা 


torrent in its wild and rugged beauty. Vidyasagar is the more 
accomplished master of style, Akhaykumar is the more forcible 
preacher. Modern Bengali prose, as we understand it, has 
been shaped by these twin workers whose memory will be long 
preserved in Bengal.” 


অক্ষয়কুমারের ব্যন্তিতবের মধ্যে যে জোর ও তীব্রতা ছিল, _রমেশচন্দ্ 
তারই প্রাতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন; জ্ঞান-ীবভ্ঞানমূলক একটি বিশেষ বাচ্য 
ছিল অক্ষয়কুমারের ; তাঁর বাচন ভাঁঙর মধ্য দিয়ে সেই বাচ্য বিষয়কে তানি 
পাঠক-চিত্তে সংশয়-ম প্রাতজ্ঠা দান করতে পারতেন, একেই ‘forcible 
2০:০৮ এর গুণ বলে মনে করেছেন রমেশচন্দ্র। এই ব্যন্তিত্ব-ধমী 
ভাষার প্রথম পর্ণ মীন্ত ঘটেছে বাহ্যবস্তুর সাঁহত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ 
[বচার-এ। অক্ষয়কুমারের বিচার ও প্রকাশ কত নিশ্চরাত্মক (Convincing), 
তারই একাট প্রমাণ $_ 

“কেহ কেহ এই প্রকার আপান্ত উত্থাপন কাঁররা থাকেন যে, যখন 
সর্বসাধারণের মচ্গালামঞ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সময প্রাকৃতিক 
নিয়মই কল্যাপদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যা্ডাবশেষের সুখ দুঃখের 
রে বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন তাহারা কেবল 
রচনাপাঞ্জি ক্লেশের কারণ রুপে প্রতীয়মান হয়। দবচার- 

কালে জগতের নিয়মশঙ্খলা আত সুচারু বোধ 

হয় বটে, কিন্তু কার্যকালে তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। বিবেচনা কাঁরয়া 
শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যান্তরও শুভদায়ক সন্দেহ নাই” 
বিমার এখানে “প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখজনক কিনা তাহার 
করেছেন; য্যসতির প্রাঞ্জলতার সংগে বন্তব্যের সংসন্তি ও খজতা- 

"আলে করবার মত; বাংলা গদ্যে টক অক্ষয়কুমারের ব্যান্ত্ব-চাহিত। 
নিলোষ্ গন্ধের আগে তাঁর আরো দুখানি স্বল্প উল্লেখ্য পাস্তা 
খানি প্রথমখানি ভূগোল, প্রকাশকাল ১৮৪১ খুণীঃ, দ্বিতীয় 
সভার বতুতা; ৯ Be ৰ i দাস ়ক 
সম্বন্ধ বিচার” দু বাহবস্তুর সাঁহত মানব প্রকৃতির 


হইতে 
১ধাঢত করোছিল। 
বাংলাভাষার পাঠকের 
কাছে সত্যই চার.-পাঠ্য করে তুলোছিলেন অক্ষয়কুমার তাছাড়া, বাষ্পীয় 
১! Literature of Bengal. 


ব্যক্তিত্ব-চিহিত বাংলা গদ্য হা 


রথারোহাীঁদগের প্রাতি উপদেশ, (১৮৫৫) ধর্মোন্নাত সংসাধক প্রস্তাব 
(১৮৫৫).এবং ধর্মনীতি (১৮৫৬) নামে কয়েকখান বইও তন লিখে- 
ছিলেন। ১৮৫৬ খনীজ্টাব্দে ‘পদার্থ বিদ্যা" “নানা ইংরেজি গ্রন্থ হইতে 
সংগৃহীত ও অন্যবাদিত” হয়ে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের আর একটি 
এঁতিহাসিক সৃষ্টি “ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায়” দুই ভাগে প্রকাশিত 
হয় যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৮৩' খনজ্টাব্দে। প্রধানতঃ “হ হ উইলসন” 
(7. H. ৮/11507)-এর “The religious sects of the Hindus” 
অবলম্বনে গ্রন্থটির সূত্রপাত। অক্ষয়কুমারের তথ্যসন্ধিৎসা, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা, 
বিচারভঙ্গি ও দ্‌ঢ়াপনদ্ধ-ভাষার 'সৌম্ঠব' সব কিছ: মিলিয়ে এই গ্রন্থ আজও 
বাংলা ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারে একা রত্বরূপে বিরাজ করছে। গ্রন্থাটির ভাষা 
নিম্নরূপ £5 

“ল্যাটিন ও গ্রীক্‌, কেলটিক্‌ ও টিউটোনিক, লোটক্‌ ও স্লেবোনক, 
হিন্দ; ও পারাঁসক ইত্যাদি বাভন্ন বংশীয় বিভন্ন জাতি একটি মূলজাঁত 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্বাট র;রোপারাদগের 
শব্দশীবদ্যানশীলনের, বিশেষতঃ সংস্কত-চর্চার সধাময় ফল। যতাঁদন 
সংস্কৃত অবয়ব-সংস্থান-মান্রও সঃসম্পন্ন হয় নাই ততাদন এঁ শব্দ-বদ্যার 
অবয়ব-সংস্থান-মান্ও স:সম্পন্ন হয় নাই।” [উপক্রমাঁণকা] 


বাংলা ভাষায় অক্ষয়কুমারের সাধনা সার্থক উত্তরাধিকারীর অভাবে আজও 
পূর্ণ সফল হতে পারে নি। ভাষা-সাত্রেরই দুই ধারা, একটি সৃজনধমাঁ 
আর একটি জ্ঞানময়। সাহিত্যের ভান্ডারে প্রথমটি সঞ্চয় করে আনন্দের 
এমবর্য। অপরটি দেয় চিন্ময় দীপ্তি! ভাষা ও 
বাংলা গদ্যে অক্ষয় সাহিত্যের: পক্ষে দুটিই অপরিহার্য সম্পদ। 
কুমারের অনন্যতুল্য দান. ঈশ্বরচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকার বাঁঙ্কমচন্দ্ 
রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আনন্দাভমুখী গদ্য- 
সাহিত্যের সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিয়েছে। কিন্তু, ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের 
কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ এবং প্রাবন্ধিক বাঁখকমের রচনাকে ছাড়িয়ে অক্ষয়কুমারের 
সাধনা দূর-ব্যাপ্ত হতে পারোন। ভাষা-সাঁহত্যের এই দরর্বলতামদ্তির 
জন্য ইতিহাস প্রবল ওৎস্‌ক্যে অপেক্ষা করবে। 'কন্তু, তার আগে এই সত্য- 
বোধে সংশয় যেন না থাকে যে, বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নে ঈশ্বরচন্দ্র ও 
অক্ষয়কুমার ছিলেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—twin workers দুজনের 
সার্থকতাই য্বস্তভাবে, সমপারমাণে স্মরণীয়। ' 
স্মরণীয় ব্যন্তত্ব 


তত্ত্ববোঁ যুগের আর একটি ] 
তত্ত্ববোধিনী সভা ও পান্রকা-যুগের বন ভা 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর অধিকাংশ বাংলা রচনা আজও . 
ও 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে দুই লাঁচর মাসিক পত্রিকায় নিবদ্ধ রয়েছে 


১৪০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


শ্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সন্ধানী পুরূষও স্বীকার করেছেন, 
“আজিকার দিনে সেই নামহীন লেখাগ্যাীল 
নিঃসংশয়ে একত্র করিবার উপায় নাই।”১ তব 
উল্লিখিত পত্ৰিকা দ:টিতে প্রকাশিত তাঁর নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা 
যে সেকালের 'শাক্ষিত বাঙালির মনে নিরন্তর জ্ঞান-সম্ভার যাগয়েছিল, স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ সে কথার প্রমাণ। 

বুজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “তাঁহার জন্ম ভারখ যে ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৮২২, এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।”২ রাজেন্দুলালের পিতার 
নাম ছিল জনমেজয় মিত্র। কলকাতা মৌডকেল কলেজের তখনকার দিনে 
রাজেন্্রলাল একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু, মতান্তরের জন্য [তান 
চিঁকৎসা-বিভাগ ছেড়ে দেন এবং নানা ভাষা শিক্ষার মনোনিবেশ করেন। 
“ফাঁ্স* তান ভালই জানতেন। ক্রমে সংস্কৃত, হিন্দী ও উদর্তেও 
পারদশা্ হইয়া উঠিলেন।৮৩ ইংরোজর ত কথাই ছিল না। ভাষাতত্ত্ব 
ও “দরাতত্তব জ্ঞানী হিসেবে রাজেন্দুলালের খ্যাতি দেশে এবং বিদেশেও 
বস্তুত হয়োছল। বাংলার রাজনীতি ও সমাজনীতি; জ্ঞান ও সাহিত্য- 
সাধনা নানা বিষয়ে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে তানি ছিলেন অগ্রণী। 

১৮৪৬ খম্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারণ 


রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


বাংলায় ম্দাদ্রত রাজেন্দ্লালের পঢস্তিকাদির মধ্যে_-প্রাকৃত-ভগোল' 
(১৮৫৪ খনঃ), শিল্পিক দর্শন (১৮৬০ খুব), িবাজশীর টার 
খঃ), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১ খ্ীঃ) ও পত্র কোঁমুদী (১৮৬৩) 
, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারুকলা (০৫15) 


৩৪১১ Seton-Karn)-aর 


বিবি পি ন রাজেন্দুলাল প্রথমাবাধ তার একজন 

রাজেন্দ্রলাল-প্রতিভা ‘সাহা সদস্য ছিলেন। আহলেও, “ববিধাথ 

J সংগ্রহের’ বিখ্যাত সম্পাদকরুপেই বাংলা সাহিত্যের 

ঢা তা? তত S 
ইতিহাসে তাঁর দান অজস্র হয়ে আছে। বিভিন্ন ফু 


্ী ২২ পায় সম্পদ, 
র্‌ টাল মিন সাহিত্য সাধক চাঁরতমালা। 
|| | এক 


৩। এ৷ 


ব্যন্তিত্ব-চাহত বাংলা গদ্য ১৪১ 


স্কুল বক্‌ সোসাইটি, এসিয়াটক্‌ সোসাইটি ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠান বে ধরণের 
গ্রন্থ প্রকাশ করতেন না, সেইসব রচনার অনুবাদ প্রকাশ করে দেশীয় ভাষার 
জ্ঞানভাণ্ডর বিস্তারিত করবার উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খনষ্টাব্দে 'ভার্ণাকুলার লিটা 
রেচার সোসাইটি’ প্রাতিষ্ঠিত হয়। একই বছরের শেষ ভাগে বিলাতি 'পোঁন 
ম্যাগাজিনের’ আদর্শে সচিত্র মাসিক পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হতে 
থাকে; প্রথম ঘৈকেই এর সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল সিত্র। ৰথ 
সংগ্রহ বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র সংবাদ পত্র। “সংবাদ প্রভাকর’ এই পত্রি- 
কাটির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে লিখেছিলেন_-“পহঃরাবৃভ্তোতহাস প্রাণিবিদ্যা 
শিল্প সাহিত্যাদিবদ্যোতক মাসিক পন্ন।”_ পাত্রকাটির স্বভাব-পারচয় এতে 
আন[পার্বক প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করি। বিবিধার্থ সংগ্রহের জ্ঞান 
ও শিল্পগত সমৃদ্ধির পারচয় রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির মধ্যে স্বপ্রকাশ, 
'জীবন স্মৃতির পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন। কেবল পান্রকা নয়, 
সম্পাদক সম্বন্ধেও কবি বলেছিলেন, “রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। 
[তান একাই একটি সভা__এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড় বড় সাহ- 
ত্যিকের সংগে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রজেন্দ্রলালের স্মত আমার 
মনে যেমন উজজ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নয়।” 

সাধারণ অর্থে আমরা যাকে সাহিত্য-কর্ম বাল, তার একছন্রও না লিখে 
রাজেন্দ্রলাল শ্রেষ্ঠ সাঁহত্যিকের পূজ্য মর্যাদা পেয়েছিলেন। বিবিধার্থ 
সংগ্রহের সংগে ‘রহস্য সন্দভ” সাঁচত্র পান্রকাও তাঁর সাহত্য-কীর্তর অঙ্গ। 
১৮৬২ খনীল্টাব্দে 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি’ এবং ‘কলকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি’ মিলিত হয়;_ীবাবিধার্থ সংগ্রহ’ তখন উঠে গেছে। সেই 
অভাব পূরণের জন্যই মিলিত প্রাতষ্ঠান কর্তৃক ১৮৬৩ খনীম্টাব্দে রহস্য 
সন্দর্ভের' প্রচলন করা হয়। এই দুই বিখ্যাত মাসিকের পাতায় অন্যান্য 
বিচিত্র জ্ঞানসম্ভারের সংগে রাজেন্দ্রলাল বাংলা ভাষাকে একটি নূতন সম্পদ 
দিরেছিলেন_“একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে সু 
সমালোচনার ধারা তিনি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন।”৯ 

বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমার-রজেন্দ্লালের ধারা বহয্দুর অগ্রসর হয় নি; 
_িন্তু, বিদ্যাসাগরের সঃলালত গদ্য এবং মৌলিকতাধ্মী সাবলীল 
অন্যবাদ সেকালে অনেক সার্থক ও অসার্থক অনকারীর সৃষ্টি করোঁছল। 
এই ধারার সার্থকতম উত্তরসূরী তারাশঙ্কর তকারত্ন। “উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকে” তারাশঙ্করের জন্ম হয়। পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়! 
তারাশত্করের প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা “ভারতবধাঁনি স্তীগণের বিদ্যা 
শিক্ষা” ১৮৫০ খটচ্টান্দে প্রকাশিত। রচনাটি ডোভড্‌ হেয়ার স্মারক 
সভার আহবানে {লিখিত ও পুরস্কৃত হয়। ন 


১। এ৷ 


১৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


তারাশভ্করের শ্রেষ্ঠ খ্যাতি তাঁর 'কাদন্বরণ' অনুবাদের জন্য। 
'কাদম্বরীর' প্রকাশ কাল ১৮৫৪ খাীজ্টাব্দে, অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
শকুন্তলা, প্রকাশের একই বছরে। অনেকে 'কাদম্বরীকে' 'শকুন্তলার' 
পুববিতাঁ রচনা মনে করে বাংলা গদ্যে অননা- 
পুর্ব রুপ-সুষমা রচনার গৌরবে তারাশঙ্করকে 
আভনন্দিত করেছেন।৯ 'শকুন্তলার' আগে কিংবা পরেই প্রকাশিত হোক্‌, 
'কাদন্বরীর' ভাষা ও বিষয়-বিন্যাস যে 'শকুন্তলা'নরপেক্ষ তা মনে করতে 
বাধা নেই। কিন্তু, এ-কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যাসাগরের রচিত 
ভাষার প্রভাব তারাশঙ্করে কম ছিল না;-বেতাল পণ্টাবংশাত'-তেই বাংলা 
পের ভাষা-স্বভাব যে সুগঠিত সবন্দর হয়ে উঠোঁছল, সে কথা আগে বলেছি। 
তা হলেও, কাদস্বরী রচনায় ভারাশহ্করের জব দক্ষতাও কম ছল না, 
এবং সাত্যই তা “ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিয়াছল।”২ 

বাংলা কাদস্বরী" সংস্কৃত মূলের “অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি 
মাত আঁবকল পাঁরগ্‌হণীত হইয়াছে।”৩ ভাষায় মূলের সদৃশ “শব্দের ঘটা,” 


তারাশঙ্কর তকরত্ন 


৩৩ নামের গ্রন্থ অবলম্বনে রটিত। রাসেলাস্‌-এর ভাষা 


পাতি আলোচনায় লক্ষ্য করো, বর্তমান পর্যায়ে এসে বাংলা 
বহু ব্যন্তির চিত প্রয়াসের মধ্যে বাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। করে বি 


শা -স 


ব্যন্তত্ব-চিহ্নিত বাংলা গদ্য ১৪৩ 


_কর্মক্ষেত্রে এবং সাহত্য-জীবনেও ৷ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপধ্যায় প্রথম থেকেই 
বিদ্যাসাগরের প্রধান ভন্ড এবং তাঁর সমাজকর্মের শ্রেষ্ঠ সহায়ক ছিলেন। 
এ+রই পৌত্রী প্রভাবতীর শোকে িগাঁলত-ীচত্ত 
রাজকুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র 'প্রভাবতা সম্ভাষণ’ লিখেছিলেন। সব 
{মলে রাজকৃের ব্যান্তিত্বের মধ্যে বিদ্যাসাগরায় প্রভাব একান্ত আঁবচ্ছেদ্য 
হয়োছল। 
অন্যান্য লেখার মধ্যে রাজকৃষ্ণ ফরাসি কাব ফেনেলন রচিত কাব্যের 
ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে 'টোলমেকস্‌' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। প্রথম 
[তিন সর্গ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮  খ্ান্টাব্দে; আর শেষ তিন সর্গ ১৮৬০ 
খুজ্টাব্দে। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, “শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় পরিশ্রম করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া 
দদিয়াছেন।”১ বলা বহল্য, এ ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব বহুল ও স্পষ্ট 
ছিল। বইটি সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়োছিল। শশনৃশিক্ষা' ও 'নীতিবোধ” 
জাতীয় পাঠ্য পযস্তক দিয়ে প্রথমে রাজকৃষ্ণের বাংলা রচনা সুরু হয়। 
'রাজবালা" নামে একটি রোমান্টিক আখ্যায়কাও ১৮৭০ খাষ্টাব্দে তান 


প্রকাশ করেছিলেন। 
নীলমাঁণ বসাকও ঈশবরচন্দ্রের গভীর ভন্ত এবং সাহাত্যিক উত্তর সাধক 
ছিলেন। “যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করতেন না, 
সেই সময় নীলমাঁণ বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাংলায় কতদূর ভাব- 
প্রকাশ ক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া 
EELS দিয়াছেন।”২ ১৮০৮ খনাষ্টান্দে নীলমাণির জন্ম 
হয়, “পিতার নাম রাজচন্দ্র বসাক। ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'পরস্য ইতিহাস’ 
বাংলা 'পদ্যচ্ছন্দে ভাষান্তরিত' করেই (১৮৩৪ খনীঃ) নীলমণির বাংলা 
সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থ রচনায় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 


তাঁর সহযোগী । 

আরব্য উপন্যাস' এর ইংরেজি থেকে গদ্যানবাদ প্রকাশিত ত হয় িনাঁট 
খণ্ডে প্রথম খন্ডের প্রথম প্রকাশকাল ১৮৫১ খুীঃ। এটি নীলমাণর একক 
রচনা বাংলাদেশে নীলমাঁণ একদা সমাধক জনপ্রিয় হয়োছলেন তাঁর 


“নবনারণ” (১৮৫২ খনি) গ্রন্থের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরি 
শ্রমে ও যত এই পুস্তকে সংশোধন 2 হরে রি বন রী 
এদেশের স্মরণীয় নয়টি নারীর জীবন- বাংলার পাঠক সমাজে 


১। 'টেলিমেকস্ত_বিজ্ঞাপন। 
২। বাংলার সাহত্য- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 
৩। নবনারী-_বিজ্ঞাপন। 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দ্রৌপদী, লাঁলাবতাী, খনা, অহল্যাবাঈ এবং রাণী ভবানী। শুধু ভাষার 
দিক থেকে নয়, ভাবান্নবাদের দিক থেকেও নীলমণি ও বিদ্যাসাগরের নৈকট্য 
{ছল গভীর; বাংলার জাগতমুখর জীবনের কাছে নারী-মাহমার প্রাচীন 
প্রীতহ্যকে নূতন করে প্রাতষ্ঠিত করেছিল 'নবনারা,। এই জন্য তার জন- 
প্রীতও হয়েছিল দুর প্রসারণী। হিন্দী থেকে অনুদিত নীলমাণ বসাকের 
বত্ৰিশ সিংহাসন প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খীল্টাব্দে। 
বৰ্তমান প্রসষ্গে আমাদের তৃতীর স্মরণীয় ব্যাক্তি ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ; 
গদ্য লেখক হিসেবে না হলেও সোমপ্রকাশের সম্পাদক হিসেবে বাংলার 
সমাজ-সংস্কাঁত-ভাষা-সাহত্যের জগতে তান সংশয়াতীত ভাবে নিজের 
মর্যাদা প্রাতীষ্ঠত করে গেছেন। উনিশ শতকের নাগাঁরক এীতহ্যে দ্বারকা- 
নাথ একাঁটি মহৎ ধীতহাঁসক ব্ত্তিত্ব। ১৮২০ খনীষ্টন্দে তাঁর জন্ম হয়, 
[পতার নাম ছিল হরচন্দন্যায়রত্ন। দ্বারকানাথ ছিলেন পণ্ডিত $শবনাথ 
শাস্ত্র মাতুল কলকাতা সংস্কৃত কলেজে দ্বারকানাথ দা্ীদন অধ্যয়ন 
আর কর্মজীবনও নানাস্‌ব্ৰে এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জাঁড়ত। 
তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে রোমরাজ্যের ইতিহাস 
বিদ্যাভূযণ (১৮৫৭) এবং গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৫৭) 
প্রধান । নল এগুলো অন্যবাদ ও পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পািকাম্পিত 
হয়োছিল। কিন্তু দ্বারকানাথের শ্রেষ্ঠ পাঁরচয় ৪_ “তাঁহার ‘সোমপ্রকাশ' 


মতা আছে, ইহা পর্বে লোকে ভাল করিয়া ধারণা র নাইন 


ফল কথা সোমপ্রকাশ তত্ববো? ধনী, বিবিধার্থ সংগ্রহের এঁতিহ্াকে আপন 
মতে ও পথে সম্দ্ধ করেছিল,_আর সেই সমৃদ্ধির সাধনায়ও 


১। স্মৃতিকথা-কফকমল ভট্টাচাৰ্য। 


ও মে ay নার করির/ ঠাই 
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বাংলা-কাব্যে 
হাতে রি সচেতন বা অবচেতন ভাবে র প্রস্ততি চিহিত হয়ে এ 
মধ্সুদন-পূর্ব শতকের প্রথমাবাঁধ। এই পর্যায়ে বাংলা কবিতার একটি এ; 
ধারা পূব প্রচলিত কাঁব-সংগাঁতের অনুসরণ করে এসেছে? টপ্পা-পাঁচালর ন 3 


মাধ্যমে, দাশরথ রায় (১৮০৬-১৮৫৭)_এমন কি তাঁরও পরে পর্যন্ত। 
প্রধানত্ঃ সে ছিল প্রাচীন ধারারই ভাঙ্িপ্রধান উদ্ব্তন। স্বভাব-কাবদের 
3 স্বভাব-সৃষ্টি বে-পারমাণে প্রথর হতে পেরোঁছল, 
কাব্যে আধীনকতার সেই পাঁরমাণে ও অপূ্ণগাঠিত কাব-কাঁতির মধ্যে 
তরু আধুনিকতার ভিতি রাঁচত হয়ে চলোঁছল কালের 
হাতে,_অবচেতনার মধ্যে। পূর্বে সে ইতিহাস লক্ষ্য করোছ। কিন্তু, তার 
পরব পবশ্রয়ে কাঁবকর্ম অজস্র ব্যাপ্ত হতে পারে নি। আধানক বাংলা 
সাহিতের প্রস্তুতিপর্বে গদ্য সাহিত্যের বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র প্রাচুর্য 
লক্ষ্য করি। এই পর্বে বে কারণে গদ্য রচনার এত আধিক্য, ঠিক সেই কারণেই 
কাঁবতা রচনার ধারা হয়েছে মনদগাত। গণীতিকাঁবতা বা আখ্যায়িকা কাবা, যাই 
হোক, শিল্পণর ভাবতন্ময় ব্যত্িদ্বের নিভৃত প্রেরণা সকল সার্থক করিতারই 
উৎস। বিশেষ করে, বাংলা কাঁবিতা-মান্রেরই স্বভাবে অন্তলাঁন আত্মমগ্নতার 
প্রেরণা প্রথমাবাঁধ একান্ত হয়েছিল; সাধারণভাবে মর্মসপ্টারতাই বাংলা 
কাঁবতার মৌলিক ধর্ম । কিন্তু, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নাগাঁরক বাঙালির 
জগবনে জ্রই- মর্মাভিসারী নিভাঁতি ও গভারত প্রায় অলভ্য হয়েছিল । 
নূতন আদশেন্র সংঘাতে প্ররাতন কেবলই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল, পরাতনের 
প্রাতঘাতে নূতন কেবলই সহ্সংবদ্ধ, সঃঅবয়ব-সমূদ্ধ হয়ে উঠুছিল। সে 
জণবনে আদর্শ ছিল, ছিল আদর্শের সংঘাত; কর্ম ছলছল উদ্যম, 
সংগ্রাম ও উদ্দীপনা; কিন্তু ছিল না, প্রশান্ত, গভীরতা, আত্ম-সংসা্ত। 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের মত ধ্যান-তন্ময় ব্যনতিত্ও সে-কালের বিশোষত জীবন- 
পাঁরবেশে শ্রেষ্ঠ কর্মযোগীর ব্রত বরণ করোঁছলেন। ফুল কথা, কাঁবর ব্যন্তিত্ 
যাঁদ সে-কালে থেকেও থাকে, তবু কাব্যের উপযোগী জীবন-ভাম তখন 
ছিল জ্পু্শ অনপস্ঘত_ভাই, কর্মের মুখে গদ্য হয়েছিল মুখর, অথচ 


বিচি গাতক্াহানুয়াছে উৎসার তখনও অসম্ভব। 


তাহলেও, আলোচ্য যুগের ভূমিতে রবত 
বর্তমান পর্যায়ের 


হয়েছে; শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কাঁবতায় এখানেই রয়েছে 
আধ্ানকতার প্রস্তুতি-চিহ। 


সে ইতিহাসের পরিচয় বিবৃত করেছেন-__“ব০ renowned poet appeared 
in Bengal in the first half of the Present Century, and Iswar 
Chandra (Gupta) was the reigning King of the literary world 
in his day.”, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, সংবাদ 
কলের পরভাকর' ঈশ্বর গুপ্ত সে যুগের বাংলা কাব্যের প্রায় একমার কবি 

₹ ছিলেন; এই তথ্যের তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মত। 
8 তম. একথাও স্মরণীয় যে, সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র 


পে প্রস্তুতির ইতিহাস আবার একক ব্যাক্তত্ব-চাহিত। রমেশচন্দ্র দত্ত 


রমেশচন্দ্র অনায়াসে বলতে পেরেছেন, “The Poetry is not of a very 
high order» এ সিদ্ধান্ত সর্বাংশে ইতিহাস সমার্থত। বর্তমান 


পূর্ণ অবয়বে ত ব্যান্তত্বই সার্থক ধর্ম 
টিন বিকাশের পক্ষে অবশ: 
a 9 ন ত ন ০ 5 


১! Literature of Bengal. 
২। এ। 
ও। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জাঁবনচরিত ও কবিত্ব। 


কাব্যে আধ্দানকতার প্রস্তুতি ১৪৭ 


শিক্ষা সসম্পূর্ণ হতে পারে নি। ১৮১২ খ্যাচ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর 
জন্ম হয়, পিতার নাম ছিল হারিনারায়ণ গঢন্তয মাতা শ্রীমতীদেবী। 

হরিনারায়ণদের ছিল বিরাট সংসার._সহোদর, 
ও ব্যন্ত জাঁবন-পাঁরচয়  বৈমাত্েয় ভাই, তাঁদের 'দারাপত্য নিয়ে ছিল বিরাট 
একান্নবতাঁ পারবার। পৈত্রিক জমিজমা, খামার-পুকুর মিলে মোটামুটি 
মধ্যাবভ্তের চালে চলে যেত সংসার। হরিনারায়ণ, প্রথম জীবনে কবিরাজ 
ছিলেন,_পরে মাসিক আট টাকা বেতনে ‘শেয়াল ডাঙার কুঠিতে কাজ 
করতেন। দশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগ হয়; ঈশ্বরগুপ্তেরা 
তখন চার সহোদর ছিলেন, সহোদরা বোনও ছিলেন একটি । পত্রী-বিয়োগের 
পরে হারনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিমাতার প্রতি বালক ঈশবর- 
চন্দ্রের প্রাতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন বাঁঙ্কমচন্দ্র-_“খাঁটি মা 
গিয়াছে_তাহার স্থানে একটা মোক মা আসিয়া দাঁড়াইল। মৌকর শত্রু 
ঈদ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বঁয় বিমাতাকে 
লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ কারিলেন। কৰি প্রযুক্ত রূল 
সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খণ্টঁজল-_বিমাতা 
ত্যাগ করিয়া একটা কলাগাছে বিশধয়া গেল। 

“অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কীরাত-পরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে 
ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ ?পিনাক 
হস্তে পশুপতি না আয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া 
উপস্থিত। জ্যোঠামহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া 
চলিয়া গেলেন। 

“কন্তু ঈশবরচন্দ্রের পাশুপাত অস্ত্র সংগ্রহ হইল, সন্দেহ নাই। তিনি 
বাঝলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই। মোকির পক্ষ হইয়া না চলিলে 
এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র 
রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল।”৯ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিমাতার সংসারে বৌশ দিন বাস করেন নি;-মাতীবয়োগের 
অল্প পরেই তিনি জোড়াসাঁকোয় মাতুলবাড়ীতে আসেন; এদের বৈষায়ক 
অবস্থা ভাল ছিল না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রকে এখানে দারিদ্রের কষ্ট সহ্য 
করেছি ফলে এখানেও তাঁর চিত্ত নিজ পাঁরবেশের প্রাত বিক্ষুব্ধ 
হয়ে ওচে। 

ঈশ্বরগ্প্তের ব্যন্তি-জশবনে চরমতম আভিঘাত এসেছিল তাঁর বিবাহের 
মধ্য দিয়ে। কবর তা আর্থিক সার এবং কৌলানের_ মোহে একটি 
_কৃষ্ণশগণী রমণীর সংগে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্রের তাতে ঘোর আপত্তি 

১। টিক তত 


১৪৮ বাংলা পাহত্যের ইতিকথা 

ছিল। বাঁতকমচন্দ্র িখোঁছলেন,_বিবাহিতা পাত্রীই শুধু ঈশ্বরগৃপ্তের 
অপছন্দ ছিল না, অন্যত্র “একট; Romance” ছিল।১ ক্ষুব্ধ ঈশ্বরচন্দ্র 
সারাজীবন পত্নীর সংগে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ রেখেছিলেন, অবশ্য তাঁর 


আর্থিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি কখনো । 
ঈশ্বর গরস্তের ব্যন্ি্বের মৌল অভাব ও কুটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চারটি 
ভাগ করেছেন.-“€১) পৃস্তকদত্ত সুশিক্ষার অজ্পতা, (২) মাতার পাবি 


সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্মিণী, অর্থাৎ বাঁহার সংগে একরে ধর্ম শিক্ষা 
কার, তাঁহার পবিত্র সংসগে'র অভাব, (৪) সমাজের 
অত্যাচার এবং তজ্জানত সমাজের উপর কাঁবর 
জাতক্রোধ !”২_ আমাদের ধারণা, শুধু “সমাজের 
উপরে” নয় গোটা জীবনের প্রাত এই 'জাতক্রোধ'-ই ঈশ্বর গুষ্যের 
মনোভাঁঙ্গকে (৫9৫০) প্রভাবিত করোছল; ফলে ন তাঁর চেতনার মর্মমূলে 


৪ 


ধারার অজস্র কালিমা এবং অসংলগনতার,__বাঁ্কমচন্দ্রের ভাষায় সব 


তেমনই দেখ্‌বেন।” মাতুলালয়ে নিজের দারিদ্রের সংগে সংগে নানা অযোগ্য 
জনের সম্পদের সম্ভার তিনি ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করোছিলেন। ফল কথা 


টু উদ্ধাবনের 
দেয়নি; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যা পেরেছিলেন। বিবাহিত এ 
বাক্‌-সম্পর্কও ছিন্ন করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, কিন্তু কোন 1২০/৫৭০০-এর 
স্*ধ কর্মে বাধ্য হওয়ার 
১। এ। 
২। এ৷ 


কাব্যে আধ্যানকতার প্রস্তাত ১৪৯ 


-ক্ষোভই এ-ক্ষেত্রে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পাঁরবাঁরক জীবন সম্বন্ধে 
চিরকাল তান বিরক্তি পোষণ করে চলেছেন, দ্বিতীয়বার দার পাঁরগ্রহও 
করেননি; কিন্তু কোনো প্রকার বেদনা, বিরাগ অথবা আদর্শের তাড়না ছিল 
না তার পেছনে । কেবল “দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া 
অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল,”_এই ছল তাঁর ধারণা। 

ফল কথা, ঈশ্বর গুপ্তের গোটা ব্যান্তত্বের মুলে ছিল এক প্রবল নোতি- 


i বোধ (Sense ০£ 1168৭0) ; অথচ সার্থক কাবনীসাদ্ধির জন্য ইতিমূলক 
স্পষ্ট মল্য-বোধ (Positive sense of values) নিতান্ত অপারিহার্য। 
ঈশ্বর গুপ্তকে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের মতই হতে হবে, পূর্ব অনুচ্ছেদে আমরা 
একথা বলতে চাইন । প্রবল বিরূপতার প্রাতাক্রিয়াকে আত্মসাৎ করে 

| {বিদ্যাসাগর কেমন একটি পূর্ণায়ত বালষ্ঠ জীবন- 
| ইরা বোধ আয়ত্ত করোছলেন, সে কথা পূর্ব অধ্যায়ে 
| i দেখোঁছ। আরো দেখেছি, সেই জীবন-চেতনার 
| 


প্রভাবে বিদ্যসাগরের গদ্য-রচনাও কেমন: কাব্য-সুযমাময় হয়ে উঠেছে। 
,আমাদের বন্তব্য, উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত জীবনের অতলে অবগাহন করে 
বিদ্যাসাগর চিরন্তন কালের জন্য রত্ন সঞ্চয়. করোঁছলেন। কিন্তু, উপ্পার- 
‘ভাগের প্রবাহে র্লেদ পরঙ্কিলতা লক্ষ্য করে ঈশ্বর গ্‌প্ত সমকালীন জীবন- 
ধারার প্রাত বিমুখ হয়েছেন;_পঙ্ক থেকে পঙ্কজের উদ্ধার তাঁর পক্ষে আর 
সম্ভব হল না। সামাঁজক অসংগাঁত ও অসংলগ্নতার সংস্কার চেষ্টা তিনি 
করেছেন। কিন্তু, সে সাংবাদিকের মত, শিল্পীর মত নয়। স্ম্যুচূত 
এত্ত রক্ষা করে বিচার, {বশ্লেষণ, সমালোচনার বাঁজাণু-নাশক_ ছড়িয়ে 
J দ়েছেন ওপর থেকে; শিল্পীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে-অতলস্পর্শ পারচ্ছল- 
94. তাকে আয়ত্ত করতে পারেন নি ৷? তাই, ঈশ্বর গ্প্ত বলিষ্ঠ সাংবাদিক হয়েও 


২... দুল কাব। 
ব্যান্ত-চেতনার মূলে ছিল এক দ্বৈতরূপ, তাঁর সাহত্য- 


মূর্ত নিয়ে দেখা দিয়েছে। 


কর্মে গদ্যে ও পদ্যে সে দঃ রুপ পৃথক 

ুদযু-লেখক_ ঈশ্বর গুপ্ত সেকালের 
রি fren lS পো বলত রর জেলা 
এবং গুপ্ত কাবির (৮ ৪গ'আধনকদের অগ্রণী; _পরবর্তীকালের পঢ্ষ্টতর 


5 এপ আধুনিকতার পাঁথকৃৎ। কিন্তু পদ্য-লেখক গত টম 
কাঁ ছিলেন একান্ত অনাধনক;প্াচীনের সবকীভাহীন জনতা মার! ৭2 ধা 


তাঁর কবিতায় আধুনিকতার যা কিছু স্পর্শ সে কেবল বিষয় নির্বাচনে! 
বঠ্কমচন্দ্র বলেছেন ঈশ্বর গণপ্তের কাব্য চালের কাটার, রানাছরের 
পাঁটার আস্থিস্থিত মজ্জায়।”১ বিষয়-নির্বাচনে যে বস্তু-নিষ্ঠার হীঙ্গত 


১। দ্ৰষ্টব্য এ৷ 


৮ 


৮১ 


৬ 


১৫০ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


এখানে আছে, ঈশ্বর গ্রপ্তের তা মৌলিক উদ্ভাবন নয়। মধাযূগায় প্রায় 
সকল সাঁহত্যেই ব্তু-সচেতন দৃষ্টির সজবতা সাধারণ ভাবে লক্ষ্য কার। 
ঈশ্বর গুপ্ত এখানে মডকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের উত্তর-সূরী। তাহলেও, গঢপ্ত- 
কাঁবর বিষয় দৃষ্টিতে অতুল্য এক দূর -প্রসার ও সর্বাভমুখখিতা ছিল। মধ্য 
য্গের সাহিত্য কেবল জীবনের বৃহৎ এবং মহৎ অংশকেই চিত্রিত করেছে। | 
মুকুন্দরামের সাহিত্যে মুরারশশল এবং ভাঁড়ুর চার্র-চিন্র সজীব ভাবে | 
অ্কিত হয়েছে সন্দেহ নেই, এমন ক বাজারেও ভাঁড়ুর চিত্র উপস্থাপিত | 
হয়েছে। কিন্তু, সে ছবি খুব মোটা, পারপ্রোক্ষিাট খুব বৃহৎ। মাবুন্দ- 
রামের হাতে সেখানে বাজার ও বাজার-ওয়ালার একটি শ্রেণীগত উপাদান-ই | 
পর্ণ অবয়ব পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের “মালনী'ও শ্রেণীধর্মে রই শিল্প- 


[চ£৫প্রাছ। কিন্তু জীবনের প্রাঁতাঁট বিষয় ও উপাদানকে ''বাচ্ছনন, একক, 


স্বত্ত মুল্যে খুশটয়ে দেখেছেন ঈশ্বরগুপ্ত। এই অন্য-নিরপেক্ষ, 
ববাতন্তাময় প্খানুপ,ঙ্খতা তাঁর আধুনিক দৃষ্টির পারচয়। জীবনের সকল 


বাংলা কাবতায় দেখা দিয়েছে, ‘নৈঁতক ও পারমা্িক' বিষয়ের পাশে ড) 
সামাজিক ও ব্যংগাত্মক, 
(8) “বাঁবধ বিষয়ক’ নানা 


হে এসে সেই. দূবল পরোক্ষ কোঁত্‌হল কেবল স্ফটবাবহু তর গোর 
হযেছে বাঁচি পথচারী । এই রণে ঈশ্বরগস্তের কবিতায় আধনীনক 


শণচনা, তথা, আধ্মীনক কাব্যের প্রস্তুতি-পর্বের সন্ধান করাঁছ 1 NE 
নইলে স্বভাবতঃ গুপ্ত কাঁৰ ঘর EU 
সেই পারিমাণে তান মধুসনদনাগ রর প মাপে কাব-ওয়ালাদের উত্তর-সূরণী,পরধমরাত/ 


না। রর দাবি করতে পানে 
বস্তুতঃ, কাঁব-ওয়ালাদের অনুবর্তন করেই Na 


ন বাংলা কাব্য- 
পিতাও পাঁচালী, কবিগান ইত্যাদির জন্য গান বোধে ত 


শ্শৈবাবাধি এই স্বভাব-কাবি্ব অজন করোছিলেন। দিতেন ঈদ 


৯। ছষটব্য_“্‌চাপন্র' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাঁবতাসগগ্রহ বাঁককমচন্দ্র সম্পাদিত 


a 
a, 


কাব্যে আধ্ননকতার প্রস্হাঁত ১৫১ 
হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদশ মনোরম বাঙালা গান প্রস্তুত কাঁরতে 


তাহাদের সমাভবযাহারী ওস্তাদ লোক উত্তর 


কাৰি আৰা, হাফ আখড়োই জাতাঁয় কাঁবতার ছয়টি ব্্কিমচন্ তার 
সংকলনে উদ্ধার করেছেন, ও কাঁবতাবলীর মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কাঁব-স্রভাব 


যার চিন্তামাণ-চন্তা অন্তরে, তার কি চিন্তা মরণে ? 
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার, অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার, 
শহুন শ্যাম, গণধাম, তব নাম কার সার। 
ভান্ত ভবজলাধ জলে হয় পার ॥ 
তুমি হে দীননাথ, আঁকিণুনের ধন, 
তৱ তত্ব জেনে সার, করোছলাম পদ সার; 
তবে কেন ঘাঁটল এমন ?” 
ভাবের অভাবের সংগে শব্দ ও অর্থালংকারের চটক-রচনার প্রয়াস এখানে 
চ্লতার সংগে ভাঁঙগশীনর্ভর কথার এই চটক একান্ত হয়ে আছে। বাঁকিমচন্র 
একে বলেছেন ইয়ারাঁক' জগদাশ্বরের সংগেও একট: ইয়ারাকা'র পরিচয় 
উদ্ধার করেছেন তানি ঃ_ 


“কাঁহতে না পার কথা_কি রাখিব নাম? . 
তুমি হে আমার বাবা-হাবা আত্মারাম 


ঈদ্ৰৱগযপ্তের কাঁবতার অনুতর্্গে বিষয়-ন্রিপেক্ষ লতার ইয়ারাক 
এবং থে ভঙ্গ-সর্বস্ব বাকপ্রাচুযুই তাঁর কাঁর-ভক্ষণকে প্রধরানতঃ 
চাহত করেছে। 
গোৰ পার্বণ" কাঁবতায় মজা-মত্ত ঈশ্বরগ্প্তের " চিত্তের 
ভোগানন্দ বিখ্যাত হয়ে আছে, “সখের শিশির কাল, সংখে পর্ণ ধর 
এত ভঙ্গ ত 1 
সান্ধিক্ষণে তন দিন, মহাসুখ ভোগ ॥”_ ইত্যাদি 


ধর বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


কিন্তু দেশব্যাপণ দক্ষ ও অকালের ফলে যে বছরে সেই সুখ- 
"৮ ++ সকালের ফ ই রং 
সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে গেল ধরা হল দ:ঃখ-পূর্ণ ;সেবারও গহপ্ত-কাব 
'পোবু পাণ’ কাঁরতা লিখেছেন _ টি 


/ “এবার বছরকার দিন, কপালে ভাই, 
6৫/ জ্টুলো নাকো, পুলি পিটে। 
২৫ যে মাগাগর বাজার, হাজার হাজার, 
২ লোক, কপাল ॥ 
ভাত না পেয়ে উদর ভোরে, কত দা গেল মোরে, 
দেয় না রাজা ঢেণড়া পটে ॥ 


একট কাপড় নাইকো পিঠে॥ 
দারা, পর হন্‌ হনান্তি, আস্ত, নাস্তি, ন জানল্তি, 


“শক বিদারণ ক -_-শগ্পায়ন সম্ভব 
ৰ যয সন 
এতে পারত, এখানে তার সম্পূর্ণ অভাব। কল কথা, (ঈশ্বর গুপ্তের 


|| তার সহানুভাত 
ছিল অ্গভাঁর পল্পক্চারি। জাবনের 2, ই ১ 


কাব্যে আধুনিকতার প্রস্তুতি 


“হন্দু বিধবার বিয়া, আছে অপ্রচার। 
বহ কাল হতে যার, নাহি ব্যবহার ॥ 

সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ । 
করিলেন একেবারে, নিয়ম নিদেশি॥ 
শত শত, প্রজা তায়, ব্যথা পায় প্রাণে। 
তাদের আর্দাশ নাহি, শ্:নিলেন কানে! 
কালবিল, কাল বিল (২) করিলেন পাশ ॥ 
না হইতে শাস্ত্র মতে, বিচারের শেষ। 
বল কারি করিলেন, আইন আদেশ ॥ 
যাহাদের ধর্ম এই, আর দেশাচার। 
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার ॥ 
বাধ কি আবিধি তারা, ঘরেতে ব্ীঝাবে। 
যা হয় উচিত তাই শেষেতে কাঁরবে ॥ 
কাঁরছে আমার ধর্ম, আমাতে নির্ভর। 

x ¥% রর 
তাহারা সধবা হবে, পরে শাঁকা শাড়ি॥ 
এ বড় হাঁসির কথা, শুনে লাগে ডর। 
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর ॥ 
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে ? 
দেশাচার ব্যবহারে বাধো বাধো করে ॥ 
য্ান্ত বোলে বিচার করবক শত শত। 
কোন মতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত ॥ 
বিবাহ_করিয়া তারা পদনর্ভবা হবে। 
সতাঁবলে সম্বোধন, কিসে কাঁর তবে? 
বিধবার গভজ ত, যে হবে সন্তান। 
“বৈধ” বোলে কিসে তার, কাঁরবে প্রমাণ 
টু রে 


বিধবার বিয়ে দিতে, যাহারা উদ্যত। 
তার মাঝে বড় বড়, লোক আছে যত! 


১৫৩ 


uy ব্যবস্থাপক মেং গ্রান্ট সাহেব বিধবা বিবাহ বিষয়ে যে অভিমত বান্ত করেন, 
ব্যবস্থাপক মেং কাল বিল সাহেব তাহা গ্রাণ্ট অর্থাৎ গ্রাহ্য করিয়া কাল বিল। তাহা অর্থাত 
কালর্‌প আইন প্রকাশে মত প্রকাশ করেন।”_পাদ টাঁকা স্বয়ং কবি-কৃত। 


১৫৪ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়া 
ঘরেতে বিধবা কত, পরিচয় নিয়া ॥ 
গোপনেতে এই কথা, বঁলিবেন তারে। 
জননীর বিয়ে দিতে, পারে ক না পারে? 
যদি পারে, তবে তারে, বলি বাহাদুর । 
এখনি কারলে সব, দুঃখ হয় দূর ॥ 
সহজে যদ্যপি হয়, এরুপ ব্যাপার । 
কাঁরতে হবে না তবে, আইন প্রচার ॥ 
বাঁদ কেহ নাহি পারে, সাহস ধাঁরয়া। 
কিফল বিফল তবে, আইন করিয়া? 


সং সং EE 


সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ? 
রং না হোতে পারে, মুখের কথায় ॥ 
অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা। 

ছে বসা, বলা নয়, কাযে করা করা ॥ 
সকলেই তুঁড় মারে, বুঝে নাকো কেউ। 


মতের সংগে অনাই এ এপ 


কাব্যে আধুনিকতার প্রস্তুতি ১৫৫ 


ও পরম্পরানুগত শান্তির এই আঘাত-কোঁশল নৈয়ায়ক-জন-দুলভ। কিন্তু, 
রঃ _ এই শপাদটীকাকন্টাকত কাঁবতাটির বিষয়বস্তু 
৮১1 এক কালে যতই মূল্যবান্‌ হয়ে থাক্‌, কিংবা 
: ল্খেকের চিন্তা-শক্তির প্রথরতা এতে যতই তার 
হোক্‌, একে সার্থক কাব্য-পদবাচ্য করা চলে না কিছুতেই । বরং ‘দৈনিক 
সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি উপয্ু্ত এীতহাসিক নিদর্শন 
হতে পারত এই রচনা। মুল কথা, সমাজ বিস্নবের মুহুর্তে ঈশ্বর 
গুপ্তের নাগরিক চেতনা আপন মতে ও পথে উদবুদ্ধ হয়ে উঠোঁছল, কিন্তু, 


০487১ 


ভাবে নয়, ভাষায়ও;_এখানে তিনি কবিওয়ালাদেরই উত্তর-সুরী সর্বাংশে। পা 
[৭ হবার ০ (rene SM on ER ২ পবা (a 
ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত আঁত-মূল্যায়নের চেষ্টা 


আজও চোখে পড়ে। তাতে৷ আবার বাঁঙকমচন্দ্রের সমর্থন উদ্ধার করা হয়। 
কাঁব-চেতনার নিভৃত গভীর সংযোগ ছিল. না। ফলে, রসোত্তার্ণ কাব্য- 

ভাব বা কাব্য-রুপ, কিছুই তান গড়ে তুলতে 
51550 পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রে বরং নূতন বিষয়কে 


ভ্রান্ত মূল্যায়ন 
পুরাতন কাঁবগানের সুরের আধারে ঢেলেছেন। 


বাঙালি নাগাঁরকতার প্রথম সিদ্ধকাম শিজ্পী। এদিক থেকে নিজেদের 


uN 
02১) যুগের স্থিতি-স্থাপকতা সম্বন্ধে বাঁঙ্কমচন্দ্রের সংশয় না হোক্‌, উদ্বেগটদকু 


fg 
(net 


মগ 


।স্বাভাবক। অন্য দিকে, দীর্ঘস্থায়ী মধ্যযুগীয় কাব্যধারার প্রাত এতিহ্য- 
সচেতন বাঙালি মাব্রেরই সহৃদয় মমতাবোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী । সে 
এঁতহোর ক্ষীয়মানতার যুগে বঙ্কিমচন্দ্র অতি-মমত্ব আরো স্বাভাবক, 
আরো মহনীয়। কিন্তু, আজ বাঁঙ্কমোত্তর কালে নিরপেক্ষ দংষ্টতে 
বাঁঙ্কম-কাঁথত দুটি যুগের এীতহাসিক মূল্যায়ন অবশ্য প্রয়োজন! 

এই বিচারে “খাঁটি বাঙালত্ব' একটি শাশ্বত সত্য বটে, কিন্তু কোনো 
পর্যায়েই তা স্থানযত্বের নামান্তর নয়। বস্তুতঃ, বাঙালির ও বাংলা ভাষার 
সাহত্যে যতট;কু ‘খাঁটী বাঙালি'র সম্পদ, ততট;কুই বর্তমান ইতিহাসের 
আলেচ্য। সে 'বাঙ্ালত্ব' একটি মৌল স্বভাবকে নির্ভর করে দেশকালে 
নত্যই বিবার্তত, পাঁরণত, নব-গাঁঠিত হয়ে উঠ্‌্ছে। তপ্‌সে মাছ, অথবা 
পোঁষপার্কণ' নিয়ে লেখা কাঁবিতামা্ই 'বাঙালিত্বের বনোদি কৌলীন্যে ভাস্বর; 
আর প্রীলার চিতারোহণ (মেঘনাদ বধ), রর্াকযনীর পন্রাভিসার (বাঁরাণগনা) 


ক, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


উবা। বগি প্রতি আগ্মনিবেদন খাঁটি বাঙাল ধর্ম নয় কেন? 
কমন এই বিবতমনতাম সত্যববোধ হারান নি; তান নিজেই বকেন ই 
ইচ্ছে করলেও গুস্তকবির কাবা-জগতে ফিরে যাবার উপায় আর নেই, 
যাওয়া উচিত নয়। ফলকথা, এক যুগ-সম্ধিক্ষণে বঙ্কিম ক্ষীয়মান্‌ অতাঁতের 
প্রাত দরদী রাসিকের বেদনাত ম সেকালের গ্রামীন্‌ জীবন ও কাব্য- 


রা পারেন। শ-বা এণ্ডাওয়ালা তপসে 
গুপ্ত-কাবিত্বের ২ ছা ন 
ইভা সভাৰ = মাছের পাশে, “বিধবা-বিবাহ’ পবা বিবাহ 
fo পরসাগগিত ছি (নে তাজা নৌ রাঃ 1০8 
ln 


ত সব সৱ্বেও মস্তক কবিভালোচলা অনাথক £3 মনে ও 
৯৮" তিনি ছিলেন উদ্যম র কি 


ও ন রে " ও দ্ৰিতাঁয়জন ন সম্বাদ রে ১ 
৭ পা জেগে হি ও শালার মহা বহে করে 


বাঙালির নাট্যম্বভাব ও বিবর্তন ১৫৭ 


বাঁ্কমচন্দ্রের বিতৃষ্ণ উল্লেখের পর এ-বিষয়ে এ্রীতহাসক কৌতূহলও 
অসঙ্গত মনে হয়। 
আলোচ্য পর্যায়ে উল্লেখ্য কাঁবকর্ম আর কিছু নেই। ইঈম্বরগ্‌ষ্তের 
ধারা অনুসরণ করে কিছ সংখ্যক দুর্বল ব্যক্ত সমকালীন জীবন-ীবষয়ে 
কাঁবতা লিখেন। এদের মধ্যে মাহলাকৃত প্রচেষ্টা বলে কৃষ্ণকামিনী দাসীর 
চিত্তীবলাসনীর (১৮৫৭ খ:৭) উল্লেখ করা 
১7৯৮7, যেতে পারে। গদ্যপদ্য মিশ্রিত বইটিতে কৌলীন্য 
প্রথার দোষ আলোচিত হয়েছে। “কৃষ্ককামিনী দাসী' কোন লেখকের 
ছদ্মনাম হইতেও পারে ।”১ 
কিছু সংখ্যক কবিতাগ্রন্থে, আরাব, ফারসি, সংস্কৃত অথবা ইংরেজ 
থেকে অনুবাদের চেষ্টা আছে। এসব রচনারও উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। 
মোট কথা, কাব্যের প্রবাহ আধুনিক জীবনের প্রতি বিচিত্র উৎকণ্ঠাকে সম্বল 
করে অনাগত মুক্তির জন্য অপেক্ষমান হয়ে ছিল 
না ... সোঁদন। এ-য্গের কাব্য ধারায় সে মুক্তি বাধা- 
গ্রস্ত হয়েছিল অগভীর জীবনবোধ ও চাতুর্যপূর্ণ বাচন ভাঙ্গর বাহরঙ্গ 
কৃত্িমতার। ঈশবরগ:প্ত ছিলেন এই ধারার প্রভাকর-তুল্য প্রখর বাখীধর। 


একাদশ অধ্যায় 


মাঙালিৱ নাট্যস্বভাব ও বিতরন 
জাতীয় প্রস্তুতির সর্বাত্মক প্রচেষ্টার উৎস থেকেই নাট্য সাহিত্যের 


| উদ্ভব। সার্থক নাট্যকলার স্রষ্টা একক নাট্যকার নন,_একটি অখণ্ড জাতি। 


প্রবহমান জীবনধারা, তার দুম্টা নাট্যকার, অনঃকারক আঁভনয়কারগণ এবং 
আস্বাদক দর্শকমণ্ডলীকে নিয়ে গড়ে ওঠে নাটকের চতুরঙ্গ কাঠামো। 
এদের সমবেত দান ও সংবেদনাকে নিয়ে সার্থক 


নাটক ও জাতাঁর নাটকীয় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি; আর, শিল্প- 
কৃতির এই যৌথ ধর্মের জন্যই নাটকের ইতিহাস 
জাতির অখণ্ড জীবন-ইতিহাসের সংগে সম্পৃন্ত। 


সাধারণ ভাবে, শিল্প-সাহিত্যমান্রই জীবন-সম্ভব॥ কিন্তু, জীবন-সত্য 
ও জাবন-ধর্মকে আয়ত্ত করার আকার ও প্রকার অনুসারে শিল্প-কাঁতির 


মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেয়। জাবন-বোধের বিবর্তন অনুসারে একই কৃষ্ণ- 


১। বাঙালা সাহিত্যে গদ্য_ডঃ সুকুমার সেন। 


১৫৮ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


কথা চৈতন্য-পুর্ব যুগ থেকে কাবওয়ালাদের কাল পর্যন্ত বিবার্তত হয়ে 
ভাব-রূপে বিচিত্র সাহত্য-কর্মের সৃষ্টি করেছিল। বাল্মীকির রামায়ণ- 
কাহনী ভবভাতির উত্তর রামচারতে যে নব-রূপ গ্রহণ করেছিল, তার ত 
পাঁরচয় দিয়েছেন বাঙ্কমচন্দ্র।১ সেখানেও বাল্মীকির সংগে ভবভূঁতর 


ধর্ম যেমন পরিবার্তত হয়,_তেমানি ভাবের অনুযায়ী নূতন বাগ্‌ভাঙ্গও 
হয়ে থাকে স্বতপ্রকাশত। সাহত্য-শজ্পে ভাব’ ও রুপ’-এর সম্পক 


নুতন প্রকাশ-শৈলীকে আশ্রয় করে থাকে। তাই দোঁখি, প্রাচীনকালের 


জীবনাদ্বাদনের বিশেষ ভঙ্গির 0১8৫৩) প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। 
দন্ত 'হিদেবে বলা চলে, মহাকাব্য বা ৪০০ যুগের সাহিত্যে একটা 
অথণ্ড যগ-জীবন বথাস্থত রুপে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরোঁজ সমালোচক 
এর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,_এঁপক হচ্ছে শূর যুগ (Heroic 4৪০)-এর 
প্রাতানাধ শুরকাব্য (Heroic Poetry) 1২ 


সুরিগণ যা রচনা 

ডী তাদের 4201০, বলে র করা চলে না। 

» Authentic Epic এর বদলে সেগুলো হল Literary Epic ১২. 
অর্থাৎ সেই একই আল 


১। দ্রষ্টব্য বিবিধ প্রবন্ধ। 

২। দ্ৰষ্টব্য-The Epic. Aber Crombie. 
ও। রামায়ণ’ £_ প্রাচীন সাহত্য। 

81 The Epic. 
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জন্যে নয়!_একটা গোটা সমাজ সেখানে মুখোমুখি হয়ে বসৃত; আর ভাব- 
তদ্‌গত উদান্ততার সংগে একজন তা আবৃত্তি করে চল্তো;_একের কণ্ঠ 
বত থেকে কাব্য-রস একই সংগে ছাড়িয়ে পড়ত একাঁট 
গোটা-সমাজের মধ্যে। লেখক, পাঠক এবং শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর মধ্যে এক অসাধারণ পাঁরমাণ ভাব-সাষঃজ্য না থাকৃলে এই কাব্য- 
পাঁরবেশ বিনষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। তাই, যে যুগে সমান ভূতি পরায়ণ একটি 
গোটা সমাজের সামাজকগণ এক অভিন্ন জীবন-বোধ নিয়ে একটি বিশেষ 
শল্পী এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সমমনা হয়ে আবাত্ত-কারক সেই সর্বজন-কাম্য 
রসান্মভতিকে কণ্ঠে করছেন উৎসারত,_সেই দলগত অখণ্ডতার মধ্যে 
পূর্ণাঙ্গ Team-work-এর মধ্যেই 1801০ শিল্প পূর্ণ অবয়ব লাভ করে। 
স্রষ্টা, পাঠক ও উদ্গাতার মধ্যে ব্যান্ত-সচেতনতা যত প্রবল হয়েছে,_দল 
সংগঠন হয়েছে তত শাথল; শিল্পরুপায়নে ব্যন্তিত্ব-প্রধান মন্ময়তার 
(Subjectivity) দরুণ, অখণ্ড জাীবন-তল্ময়তার (Objectivity) ঘটেছে 
অভাব । ফলে, 1515এর মৌল ধর্ম পড়েছে ভেঙে। 
বর্তমান উপলক্ষ্যে 51০ প্রসঙ্গের এই দীর্ঘ অবতারণা অকারণ নয়। 
আমাদের ধারণা, নাট্য-কলার উদ্ভবের-মূলে 1০ সাহত্যের Team workট 
আরো ঘনবদ্ধ._আরো সক্রিয় হয়ে আছে। ফলে, সফল নাট্য রচনার পটভূমি 
হিসেবে জাতীয় জীবনের অখণ্ড সংগঠনের এীতহাঁসক প্রয়োজন ঘটেছে 
বারে বারে। 
প্রতীচ্য দেশের ইতিহাসে গ্রীক্‌ ‘এপিক্‌'-এর যুগের পরেই নাটকের 
উদ্ভব। 'এাঁপকৃ-এর মধ্যে বর্ণনা (Narration) এবং ঘটনার (action) 
ধর্ম একন্র-বদ্ধ আছে;_-তার থেকে ঘটমানতার ০) উপাদানকে 
একন্র-সান্নবদ্ধ, দৃঢ়ীপিনদ্ধ করেই নাট্যকলার উদ্ভব। বর্ণনার জগতে পাঠক 
বা শ্রোতা একটি বাহরাগত সত্তা; সাহিত্যের মূল বাচ্য বিষয়ের অন্তভুন্ত 
সেনয়। শরৎচন্দ্র 'চারন্রহণন' উপন্যাসে ?িরণময়ীর বিড়ম্বনাকে উৎকণ্ঠা 
সংগে অনুসরণ করে পাঠক ছুটে চলে ব্রহ্গদেশের 
পরত নাটাখ্িকের  _ দমতায়; আবার তারই সংগে ফিরে আসে 
কলকাতায় উপেন্দ্রের অন্তিম শয্যার কারদণ্য- 
লোকে। কিন্তু, ?িরণময়ীর ট্রাজেডির সংগে যতই সহৃদয় হয়ে উঠুক না. 
কেন, শরত-সাহিত্যের পাঠক কিছুতেই নিজেকে উপেন্দ্র-দিবাকর-সতীশের 
মত চারন্রহীন-কাহিনখর একাঁট অপাঁরহার্য চাব্ররুপে অননভব করতে 
পারে না। গোটা গল্প বর্ণনার সে শুধু একজন শ্রোতাল_বাইরের জগতের 
সাক্ষী। কিন্তু 'নীলদর্পণ” নাটকের অভিনয়কালে প্রেক্ষাগৃহের প্রাতিটি 


SIE বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দর্শক মুল ঘটনার সংগাঁ,_নিজ নিজ মনের গভীরে প্রত্যেকে নাটকায় 
ঘটনার অপরিহার্য চাঁরন্র এক একটি। এই কারণেই, ক্ষেত্রমাণর' ধর্ষণ দৃশ্য 
পারেন ন;_সর্বজন-বন্দিত তালতলার চাঁট একপাটি ছুড়ে নিজের দিক 
থেকে ঘটমানতার ধারা অব্যাহত রেখোঁছলেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের মত 
উচ্চাকিত সমমার্মতা দুূলভ। তাহলেও, মোটামোটি প্রত্যেক দর্শকই যে 
পরেষাগহে সজীব মণ্টাভিনয়ের কমবোশ দৈহিক অন্যবর্তন করে থাকেন, 
এটি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা। বর্ণনা-ধম্” শিল্প রচনায় লেখক িশেষ- 
ভাবে নিজের কজ্পনা-লোকেরই অনুসরণ করেন। কিন্তু, নাট্যাশল্পীকে 
তাঁর সজনজগ নিয়ে এসে বস্‌তে হয়, আভনয়-শল্প এবং দর্শক মণ্ডলীর 
মাঝখানে। কতপনাধমা ভ্রষ্টার প্রতিষ্ঠা তাঁর ভাবজগতে, নাট্যকারের 
সবষ্টর আসন আপামর জাঁতর জীবন-বেদশীতো। 

এঁদক্‌ থেকে সার্থক নাট্য-রসাচ্বাদনের শ্রেষ্ঠ পাঁঠভামি নাট্যমণ্য। 
রচা়তার বাচ্যপবষয় সহদয় আভনেতৃগণের আভিনয়ের মধ্যে ঘটনা-রূপ লাভ 
করে যখন দর্শকের মনে আবার নূতন ঘটমানতার activity) দোলা সৃষ্ট 
করে, তখনই হয় সার্থক নাট্য-কলার রসাভিব্যন্তি। সন্দেহ নেই, আধ্নানক 
কালে নাট্যকাব্য, এমনাক, প্রধানতঃ পাঠযোগ্য নাটক রচনার পারচয়ও পাওয়া 
যায়। কান্ড, সে সকল রচনা ‘অলংকার শাস্তের জোরেই” নাটক, টাকার 


রাখতে হয় নিদিষ্ট জিনাত প্রতি, আর একাই চোখ 
সংগে হঃবহয প্রকাশ করতে সক্ষম, এবং সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে যে 


৮ সহজে সকল র 
SO দশকের মর্মগত হতে পারে, ঠিক্‌ সেই বিষয়ের 


দন সাধনা হওয়া উচিত। স্পষ্টই দেখছ, স্রষ্টা, 
নট ও পির আভা সাথক নাটক রচনার ত শী 


এবং এলিজাবেথের যুগের ইংরেজি নাটক না রি 
সংস্কৃত নাট্যকলাতেও জাতীয় ঘন-সমিবদ্ধতার একান্ত প্রয়োজন টি 

হয়েছে। প্রতাঁচ্য আদরশশমত ঘটনার (action) 

অলভ্য। তবু দর্শক, অভিনেতা ও অষ্টার - 
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হৃদয় আদর্শসমতা গড়ে উঠেছে। সমকালীন ধর্মীশ্রত জীবন-মূল্যবোধের 
একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল তার উৎস। সংস্কৃত নাট্যালংকারিক সেই মূল্যবোধ- 
র্ কেই সাধারণীকৃত করেছেন। কোন্‌ বিষয়াট 
উর বার্ণিতবা, কোনটি নর, কোন্‌টি আস্বাদ্য, কোনটি 
বা আস্বাদনের অনুপযোগী, এসব বিচার- 
নিদেশের মধ্য দিয়ে নাট্যসৃচ্টির সংগে অপরাপর তনটি নাটকীয় উপাদানের 
যোগে সংস্কৃত নাট্যকলার চতুরঙ্গ সম্সিলন সার্থক হয়েছে। তা ছাড়া , সংস্কৃত 
নাটকের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রথম থেকেই দর্শককে নাটকীয় 
পাঁরমণ্ডলের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা 
নাটকের 'প্রস্তাবনায়' সত্রাধর নটীর নিকট প্রথমেই বন্তব্য আরম্ভ করেছে 
“আর্যে! অভিরূপ ভূয়িষ্টা পাঁরষাদিয়মূ। অদ্য খল: কালিদাস গ্রাথত- 
বস্তুনা নবেনাভিজ্ঞান শকুন্তলাখ্যেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভঃ। তংপ্রতি 
পান্রমাধীয়তাং যত্রঃ।৮__ এখানে প্রথম থেকেই সকল যত্ন 'আভরুপ ভীয়ষ্ট 
পারিষং-এর প্রতি নিয়োজিত হয়েছে । অন্যত্র “সূত্রধার' আবার বলেছে, 
_“আ পারিতোযাদ্বিদষাং ন সাধমনে প্রয়োগ-ীবজ্ঞানমূ। বলবদাঁপ 
শাক্ষিতানামাতন্যপ্রত্য়ং চেতঃ॥”_এই রুপে বিদ্বৎ-জন-রূপ দর্শকের 
পাঁরতোষ-সাধনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাকে নাট্যাভনয়ের অঙ্গীভূত করে 
নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সংস্কৃত নাটকেই সত্রধার একই রকমে নাট্য- 
বিষয়, আভনেতৃবর্গ ও দর্শক-মন্ডলীর মধ্যে আভন্নসূত্র সংগ্রন্থন সৃষ্টি 
করে থাকে। A . 
অতএব দেখছি, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য নাট্যার্গিকে পার্থক্য যতই থাক্‌, 
--সব নাটকেরই সাধারণ ধর্ম জাতীয় জীবনাশ্রয়ের যৌথতায়। আবার, 
একথাও সত্য যে, প্রত্যেক জাতির মৌল স্বভাবের মধ্যে-অনন্যতুল্য বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। সেই স্বতন্ত্র স্বভাব নাট্যুকর্মের মধ্যে 
নাটকে জাতীয় সংসন্ত রূপ ধারণ করে বলে, এক জাতির ভাষায় 
চি s 
7 লেখা নাট্যধর্মের সংগে অপরাপর জাতির নাট্য- 
ধর্মের আমূল পার্থক্য ঘটে থাকে। অতএব, নাট্যকলা বিচারের কোন 
আন্তাঁবশ্ব অন্য-নিরপেক্ষ (9301০) মান খুজে পাওয়া দুদ্কর। দৃশ্য- 
কাব্য, অর্থাৎ মণ্টাশ্রয়ী ঘটনাপ্রধান শিল্প সম্বন্ধে একটা সাধারণ প্রত্যাশা 
যদি গড়ে তোলা চলেও, তব, সে সাধারণ গুণাবল কোন্‌ জাতির রচনায় 
কতটুকু পাওয়া যেতে পারে, সে বিচার দেশ-কাল সাপেক্ষ । এই কারণেই 
ইংরেজি নাট্যকলার তুলনায় সংস্কৃত নাটক কাব্যমাত্র, আর ইংরেজি বা সংস্কৃত 
উভয় নাটকেরই আদর্শান:সারে বাংলার কোনো নাটক পর্ণাঞ্গ সফল নয়। 
বাংলা নাটকের ইতিহাস বিচারের প্রারম্ভে এই সত্যটুকু বিশেষ ভাবে 
স্মরণীর। কারণ, বাংলার নাষ্যমণ্ড ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি 


১১--খয় 


১৬২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


স্ববীবরোধ এ-পর্য্ত বর্তমান রয়েছে। বাঙালি শিল্পীর প্রাতভা নাটকের 
অপেক্ষা কাব্য ও গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকতর সার্থক হয়েছে, তাতে 
সন্দেহ নেই। নাট্যরচনায় এই শান্ত-মান্দ্য বাঙালির জাতনয় স্বভাবের 

পরিণাম বলেই মনে কাঁর। তা হলেও, গারশচন্দ্র, 
8 ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বজেন্দ্রলালকে কেন্দ্র করে, 
সিডি বাংলার নবজাত নাট্যমণ্ড একদা শল্প-উজ্জবল 
হয়ে উঠোছল।_বশেষ করে উনিশ শতকের নাগাঁরক বাঙালির জশবনে 
সেদিনের নাট্য উদ্দীপনা অপূর্ব আভজ্ঞতার আকর হয়ে আছে আজও। 
অথচ, মণ্-সফলতা ও যৌথ জীবনাস্বাদনের এই এঁতিহ্য সত্বেও একালের 
বিচারকের দষ্টতে প্রায় সকল বাংলা নাটকেই সার্থকতার চেয়ে ত্রটিই 
লাক্ষত হয় বোঁশ পাঁরমাণে। রঙ্গমণ্ডে জাতির যৌথ জীবনের রুপায়নই 
যাঁদ নাট্য সাঁহত্যের সার্থকতার মানদণ্ড হয়, তবে উনিশ শতকের বাস্তব 
হীতহাস এবং আমাদের তত্ত্ব-নির্ভার (৫৫০5৭01০) নাটক বিচারের কোথাও 
কোনো রোধ আছে,_এ কথা মানতে হবে। পরবতাঁ আলোচনায় দেখব, 


এর যুগের ইংরোঁজ নাট্যদর্শের মান অনযায়ী বিচার করতে গিয়েই এই 
বন্রাটের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু, সে বিচারের আগে বাংলা নাটকে বাঙালির 


বতমান গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ে মুলাবাঁধ বাঙালির জাতীয় স্বভাবকে 
অনদসন্ধান করে দেখোঁছ, প্রবল ভাবাবেগ এবং আত্মগত উচ্ছবাসই সেই 
স্বভাবের প্রাথীমক বৈশিষ্ট্য এই জন্যই বাঙালির রচনায় গদ্য অপেক্ষা 
EC পদ্যের দিকে প্রবণতা বেশি;-এই কারণে 
বাঙালির গদ্য কাব্য-লক্ষণাক্কানত, এবং বাঙালির 

কবিতা মাত্রই সংগণত-ধ্মাী। সর্বনিরপেক্ষ এই ভাব-প্রাধান্যের ফলেই 
বাংলার সাহিত্য-প্রতিভা মান্রই আত্মলীন কাঁবতা অথবা ববরণাত্মক 
(Narrative) গদ্য রচনার প্রাত ঝুঁকেছে বোশ। ঘটনা (action)-প্রধান 


উদ তেও, বাঙালির জীবনের নাটক রচনার প্রয়োজন অবশ্য্ভাবী 


স্বাভাবিক কারণে, এবং প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি স্বাধীনভাবে 
নাটক রচনাও করেছে। আগে বলোছ, নাটক 


রচনার স্বাভাবিক প্রেরণা 
সূচিত হয় জাতীর জীবনের নিবিড় ঘন-সংবদ্ধতার মধ্যে. 


যেন সেখানে আত্মোৎসার ও আত্মপ্রসারের আকাঙ্কায় পরস্পরের মুখোমখি 
এসে বসেছে। সেই দাষ্ত-উদ্দাম সামবদ্ধতাকে নিছক বর্ণনা বা ুভাতির 
পড়ে। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসেও যে-পর্যায়ে জীবন-সংব্ধন জনিত 


বাঙালির নাট্যস্বভাব ও বিবর্তন ১৬৩ 


কর্মকণ্ডূরন দ্বার হয়েছে, তখনই তার স্বভাবগত আবেগ হয়েছে কর্মে 
অন্যাদিত: সেখানেই বাঙালিধমর্ঁ নাটকের জন্ম._ভাবানূভূতির ক্মণনুবাদ 
(Translation of emotion into 2০0০2)-এর মধ্যে । 
বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যাত্কুরের সন্ধান মিলেছে শ্রীকৃষ্ণ-কীতনে। 
তারও আগে, বাঙালির নাট্য-স্বভাব অগ্কারিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষার 
গীতিগোবিন্দে। কৃষ্ণকীতন কাব্য আসলে পদের সমন্টি; পদগুলির ওপরে 
গেয় সুরের উল্লেখও রয়েছে। তা সত্বেও প্রায় আদ্যল্ত গ্রন্থখানিই কৃষ্ণ, 
রাধা ও বড়াইর কথোপকথনের মাধ্যমে রাচত। গোটা রচনার বাভল্ন খণ্ডে 
একটি িরোধমূলক কাহিনীর ঘটনান;ক্রমিক 
রি গিনি প্রসার ও পাঁরণাঁতও লক্ষ্য করবার মত। সব 
কিছু লিয়ে, মনে হয়, একটি নাটকীয় কাহিনীকে যেন সাংগীতিক 
সংলাপের মধ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই, গ্রন্থ-সম্পাদক 
'কৃষ্ণকীর্তন'কে “গণীতিনাট্য-শ্রেণীর গীতিকাব্য” নামে পাঁরচিত করেছেন। 
আমাদের ধারণা 'গণীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য' সৃষ্িই বাংলা নাটকের মৌল 
স্বভাব। তৃকাঁঁআকরুমণোত্তর বাংলার জাতীয় জীবনের একত্র ঘন-সান্নবেশের . 
আকাঙ্ক্ষা অপারিহার্য হয়োছল। অজস্র বিরোধ-বিক্ষোভে তাঁড়ত সৌদনের 
জীবনে প্রেমের যে মম্পীড়া অন্তর-গহনে বেদনার আবর্ত রচনা করোছিল, 
রাধার আততে সেই সামাজিক বেদনারই আঁভপ্রকাশ। ফল কথা, বাঙালির 
মর্মেৎসারত প্রেমাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম কর্মানাদিত হবার সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছে বলে, বাঙালির নাট্যকলার উদ্ভব এখানেই হয়েছে অঙ্কুরিত। 
এদেশে প্রতীচ্য সংসর্গের জন্য তখনো বহু শতাব্দীকালের অপেক্ষা ছিল। 
আর, অবহিত-চেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন, কৃষ্ণকীর্তনের কাব্যদেহে সংস্কৃত 
অলংকারশাস্ত্রের বহুল প্রভাব থাকলেও, তার নাট্যাঙ্গিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের 
কোনো উল্লেখ্য প্রভাব নেই। বাংলা ভাষার এই প্রথম নাটকীয় প্রয়াসটুকু 
বাঙালির জাতীয় স্বভাবের মূল-জাত,_ সংস্কৃত অথবা ইংরেজি নাট্যকলার 
সংগে তার কোনো যোগ নেই,_ইতিহাসের এই তাৎপযট:কু লক্ষ্য করবার 
মত। পরবর্তী কালের বিবর্তন ধারায় এই স্বভাবধর্ম সকল সার্থক 
বাংলা নাট্যকলার মুলে সম্পূর্ণ অটুট থেকেছে। সংস্কৃত বা ইংরোজ 
নাট্যকলার বাহঃসম্বন্ধ বাংলা নাটকের মৌঁলক চারত্রগৃণকে কেবল উজ্জ্বল 
ও সমন্ধই করেছে, তাকে বিলুপ্ত করোনি। অতএব, ইংরেজি বা সংস্কৃত 
নায়ী বাংলা নাটকের বিচার নিদিষ্ট না করে, বাঙালির স্বভাব- 
ধাননযায়ী নন 'বিচার-মান আবিত্কারই অধিকতর পরিমাণে ইতিহাস ও 
বিজ্ঞান সম্মত হবে বলে মনে করি। 
চৈতন্য-পুর্বকালে কৃষ্ণকীর্তন' অভিনীত হয়েছিল কি না, জানা যায় 
শা। কিন্তু, চৈতন্যদেব নিজে যে একাধিকবার কৃষলীলাত্মক কাহিনীর 


১৬৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


অভিনয় করোছলেন, তার পাঁরচর আছে। চৈতন্যদেবের অভিনীত 
tL দানলাীলা’ ও কৃষ্ণকাঁ্তনের দানখণ্ড আঁভন্ন 
Ee নি কিনা, সে প্রশ্ন বর্তমান উপলক্ষ্যে অবান্তর । 
ISH 


এমন কি, আভনীত পালাট যাঁদ সংস্কৃত 
ভাষার কোনো কাব্য থেকেও সংকাঁলত হয়ে থাকে, তব, অভিনয়ের বষয়- 
উৎস যে সমকালীন বাংলার সমট্টি জীবনের মূল-জাত, তাতে সন্দেহ করবার 
কারণ নেই। চৈতন্যদেবের পরে মধ্যযুগের বাংলা-সাহত্যে আর কোনো 
নাট্যানুজ্ঠানের সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া যায়ান। তবে, চৈতন্য-ধর্মকে 
আশ্রয় করে এদেশে গো্ঠিগত জাঁবনচর্চার যে মহোৎসব সুরু হয়োছিল, 
তার ফল-পাঁরণাম লক্ষ্য কার সংস্কৃত ভাষায় লেখা [িনাঁট নাটকে । প্রথম 
দটর লেখক গোস্বামী শ্রীরুপ ;_লালতমাধব ও ীবদগ্ধমাধব সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা । আঙ্ক অংশেও এই দুই নাটক সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের 
অননসারী। তাহলেও, গৌড়ীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনতত্বকে শিল্প- 


উস রূপাঁয়ত করাই গ্রন্থ দুটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। 
৩০ 
৬ শুধু তাই নর, চৈতন্য জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ 


সাক্ষী, এবং চৈতন্য ধর্মাদর্শের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা 

রুপগোস্বামী এ দর কৃষণকথ্থাশ্রত নাটকেও প্রেমময় জঈবন-এীতহ্যের 
অপর ভাব-পাঁরমণ্ডল রচনা করেছেন। মধ্যঘুগণয় অখণ্ড বাঙাল জাতি 
তথা সমগ্র প্রেমধর্মমীন্বঘত ভারতববী্স সমাজের ভাব-বাসনাকে প্রকটিত 
করেই যেন নাটক দট রূপ ধরোছিল। কাঁব কর্ণপুরের লেখা চৈতন্য 
চন্দ্রোদর সংস্কৃত নাটক এই ভাব-পাঁরমণ্ডলকে আরো ঘন-ীনবদ্ধ করেছে; 
কারণ, তাঁর নাট্য-বষয় ছিল চৈতন্য-জীবন-কোন্দ্রিক। বাংলা ভাষা, তথা 
বাংলা দেশের সংগে এই সব রচনার সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু চৈতন্য- 
চেতনার প্রভাবে বাংলার জীবন-লোকে জাগ্রত সমন্টিগত জীবন-ওৎস_ক্যের 
সফল রূপায়ন প্রত্যক্ষ কার এই সব নাট্য-নাটকার। তাই, সমকালীন . 
বাঙালি জীবনের সংগে এই রচনা-তিনাঁটি সম-ধর্মীন্বিত। বলা বাহুল্য, 
আলোচ্য শিল্পী দুজনও লেন সেকালের বাঙাল। 
. চৈতন্য যগে জাতির বৃহত্তর জীবন-সম্রে বে সমান্টনবদ্ধ উচ্ছ্বাস 
আত প্রবল হয়োছিল, এ-যুগের দুর্বল নাট্যা্কুরের মধ্যে তারই একাঁট 
অবচেতন স্বভাব-প্রকাশ লক্ষ্য কার। চৈতন্য-উত্তর কালে বাংলা নাটক আর 
কিছ লিখিত, বা আভনীত হয়োছল কনা, জানা যায়ান। সেরার 


গেলে, প্রত্ততাত্িক ঢে 2 { 
বাঙালির নাটক ও | পারি কৌতহলের নবধান্ত হতে 
চৈতন্যফূগ বয়ে সন্দেহ নেই যে, আলোচ্য 


বাঙালির নাট্যস্বভাব ও বিবর্তন ১৬৫ 


'মঙ্গল-গণীত'র সমূদ্ধির অতলে সে ইতিহাস লুপ্ত হয়েছে। নাট্য-বাসনার 
একটি অস্ফুট অ্কুরিত আবেগ ও তার ক্রম-বিলড্‌গ্তির এই অন:মান যাঁদ 
সত্য হয়, তা হলে, পূর্বালোচনার সূত্র ধরে বলতে পাঁর, বাঙালি সমাজ- 
জীবনের একক্র-সা্নবেশ সেদিন নাটকের এই অস্পষ্ট আকুতিকে উদ্বোধিত 
করোঁছল। কিন্তূ, চৈতন্য-প্রবার্তত জাঁবনাবেদনে সংসান্তি অপেক্ষা আবেগ- 
স্ফীত ছিল বোশ; তাই, এ-য্‌গে নাটকের বদলে ‘গাঁতই প্রধান হয়ে 
রইল। 
কিন্তু, এই গণীতি-রচনার মধ্যেও চোখে পড়ে সঃপারবদ্ধ কাহিনীর 
(91০) গ্রন্থন, ও সে কাহনীকে যথাসম্ভব সংলাপাশ্রত করে তোলার 
পরোক্ষ নাটকীয় প্রয়াস। বঁর্তনের কল্যাণে 'বাচ্ছন্ন বৈফব কবিতাবলী 
বাভিন্ন রসপর্যায়ের অন[সারে পালা-বভন্ত হতে আরম্ভ করোঁছল। তাতে 
সখা, রাধা অথবা কৃষ্ণের উন্তিরূপে 'বাভন্ন পদের 
SLA AURIS পাঁরকল্পনা লক্ষ্য করবার মত। একালের অনেক 
বাঙালির নাট্য স্বভাব 
*সদ্ধকাম কীর্তনকারদের দেখোছি-এ সব “পালা 
গান’ গাইবার সময়ে তাঁরা বিভন্ন চারত্রের সংগে একান্ত একাত্ম হয়ে 
পড়েন! গানের সংগে সংগে বাশষ্ট চরিত্রের ভাবাকাঁতি তাঁদের দেহ- 
ভাঙ্গতেও পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে। আর, 'আখর' গুলো হয় সেই ভাব- 
পাঁরপোষণের সার্থকতম সহায়। সব ছু মিলে পদকীর্তনের আসরে 
একটি একক গনতাভিনয়'-ই সহজ মযার্ত ধারণ করে। অভিনয় কলার এই 
সংগঠিত প্রয়াস কীর্তনে যাঁদ প্রথমাবাধ না-ও থেকে থাকে, তব; এর একটি 
মোটামট কাঠামো যে মূল পালা সম্জাতেই ছিল, তাতে সংশয় নেই। 
চন্ড বা মনসা মঙ্গল, ‘কিংবা রামায়ণ গানের মধ্যেও একজন মান্র গায়েন 
'অন্ট-মঙ্গলা"র পালা আসরে" গান করে ফিরেন: সেখানেও গাঁতাংশের 
সংগে জাঁড়য়ে রয়েছে আভনয়-প্রয়াস। সপ্তদশ অষ্টদশ শতাব্দীর সামাজিক 
বিপর্যয়ের লগ্নে এই অভিনয়-সম্ভাবন্যন্ত গঁত-সাহতাই বিচিত্র রুপাঁয়িত 
হয়েছে তা, আখড়াই, কাঁবগানের আসরে। কবি-সাহিত্যের উত্তর-প্রত্যু্তরের 
মধ্যে নাট্যানকূল পাঁরবেশ মোটেও রাচত হতে 


রত পারত কনা, তা বলা কঠিন। 'পাঁচাল' গানে 
ঠা একটিমাত্র গায়ক বাভিন্ন ভূমিকার গীতাভনয় 


করে আসর জমিয়ে তুলুতেন;_এ বিষয়ে দাশ রায়ের এঁতিহ্য সর্বাপেক্ষা 
স্মরণীয়। চৈতন্যোত্তর কালের এই সকল গী্তি-প্রচেষ্টার মধ্যে বাঙালি- 
ধর্মী" নাটয-সম্ভাবনা কতদূর অগ্করত হয়েছিল, সে তথ্য বিতকিতি 
গবেষণার বিষয়। কিন্তু, আমাদের আলোচ্য যুগের অব্যবহিত পর্বে ও 
মকালে যাত্রা-সাহিত্য যে এদেশের জাতীয় নাট্য উৎস/ক্যকে অসম্পূর্ণ 
পরিমাণে হলেও সার্থক মযন্তি দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বাঁহরঙ্গ 


১৬৬ বাংলা সাহিতোর ইতিকথা 


হীতহাসের তথ্যানুসন্ধানে যাত্রার’ সংগে আধ্দীনক বাংলা নাটকের কোনো 
সংযোগ খাজে পাওয়া দুহ্কর। কিন্তু, বাংলা নাট্যকলায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
বাঙালি স্বভাব যতটঃকু স্ক্রত হয়েছে, বাংলা নাটকের অন্তর-পাঁরচয় 
ততটুকু পরিমাণে বাত্রা-ধর্ম* বলে মনে কার। তাই, বর্তমান প্রসঙ্গে যাত্রা 
ও বাঙালির নাট্য-স্বভাবের সংযোগ সন্ধান অপারহার্য। 
যাত্রা’ শব্দটি কত প্রাচঈীন__মুূলতঃ এট আর্য অথবা অনার্ধ-ভারতীয় 
কোন্‌ ভাবা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়ে পাশ্ডতেরা নানা বিচার- 
অনুমান করেছেন। নাট্য জগতে 'যাত্রা' শব্দের 
1 - ব্যবহার-এীতহ্য সম্বন্ধে ডঃ সুশীল কুমার দে 
লিখেছেন, } 
“The traditional existence of Yatras is known to us from 
time immemorial and in Bharat’s Natya Sastra, we hear of 
Popular semidramatic performences, which have been generally 
regarded as the Probable pre-curser of the Popular Yatras, on 


‘the one hand, and of the later Sanskrit dramatic literature on 
the other.” 


কিন্তু ডঃ দেও স্বীকার করেন, 


“that the Principal elements in the Old Yatra seem to be 
Of indegenous Srowth, peculiar to itself.” 


বিভিন্ন ধর্মোৎসবে 'নাট্যগীতান,্ঠানের' দেশজ প্রচেষ্টার পাঁরণাঁতি 
হিসেবেই যে যা্া-সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব হরোঁছন, সে বিয়ে বা 


র র চৈয়েছেন। & 
সব টান বারা সামে পারা হবার যোগ্য কি না তাতে সংশয় 


১ Ninteenth Century Bengali Literature. 
২। এ। 

৩। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২য় সং। 
51 বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস। 


বাঙালর নাট্যদ্বভাব ও 'ববর্তন ১৬৭ 


করা হয়েছে। কিন্তু, দাশনুরায় বা তাঁর পূর্বসূরীদের হাতে, পাঁচাল যে 
রুপাঙ্গক লাভ করেছিল, তার এ্ীতহ্য কত প্রাচীন সে বিষয়ে নিঃসংশয় 
হওয়া চলে না। অথচ, যাত্রা-সাহিত্য যে সংপ্রাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। 
বাই হোক খাতার প্রাচীন এীতহ্যের মোটামুটি একাঁট পরিচর পাই 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি উদ্ভিতে। ১৮৫৯ খ্যাজ্টাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহে 
{তান fলখোঁছলেন--“গত বিংশাঁত বংসরের মধ্যে 'কবির' হাস হইয়াছে। 

তাহার 'ত্রংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে "যাত্রা" বিশেষ 


টা: নামা এক ব্যান্ত কে'দেলা গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ 
এীতহ্য প্রচালত হইয়া আসতোছিল। শিশ রাম অধিকারই 


তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহ:কালাবাঁধ নাটকের জঘন্য 
অপ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে {বাদত আছে, সংকীর্তন ও 
পরে 'কবির' প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শশুরাম হইতে 
তাহার পনার্বকাশ হয়। শশশঢরামের পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎপরে 
পরমানন্দ প্রর্ভীত অনেকে যাত্রার পাঁরবর্ধনে নিষন্ত হইয়া অনেকাংশে 
কৃতকার্য হইয়াছেন। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ 
না করে সে পর্যন্ত দেশের বিনোদন ব্যাপার পারশন্ধ হইবে না।”২ 
শতকের একেবারে সুরূতেই ‘যাত্রার’ 'পরনার্বকাশ' ঘটে। কিন্তু, এই ধারার 
আভনয়-কাঁতর মূল বিকাশ যে আরো প্রাচীন, এমন ক, 'কাঁব' ও 'কীর্তন' 
ধারার সস্থায়ন প্রাতজ্ঠার পূর্ববর্তী আলোচ্য লেখক সে ইাঁঙগতও করেছেন। 
‘নাটকের জঘন্য অপজ্রংশ' বলতে ঠিক্‌ কি 


সুরার বোঝানো হয়েছে, তা নির্ধারণ করা শল্ত। তবে, 
মনে রাখৃতে হবে, রাজেন্দ্রলাল বাংলার প্রাচীনতম 


শেক্স্পীয়র নাট্যশীপয়াসীদের মধ্যে শ্রে্ঠ একজন ছিলেন। অতএব, 
স্থুলতা, দেশীয়তা, গীতি-সব্বিতা, ঘটনা-দৌর্বল্য সব কিছ লয়ে 
যাত্রার নাট্যকলাগত বরের প্রতি ইঙ্গিত যে আছে, এ-সম্বন্ধে সংশয় করবার 
কারণ নেই। 

বাংলার এই গণীতি-ব্হূল যাত্রা-সাহত্য, যতদুর জানা গেছে, মূলতঃ 
কৃষ্ণ-কথাকে’ আশ্রয় করে গড়ে উঠোছল। চৈতন্যোত্তর যুগ থেকেই বাংলা 
দেশে “কান বিনে গত নেই।” সেই 'কানূগীতির' ধারা কাব্য ও গাঁতের 
বাহনকে আতক্রম করে কোন্‌ ধীতহাঁসক মহনূর্তে আঁভনেয় মাধ্যম আশ্রয় 
করেছিল, সে তথ্য আজ জান্বার উপায় নেই। তব কৃষ্ণানুরন্তির বাঙালি- 
ধৰ্মী জাতীয় আবেগ যে 'কর্মানাদিত' হয়ে 'ান্রারূপ' ধারণ করেছে, তাতে 


১। বগা নাট্যশালার ইতিহাস দষ্টবয। 


১৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সন্দেহ নেই। বলা বাহলা, যাত্রার প্রাচীনতম রূপের মধ্যে নাট্যাঞ্গিকের 
স্থল কাঠামো আশ্রয় করে আসলে গীঁতাবেগকেই আস্বাদন করা হত। 

ফলে, অনেকক্ষেত্রে সংলাপ অংশও শ্রীকৃফকীর্তনের 
মু াধ্িক মত গীত-মাধ্যমেই রচিত হয়েছে । এমন কি, 
যে যুগে যাত্রার নাট্যসম্পদ সমৃদ্ধি পেয়েছে, তখনো দর্শকজনের মনোরঞ্জন 
করতে 'বাচন্র ধরণের গণীত-এঁতহোর পরে বিশেষ নির্ভর করা হত। ডঃ 
সঃশীল দে লিখেছেন, 

“The peculiar mode of singing Chaupadis or the Mahajan 
70095 by pattan or devising the peculiar variation of a Tukko 
in the music of the Kirtan was utilised by every yatrakar for 
entrancing his audience.” 

অতএব, মনে রাখ্‌তে হবে, 'যাত্রার' 'গণীতিবাহ্‌ল্য ও তথাকথিত নাট্য- 
ধর্মের অভাব যান্রা-লেখকের অক্ষমতা-প্রসৃত নয়, বাঙাল দর্শকসাধারণের 


রি আকাঙ্ক্ষা ও নাট্যাস্বাদন-পদ্ধাতির দ্বারা নিয়ান্িত। 
লা তা সত্বেও, যাত্রা যে বাঙাল স্বভাবের উপযোগী 


নাট্যগুণে ক্রমেই পাঁরণত হয়ে উঠছিল, তাতে 
সন্দেহ নেই। ডঃ সুশীল দে লিখেছেন, 
“The mimetic qualities of the yatra, its realistic tendencies, 
its Ww 


caring out of a consistent plot, its taste for a personal and 
lively dramatic story, its mingling of the comic and serious 
— all these traits more or less indicated that the amorphous 
yatra might have passed into an indigenous form of the regular 
drama.” 


এবারে বাংলার নাট্য সাহিত্যের মোল এীতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের বন্তবোর 
সার সংকলন করা যেতে পারে।-(১) নাট্য-কলা যৌথ জাতীয় শিল্প; 


নি তাই, নাট্যাঞ্জিকের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বিভন্ন 

জাতির সাধারণ মৌল স্বভাব-বৈশিল্ট্যের দ্বারা 

প্রীতহাটসিক ফলত চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই কারণে ইংরোজি নাট্য 

রঃ স্বভাবের সংগে ফরাসি, জার্মাণ অথবা সংস্কৃত 

নাটকের স্বভাব ও গঠনরশীতর স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একই কারণে 
বাংলার নাট্যস্বভাব সংস্কৃত বা ইংরোজ নাটক থেকে স্বয়ং-স্বতন্ন। 

(২) বাঙালির নিজস্ব নাট্যস্বভাবের সংগে স্বয়ং-স্বতন্্ বাংলা নাট্য- 

সাহিত্যও গড়ে উঠ্‌তে সর করেছিল প্রাচীন কাল থেকেই। জাতীয় রুচি, 

প্রয়োজন এবং এতিহ্যের সংগে সেই নাট্যকলার যোগ আমূল। যানাকে 


১। 190) Century Bengali lit. 
২। এ। 


বাঙালির নাট্যস্বভাব ও বিবর্তন ১৬৯ 


আশ্রয় করে বাংলার সেই নাটকীয় সমৃদ্ধি অবাধগাঁতিতে অগ্রসর হয়েছিল, 
এবং একটা পর্যায়ে হয়েছিল সম্পূর্ণতার মুখোমুখি । 


(৩) কিন্তু, ‘যাত্রার’ মধ্যে বাঙালির নাট্য-স্বভাব পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ 
অজন করতে পারে নি। তাহলেও, বাংলার জাতীয় চেতনায় সেই নাটক- 
ওৎস্‌ক্য অন:প্রাবষ্ট হরেছিল। ফলে. নাটকের বাহরাঙ্গিকে প্রাচ্য-প্রতীচ্য 
£শল্প-কলার 'বামশ্রতা যতই ঘটুক, অন্তরঙ্গে বাংলা নাটক যাত্রাধমী 
আবেগ-গ্রাধান্য ও গাঁতিধার্মতা, তথা বাঙালি নাট্যদ্বভাব অক্ষুগ রেখেছে। 
ফলে, বাংলা ভাষার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকই একালের পরিভাষায় হয় আঁত- 
নাটকীয়, নয় গীতি-নাট্রক। 


এবারে বাংলা নাটকের বাঁহরাঙ্গিকের স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে; 
কিন্তু এখানেও 'বাত্রা-সাহত্য-ইতিহাসের অনবর্তন করতে হবে। পরমানন্দ 
সেনকে নিয়েই যাত্রা সাহিত্যের সুসমৃদ্ধ শেষ পর্যায়ের প্রথম সার্থক বিকাশ। 
উনিশ শতকের প্রথম দশকের পরে। পরমানন্দ বীরভূমের লোক ছিলেন; 
__ তাঁর রচিত 'কালীয় দমন' পালা বিখ্যাত ছিল। কৃষ্-জীবনের নানা দিক 
নিয়ে আরো যাঁরা যাত্রা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন, 
সূদাম ও লোচন আঁধিকারী, কৃষ্নগরের গোবিন্দ অধিকারী, কাটোয়ার 
পাঁতাম্বর আঁধকারণ, পূর্ববঞ্গে ঢাকা-বিক্ুমপ[রের কালাচাঁদ পাল ইত্যাদ। 


কালে কালে যাত্রা সাহিত্য আর নিছক ধর্মকাহনীর মধ্যে একান্ত বদ্ধ 
থাকে নি। বিদ্যাসূন্দর যাত্রা, কাল রাজার যাত্রা ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্য 
দিয়ে যাত্রার lo উনিশ শতকের একেবারে প্রথম থেকেই মানব জীবনের 
নিবিড় সংস্পর্শে এসে পড়েছিল। এই বিবর্তনের পটভূমিটঃকু লক্ষ্য করবার 
মত। কবিগানের বহুল প্রসারের পূর্ব থেকে নিকৃষ্ট ধরণের যাত্রার অস্তিত্ব 
রাজেন্দ্লাল মি্র স্বীকার করেছেন। আর, কবিগানের প্রাতষ্ঠাকালের 


. থেকে। অতএব, অষ্টাদশ শতকের কোনো সময় থেকে যাত্রার স্পন্ট প্রসার 


সুরু হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। আর, বাংলা দেশের বৃহত্তর 
জীবন-ইতিহাস আলোচনা করে দেখোঁছ,_অষ্টাদশ শতক বাংলার সমাজ 
জীবনে দ্বিধা বিভক্তির যুগ। একাঁদকে মধ্যযুগীয় গ্রামীন্‌ জীবন-মুল্য- . 
বোধ ক্রমেই লুপ্ত, হচ্ছে, সংগে সংগে ভাঙছে গ্রামীন্‌ সমাজ আর এক 
দিকে অর্থনৈতিক ওৎস.ক্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে ধনতাল্িক নতন 
নাগারক গোষ্ঠী। এই বিচ্ছন্নতাও বিলুপ্তির পদ্ধতি যখন চলছে, 
তখনো মম গ্রাম-বাংলা শেষ কয়টি মহৎ সম্পদ দান করেছে বাংলার 
সাহত্যকে;_বাউল, জার, শা গান প্রভৃতির সংগে সপন্ট-বিকশিত ‘যাত্রা 


১৭০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


গান'১ ও সেই নব-উদ্ভূত লোক-সাহিত্যের আর একটি ধারা। বাংলার 
লোক-রাচর অপকর্ষের সংগে এই যান্রা-শিল্পেরও অপকর্য ঘটেছে। 
প্রথমে কৃষ্ণ কথাকে আশ্রয় করেই যাত্রা সাহত্যের প্রথম প্রসার 
ঘটে 'কৃব-যান্রা' রুপে । অনুমান করতে পাঁর__বাংলার উষর জীবন- 
ভূমিতে বৈফব সংগীতের প্রশ্রবণ তখন শুকিয়ে আসছিল, 'বাভন্ন মঙ্গল- 
' কাব্য জীবন্ত জাঁবনাশ্রয় হারিয়ে বাচন-সোন্দর্য ও রূপ-বৈদগ্ধ্যকে করে 
চলোছিল আশ্রয়। এমন পরিবেশে ক্ষণণ প্রাণ পুরাতন ভীন্ত-কথার সজীব 
কিল নূতন রূপায়নের অবচেতন চেষ্টা থেকে যাত্রা 
গানের অঙ্কুরোদ্গম। ভাবের যে ধারা হৃদয়ের 
অন্তমূলে শ্যাকর়ে আসাছল, আঁভনয়-সক্রির়তার মধ্যে তা আবার ইন্দ্িয়- 
গ্রাহারূপে হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ । তার পরে, অল্প দিনেই নূতন প্রয়োজন, 
তথা নুতন যদগাকাশক্ষার দোলা লাগ্‌ল যাত্রা-সাঁহত্যের মূলে। এই 
গঠমানতার যুগে বাংলার নাগারক জাবন বিশেষভাবে আর্থিক অভ্যুদয়ের 
আকাস্ষাকে কেন্দ্র করেই বর্ধিত হয়োছল। অথচ নবজাগরণশীল সেই 
গা র” কোন পৃথক্‌ ব্যবস্থা ছিল না। প্রাচীন 


বণনা দিয়েছেন সমাচার দর্পণ" পান্রকা। একই পান্রিকায় ১৮৪৯ 


১! শৈশবে পূর্ববঞ্োর গ্রাম্য সমাজে “যাত্রা গান’ নামটিই 
= a লোকমুখে শুনেছি; 
লোকে সেখানে যান’ দেখতে যায় না, “যাত্রা গান শুনতে যায়।" এনা 


"নার নাটা-চেতার স্বরারট এখানে আভাঁসত হয়েছে বলে মোনা 


বাঙালির নাট্যস্বভাব ও বিবর্তন ১৭১ 


সমাজ গড়ে উঠ্ছিল। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই সে সমাজ নৃতনতর 
জীবন-বোধের আকাঙ্কায় উৎক্ষিস্ত হয়ে ওঠে। 


বাংলা নাটকের নব- = 

তর i বাঙালির জাঁবনে সেই নব-প্রবোধন-কামনায় 

গূপের এাতহাসক হু 

তি ভার-সাম্য স্থাপন করোছল প্রতীচ্য শিক্ষার 
ধারা। আধ্বানক নাটকের জন্ম-লখ্নেও 


সেই একই এীতিহ্য সক্রিয় হয়ে আছে। ইংরেজদের প্রয়োজনে ইংরোৌজ 
নাটকাভনয় ও নাট্যশালার পত্তন কলকাতায় পলাশ-পূর্ব যুগেই সরু 
হয়েছিল। ক্রমে তার প্রসার ও পাঁরণাঁত হতে থাকে। ইংরেজদের সংগে 
সেকালের নাগরিক বাঙালির যে সম্পর্ক ছিল, তাতে ইংরেজি ধরণের 
নাট্যাভনর়-প্রথা এ-দেশীয়দের কৌতুহলী করোছল বলে মনে করা যেতে 
পারে। বাংলাদেশে প্রথম মণ্টাশ্রত নাটকাভিনয় কিন্তু এই কৌতুহলেরও 
ফল নর । গেরাসম লেবেডেফ নামে এক রূশ-নাগাঁরক ১৭৯৫ খাীন্টাব্দে 
বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যাভিনয়’ ‘মঞ্চ-স্থ করেন। গোলোকনাথ দাস নামক 
একজন বাঙালিকে দিয়ে ‘(Di59Ui5€’ নামে একখানি ইংরোজ নাটকের 
বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বাঙালি কুশীলবদের দিয়ে তান আঁভনয় করান। 
এই অভিনয় জনাপ্রয়ও হয়েছিল আশাঁতারিন্ত পারমাণে- প্রেক্ষাগৃহ হয়োছিল 
দর্শকে পারিপূর্ণ। 

১৭৯৬ খাঁন্টাব্দে আর একবার লেবেডেফ নাটকাভিনয় করিয়োছলেন। 

তব্দ, বাংলা দেশে বাঙাল প্রবার্তত নাট্যমণ্ট প্রতিষ্ঠায় আরো বিলম্ব 
ঘটেছিল। ১৮৩১ খনীজ্টাব্দে প্রধানতঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃজ্ঠপোষণে 
স্থাপিত হিন্দ; থিয়েটার বাঙালির প্রাতষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। তাও, 


ইংরেজি নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্যে এই থিরেটার-এর জন্ম । 
অতএব দেখছি, বিদেশী লেবেডেফের প্রয়োজিত নাট্যাভিনয় বাঙালির 


“চিত্ত বিনোদনে' সফল- হলেও তার চিত্ত উদ্বোধনে সক্ষম হয়নি। তার 
জন্য প্রয়োজন ছিল ইংরেজি শিক্ষার সঞ্জীবন-স্পর্শের। আর, সে কতব্য 
অন্যান্য আরো বহ; এীতহাসিক দায়িত্বের সংগে উদ্‌যাপন করোছল 
সোঁদনকার হিন্দ কলেজ। আধ্যানক মণ্টাশ্রিত নাট্যশিল্পের প্রতি শীক্ষত 
বাঙালর প্রথম ৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল হিন্দ: কলেজের সেক্সৃপীয়র- 
পাঠন। ডি, এল, রিচার্ডসন ছিলেন সেক্স্পীয়র-সাহত্যের নিবিষ্ট 
পণ্ডিত,-তাঁর কণ্ঠও ছিল উদাত্ত। হিন্দ কলেজের নবীন পড়ুয়াদের 

প্রোথত হয়েছিল। সেক্স্পাররের নাটকের 


2 কলার একান্ত আশ্রয় ছিল সমসাময়িক ইংলণ্ডের 


১৯০০, 


১। দরচ্টব্য_বশগায় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 


১৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


রঙ্গমণ্টের গঠন বৌশল্ট্য। সেক্সূপীয়রের নাট্যকলা-লোকেও 'রচার্ডসনের 
হাতে বাঙালি তরুণদের প্রথম প্রবেশ ঘটোছল। তীঁড়ৎগাঁততে সেই 
রসবোধ বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত নাগাঁরক সমাজে ছাড়িয়ে পড়োছল; 
ইংরোজ আঙ্গক সমন্ধ নাট্যকলার প্রতি শিক্ষিত বাঙাল মাত্রেরই তখন 
শ্রদ্ধা ও আগ্রহ উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের নানারকম রঙ্গ-শালায় 
কলকাতা সহরে তখন নিয়ামত আঁভনয় চলেছে 'বাচন্র ধরণের ইংরোজ 
নাটকের। বাঙালির উৎসাহ তাতে আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। 

সেই বিব-চমৎকারী নাট্যকলার পাশে লোকক স্বভাব-শিল্পীর রচনা 
যাত্রার স্থল কলা-কর্মের স্থান কোথায়! অতএব, ইংরোজ শিক্ষিত 
বাঙালির রসবোধ যতই পাঁরণত হয়েছে, নাগাঁরক বাংলার সমাজ-জীবনে 
যাত্রার আবেদন ততই হয়েছে িল্‌প্ত। গ্রামীন বাংলা তখন ম্দমূর্য- 
অথবা মৃত। সেই মৃত্যুসমাকীর্ণ জীবন-পাঁরবেশে যাত্রানীশল্প ভাঁড়াম, 
র্ীঁচদৌর্বল্য ও কৃত্রম গণীত-সর্বস্বতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। নগর বাংলার 
জীবনে যাত্রার 'মৃত্যুতোরণ 'দয়ে নূতন মণ্টাশ্রয়ী নাট্যকলার প্রথম 
আঁবভনাব। 

১৮২৬ খনীজ্টাব্দের ‘সমাচার চান্দ্রকার' সম্পাদকীয় স্তম্ভে {লিখিত 
হয়োছল,_“এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদগের উপকার ও উৎকর্ষের 


নিমিত্ত নানাবিধ জনাহতকর ও আঁভনব প্রাতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। 
কিন্তু তাহাদের চন্ত বিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ 


সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। 
প্রদর্শন কাঁরয়া এবং সুললিত কাব্য, সংগীত ও অঞ্গভঙ্গণ দ্বারা লোকের 
মনোরঞ্জন কাঁরত। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত 
হইয়াছে। কিন্তু সখের যান্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী ও জন্ভ্রান্ত 
ব্যন্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত শেয়ার গ্রহণ কাঁরয়া একাঁট 
ন র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্মধ্যক্ষের অধীনে বেতন- 
ভোগাঁ যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত কারয়া এতদর্থে বিরাচিত গাঁত ও কাব্যের মাসে 
একবার আঁভনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয় ।”১ 


যান্রা'র প্রশংসা সত্ত্বেও ‘ইংরেজদের মত! নাট্যমণ্ড গঠনের আগ্রহটঃকু 
এখানে লক্ষ্য করবার মত। যাত্রার পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের ন 


র অভাবজানিত 
আক্ষেপটুকুও তাৎপর্যপূর্ণ । ইংরোজ কলা-সম্মত নাটকের প্রাত নো 
যতই বেড়েছে, যাত্রার অপূর্ণতার প্রতি 

যাররাকে সম্পূর্ণ পরিহার এবং ইংরোজ নাট্যকলাকে সম্পূর্ণ 


eo ০ 


গ্রহণ করার আগ্রহ 


১। দ্রষ্টব্য--এ। 


বিরাগ হয়েছে ততই প্রবল। ফলে 


বাঙালির নাট্যস্বভাব ও বিবর্তন রর ১৭৩ 


ক্রমশ হয়েছে ব্যাপক । এই আকা্কার আঁতশয়তার ফলে বাঙাল সেদিন 
ইংরোজ নাটক অথবা সংস্কৃত নাটকের ইংরোঁজ 


ই করোন। ১৮৫৯ খীষ্টাব্দে বাবধার্থ সংগ্রহের 
পাতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাত্রা প্রশস্তি লিখে- 


ছিলেন, দেখোঁছ। দকল্ভু সেই একই ব্যাস্ত প্রায় একই সময় বা কিছ আগে 
(১৭৮০ শক) বাবিধার্থ সংগ্রহে নূতন নট্যমণ্চে “প্রকৃত নাটকের আভিনয়” 
প্রসঙ্গে যাত্রার প্রচুর নিন্দা করেছেন।৯ ফলকথা, একাদকে দেশীয় নাট্য- 
কলা “যাত্রার অপূর্ণতা ও আপোঁক্ষক অপকর্য অন্যদিকে সেক্স্পীরীয় 
সাহিত্যের িশ্ববিজরী দীপ্তি ও ইংরেজ নাট্যকলার সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণতা 
সেদিনকার নাগারক চিত্তকে যাত্রাবিমখ ও ইংরোঁজ ধরণের মন্টাশ্রয়ী 


নাটকের আকাঙ্কষায় অধীর করেছিল। এই সূত্রেই রামনারায়ণ তকররক্বের 
সম্ভাবনার সূচনা । রামনারায়ণ উদ্দীরমান 


হাতে নূতন ধরণের নাট্য- 

বাঙালি সমাজের প্রতীচ্যাঁভমুখী নাট্যাকাঙ্ষাকে চাঁরতার্থ করতে পারেন 
নি, কিন্তু, যান্রা-উত্তর নূতন নাট্যকলার সন্ধান 'দয়ৌছলেন। বস্তুতঃ 
‘রত্বাবলণী যান্রা নয়, ভূমিকার এই প্রীতশ্রতীততেই রামনারায়ণের নাট্যকলার 
প্রথম প্রাতম্ঠা। অতীতের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে নূতন সম্ভাবনার সম্মন্ধে 
এখানেই সূচিত হয়েছে আধ্যানক বাংলা নাটকের প্রস্তীত-পর্ব। পরবতী 
ইতিহাসের ধাপে ধাপে লক্ষ্য করব, যান্রা-স্বভাবের প্রবল অস্বাকাঁতির মধ্যে 
যার সূচনা, অন্তরে অন্তরে আবার সেই জাতীয় ধর্মের আভ্যন্তরীণ 
স্বীকাঁতিতেই বাংলা নাটকের যথার্থ প্রাতিষ্ঠা। কিন্তু সে আরো একধাপ 
পরের কথা । 


দ্বাদশ অধ্যায় 


প্রস্তাতে পর্বের বাংলা নাটক 


পূর্বের অধ্যায়ে বাঙালির প্রাথমিক নাট্য প্রয়াসের যে পরিচয় পেয়েছি, 
কোন কালেই তা পূর্ণতা লাভ করোনি। তাছাড়া, ইতিহাসের অনুসরণ 
করে দেখোঁছ, 'বাত্রা, পর্যন্ত যুগের নাট্যরচনায় বাঙালির সমাষ্টি-জাবনের 
একাঁট অবচেতন আকৃতি, বা অর্ধ সচেতন 

ASTRO প্রচেষ্টাই একান্ত হয়োছল। মধ্য যুগের চৈতন্য- 
পর প্রভাবত বাঙালি. জীবন ছিল ভাবাদর্শ-প্জ্ট, 
নাব শেষ আবেগ-উচ্ছবাসত। কিন্তু, জাতীয় মানসের সচেতনতা এবং 
উদ্দীপনাময় কর্মতৎপরতা ছাড়া সার্থক নাটক সৃষ্টি সম্ভব নয়; আগেই 


কেবল এই কারণেই আলোচ্য পর্বের নাট্য সাহিত্যকে নিছক ইংরেজ 
নাট্যকলার অন;কুত মাত্র বলে মনে করা অন্যায় হবে। 'সোদনকার বাংলা- 


রি নাটকের জন্ম-মূল বস্তুতঃ অখন্ড বাঙালি নাগরিক 

3 টিপ জীবনের গঠমানতার সংগে একান্ত সম্পৃন্ত। 

বাংলা নাটকের দেহাবয়বে ইংরেজি প্রভাব যেট:কু 

আছে, তা সোঁদনকার অখণ্ড বাঙালি জীবন থেকেই সংগৃহত। আর, 

শতকের বাঙালি জীবনে ইংরেজ প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তার 
জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্য আভমানের মধ্যে । 


সন্দেহ নেই, মধ্যযুগের গ্রামীন বাংলার সমাজ সংগঠনের মধ্য দিয়ে 
আপামর বাঙালি সাধারণ আদশ* জীবন-ধর্মের 


= সপদকে আহরণ করেছিল; 
সেকালের সাহিতেও সে পুষ্টির প্রকাশ ছিল ভাম্বর? কিন্তু, সমাম্টগত 
আদর্শবোধ যতই প্রবল হোক্‌, সমবেত কর্মপ্রয়াস যতই 


হোক্‌ সুশৃঙ্খল 
তবু মধ্যযুগের বাঙালিকে আধুনিক অর্থে একটি পুর্ণাঙ্গ জাত’ বলে 


ত করা চলে না। সদন ছিল কেবল 0 সবলে 
জাতি৷ বোধ-এর পেছনে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও 
সা্কাতক নিরবচ্িনতার কথা পরিকল্পিত হয়ে থাকে, তা-ধর্মের এটি 


=> 


প্রস্তুতি পর্বের বাংলা নাটক ১৭৫ 


বহিরঙ্গ লক্ষণ। অধিকার এবং দায়িত্ববোধের অন্তরঙ্গ সচেতনতা ও 
সুস্পষ্টতা না থাকলে এই 'জাতিত্বের সংহতি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের 
বাংলাদেশে গোচ্ঠি-বন্ধন ছিল, ছিল তার উপযোগ আদর্শ ও অর্থনোতিক- 
সাংস্কাতিক কাঠামো । কিন্তু, সমষ্টিগত জীবনের বৃহত-প্রচ্ছদরূপে সেই 
অর্থ-রাজনৈতিক পারাস্থাতির ওপরে সেকালের সামাজিকের কোন অবহিত 
অধিকার অথবা সাক্রয়তার চিহ্ন ছিল না। অথচ, 
69771 য়ুরোপের রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক জাবন-ধর্মে'র পক্ষে 
'জাতিত্বের চেতনা ছিল সহজাত । ristotle-এর %০৪০১-এর মত 
৭১০1০১-এর সূগঠিত পারণাতও ফুরোপের 'জাতিত্বময় স্বভাবকে 
প্রাতষ্ঠিত করে। এ-ধারা ৮191০ কিংবা তাঁরও পূর্বকাল থেকে ুরোপের 
মজ্জাগত। আমাদের ধারণা, রুরোপীয় নাটকের বিশেষ আঙ্গিক গঠনের 
মুলেও এই রাষ্ট্রপ্রধান জীবন ধারা, তথা 'জাত"ত্ময় চৈতন্যের প্রভাব 
অনপ্রাবিজ্ট হয়ে আছে। আগে বলেছি, জাতীয় স্বভাবের পাঁরস্ফীতির 
মধ্যেই প্রতীচ্য নাটক সার্থকতম অভিব্যান্ত পেয়েছে। 
আমাদের দেশে এই স্বজাতি-প্রীতি এবং স্বাজাত্যাভমান প্রথম স্ফ্‌ট- 
বাক্‌ হয়েছে রামমোহনের মধ্যে। রামমোহন আধ্যানক বাংলা, তথা 
আধুনিক ভারতের স্বাধিকার সচেতন দায়িত্বশীল প্রথম নাগাঁরক। জাতীয় 
জীবনের-সামায় রামমোহনের স্বাভমানী নাগাঁরক মানসের প্রথম বৈপ্লাবক 
প্রকাশ ফ্রেডারক্‌ হ্যাঁমলউনের দুরাচরণ-এর 


98051] বিরুদ্ধে লর্ড মিনটোর কাছে প্রোরত আবেদনে 
স্বভাব-সচেনতা 
(১২ই এপ্রিল ১৮০৯ খ্নীঁঃ)। তাঁর আন্ত- 


জণতিক নাগরিকতা-বোধও কত সুপিণত ছিল, সে প্রমাণ আছে,_১৮৩২ 
খ্যীষ্টাব্দে ফ্রান্স যাওয়ার ছাড়পত্র চেয়ে সে দেশের বৈদেশিক মন্ত্রীকে 
লেখা আবেদনে । তাছাড়া, রামমোহনের স:পারিবদ্ধ স্বাধীন নাগাঁরক 
চেতনার তীরপ্রকাশ জে, এস্‌ বাকিংহামকে লেখা (১১ই আগষ্ট ১৮২১ 
খনীষ্টাব্দ) পত্রে 8 

“Enemies to liberty and friends of despotism have never 
been and never will be, ultimately successful.” 

এদিক থেকে, রামমোহন একটি আধুনিক নাগাঁরক মাত্র নন; স্বাধীনতা 
কামনা, স্বাভিমান, মানবপ্রেমের অপার প্রসার নিয়ে তিনি বাংলার প্রথম 
আত্ম-সচেতন জাঁত। রামমোহনের দূর্লভ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও 
মনীষার মধ্যে বাঙালির অনাগত যগজীবনাঁট যেন নিজেকে আগে থেকেই 
একবার অনাবৃত করে দেখোঁছিল। রামমোহনোত্তর কাল থেকে,_বিশেষ 


করে হিন্দ; কলেজের প্রথম শিক্ষিত ছাত্রদলের সামাজিক প্রতিষ্ঠার যুগ 
৯৩১ 


১। এ-সব প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্থত আলোচিত হবে। 


১৭৬ বাংলা সাহত্যের হীতকথা 


থেকে এই নাগারক সচেতনতা,_এই সচিহিত 'জাতি-বোধ ইংরেজি 
শিক্ষিত বাঙালির অন্তলেকে প্রসারিত হতে আরম্ভ করেছে! হিন্দু 
কলেজের ইংরেজি শিক্ষা রিচা সন-ডরোজিও'র মধ্য দিয়ে এই জাতিত্ব- 
চৈতন্য রচনার উদ্বোধকের কাজ করেছিল। মনে রাখতে হবে, সেকালের 
ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির প্রিয় পাঠ্য মাত্রই ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রণ- 
স্বাধীনতার জাবন-বাণীতৈ ছিল প্রাণ-সঞ্জশীবত। সোঁদনকার ইংরেজি 
শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই তাঁদের স্বাজাত্য-বোধের প্রেরণাদর্শ আহরণ করে- 


ও দায়িত্ববোধ যত ঘনসান্সবদ্ধ হয়েছে, ততই জাতীয় উন্নাত সাধনের 
আকাঙ্ক্ষার সমগ্র শিক্ষিত নাগারক বাঙালি জাতির ভাব-চিন্তা-কর্ম হয়েছে 
দ়কোন্দ্িক। শিক্ষামূলক সংস্কার প্রচেষ্টা, সংবাদপত্র পাঁরচালন, 
নামাজ বপ্নব-সাধন লব কিছুর মধ্য দিয়েই বাঙালি জীবন নিজে? 
নিদিষ্ট সীমায় ক্রমেই পারস্ফশত হয়ে উঠাছল। বাঙালির নবজাগ্রত 
নাট্যপপাসা সেই দ়-সংবদ্ধ পরিস্ফণাতর ফল। 

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রাতষ্ঠা সম্বন্ধে ১৮২৬ খ্নীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
সমাচার চীন্দ্রকার সম্পদকীয় উন্ভীট আবার. স্মরণ করি। 


“চিত্ত বিনোদনের” জাতত্ব-সচেতন । - 
কার নাগারিক বাঙালির জাতীয় প্রয়াস “উপকার ও উৎকর্ষ” হে 
হত ও আন প্রানের স্থাপনা” সম্ভব কান 
জাতি-হিতৈষণা-বৃত্তির ব্যা্ততেই আলেচ্য জাতীয় বিনোদন প্রচেষ্টার 
আকাঙ্কা। য্রোপাঁয়দের যা কিছ ভাল 
এমন কি রঙ্গালয় পযন্তিএই অননভব জাতীয় মমত্ব-বোধেরই পাঁর- 
ভি এই কারণে, ইংরোজ নাট্যকলা উৎকবল্ট বলে স্বজাতির জন্য চা 
অন্দরপ জাতীয় রশমন্য। এখানে লক্ষ্য করা উচিত,_বাঙাল পরিচালিত 
হি ৯২ URC নাটক ও উত্তর-রামচাঁরতে'র 


বোধ”তথা এক বিশেষ জাতি-চেতনা, তখন 


প্রস্তুতি পবের বাংলা নাটক ১৭৭ 


আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। সেই অদম্য স্পষ্ট প্রেরণার প্রথম প্রচ্ছন্ন 
সণ্টরণ বাংলা জাতীয় নাট্যশালা গঠনের উৎস। প্রধানতঃ এই কারণেই 
‘হিন্দ; থিয়েটার'এ কলা-রদীতিশদদ্ধ নাট্যবিষয়ের ইংরেজি অবতারণা যথেষ্ট 
জন-প্রীত-অর্জন করতে পারেনি। অথচ, “বদ্যাস্যন্দর' উপাখ্যানের 
নাটকীয় উপস্থাপন জনচিত্তকে আকুল করে তুলেছিল শ্যামবাজার নবাঁন 
বসুর বাড়িতে (১৮৩৫ খতীচ্টাব্দে)। 

ফল কথা, সেকালের নগর-বাংলায় যৌথ জীবনের প্রতি ধীরে ধরে 
প্রবল মমতাবোধের সণ্টার হয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়ে 
সম্মিলিতভাবে যৌথ চিত্ত-ীবনোদনের অবকাশ কামনায় শিক্ষিতজনের মন, 
তাই, উৎসাহিত হয়েছিল। বাংলাদেশে রঙ্গমণ্টের প্রাতষ্ঠা এই আকাঙ্কা 
ও উদ্দীপনার ফল। একই ধরণের রস-বাসনার প্রভাবে বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রাতজ্ঞানেও দেখা দিয়েছিল পৃথক্‌ নাট্যসাঁমাতর উদ্ভব। কিন্তু, এ-সব 
কিছুর মধ্য দিয়ে জাতির জাগ্রত নাট্য-রস-পিপাসা শান্ত হয় নি;_কারণ, 
io পি সকল প্রাতিষ্ঠানেই বিশেষভাবে ইংরেজি ভাষায় 

লেখা বা অন্যবাদ করে নেওয়া নাটকের আভনয় 
হত। এই কারণেই, নবীন বস;র বাড়িতে প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয় "বদ্যাসূন্দর' 
মণ্টস্থ করার ফলে বাংলা দেশে উৎসাহ ও উত্তেজনার সাঁমা ছিল 
না। কিন্তু, সে আলোড়নও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। কারণ, বাঙালির 
সদ্য-উদ্ভূত নাট্য-উদ্দীপনার ইতিহাসে এ-ও ছিল এক কৃত্রিম পর্যায়। 
চেনামূলে অঙ্কুরিত হয়েছে, সার্থক নাট্য রচনার উপাদানও সণ্টিত 
মনের অতলে, কিন্তু জাতির যৌথ-চেতনা সেই যথার্থ উপাদানাটিকে খুজে 
ফিরছে তখনো নানা পথে । একদিকে রয়েছে মুল বিখ্যাত ইংরেজি নাটকের 
অভিনয়, আর একদিকে সংস্কৃত নাট্যকলার পূর্বএতিহ্য অনুসরণ করে 
সংস্কৃত ভাষার নাট্যানমবাদ;_আর একদিকে আছে দেশি-বিদেশী কাহিনী 
(Plot) আশ্রয় করে ইংরেজি আঙ্গিক-য্ন্ত মৌলিক নাটক রচনার চেষ্টা। 
মোট-কথা বাংলা নাটকে এটি পথ খোঁজার পর্যায়। 

“ঠক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যন:বাদ 
লইয়াই বাংলা নাটক রচনার সন্রপাত হইয়াছল। যতদুর জানা গিয়াছে, 
টা তাহাতে কাঁদহাটী নিবাসী বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ 

১ অনূদিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকই এই শ্রেণীর 
প্রথম রচনা (রচনাকাল ১২৪৬, প্রকাশ ১৮৭১)।৮৯ ১৮২২ খনীষ্টাব্দে 
রচিত ‘আত্মতত্ব কৌমুদকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নাটক বলে মনে 
করোছলেন প্রজেন্দরনাথ -বন্্যোপাধ্যায়।২ কিন্তু, ‘আত্মতত্ব কোমনদী’ 
তা Tf 
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১০ 


১২-২য় 


১৭৮ র বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আসলে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হলেও নাট্যাকারে লিখিত নয়।১ 'প্রবোধ 
চন্দ্রোদয়-এর নাট্যরুপেও উল্লেখ্য বাশষ্টতা কিছু নেই, এটিও মূলের 
দুর্বল অন্বাদ মান্র। আলোচ্য পর্যায়ের যে সংস্কৃত নাট্যানুবাদের কলা- 
কর্ম উল্লেখ্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাঁর লেখক ছিলেন নন্দকুমার রায়; 
_১৮৫৫ খণীষ্টাব্দে এর আঁভজ্ঞান শকুন্তলা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ 
খনীষ্টাব্দে ‘আশুতোষ দেব ওরফে সাতুবাবুর বাড়িতে তাঁর দৌহত্ররা 
নাটকাঁটর অভিনয় করান। সে অভিনয় তৎকালের নগর-বাংলায় প্রবল 
আলোড়নের সৃষ্টি করোছিল। নাটকাঁট আভিনত-ও হয়োছল একাধিক 
বার। 

তা হলেও, আলোচ্য সময়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা আঁভনয় প্রসার 
লাভ করতে পারে নি। আগে দেখোঁছ, নব প্রকরণে বাংলা নাটক লেখার 
উৎসাহ এসোঁছল প্রধানতঃ ইংরোঁজ নাট্যকলা, তথা সেক্স্পীয়রের নাটক 
আস্বাদনের ফলে। তাই, বাংলা নাটকের এই অন্ুকীতি-প্রধান পর্যায়ে 
সংদ্কৃতের পাঁরবর্তে ইংরেজি রীতির বাংলা নাটক সংখ্যায় এবং বোঁন্রে 
প্রাধান্য পেয়োছল। 


এই ধারার নাটক লেখকদের মধ্যে আছেন যোগেন্দন্দ্র গপ্ত, তারাচরণ 


শিকদার আর হরচন্দ্র ঘোষ। প্রথম দুজনের প্রত্যেকে একখানা করে নাটক 
লিখেছেন যার ক্াহনী দেশীয় গরীতহ্য থেকে সংকাঁলত, অথচ দুটি রচনারই 
নাট্য শরীরে ছাঁড়য়ে আছে ইংরোজ কলাশৈলর প্রভাব। হরচন্দ্র ঘোষ 


চারখানি নাটক িখোঁছলেন,_ প্রথমখ্যান সেক্স্পীয়রের নাটক অবলম্বনে। 


মোগেন্্ গণপ্ত আর তারাচরণ শিকদারের নাটক প্রকাশিত হয় একই 
বছরে--১৮৫২ খীল্টাব্দে। যোগেন্দ্র গুপ্তের রচনা 'কীতিবলাস-এর 
প্রকাশকাল বোধ হয় কিছ আগে। কিন্তু, সবচেয়ে বিশেষ ভাবে স্মরণী, 
_কীর্তাবলাস' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম 'ট্রাজেড'। এ দেশে 
টা সংস্কৃত নাট্যকারেরা পূর্বাবাঁধ অশুভ-শেষ নাট্য- 
কতা রচনার বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে উৎকর্ষ- 


অপকর্ষের প্রসঙ্গ-বিচার নিরর্থক । অনঃসন্ধিৎসু 
ঠক কেবল জঙ্ষয করবেন, প্রাচ্য নাটাকলার এই আলংকারিক এতিহা য এ 
দেশের জীবন, 


শুল্যবোধের একান্ত প্রভাবেই গড়ে উঠোঁছল। যোগেন্দ্ 


গুপ্ত তাঁর এর যে ভুমিকা লিখেছেন, তার থেকে মনে হয়, ট্রাজোড 
চলার মলগত প্রতীচ্য জশবনবোধের য্যান্ত-সত্র 0০৪০) তিনি আয়ত্ত 


৪. 


8 অনেকের এইরুপ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে, অভিনয় অবলোকন 
করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে আঁভনয় দর্শন কারতে 
৯। জষ্টব্-বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২য় সং। 


প্রচ্হত পর্বের বাংলা নাটক ১০১ 


[রূপে মানবগণ স্বভাবতঃ আভলাবী হইবে৷ অত্যন্ত বিবেচনা কাঁরলে স্পষ্ট 
প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন কাঁরলে মনোমধ্যে এক বিশেষ 
স্‌খোদয় হয়, একারণ সেক্‌স্‌পাঁয়র নামা ইংলণ্ডায় মহাকাবি 'লাখিয়াছেন_ 
আমার অল্তকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তন্রাপ আমার মন আঁবরত 
এ শোক-প্রর়াসী। 
৯ ু সং 

“আরিষ্টল নামা প্রন দেশীয় সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যাঁদ কখন 
উত্ত দেশস্থ নাট্যশালে অভিনয়কালে দুই বা অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ 
উপস্থিত হইত, যে কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট তখন করুণাভিনয় কারকেরাই 
জয়-পতাকা পাইত। আশঙ্কা এবং অনুকম্পা সাধারণ জনগণের মনো 
মধ্যে অশেষ মায়া উপস্থিত কারয়া অন্যান্য আঁতনয়ের ক্ষাণক হর্ষ এবং 
উল্লাস নির্বাণ কারিত। পাঁত লইয়া পাঁতব্রতা কামিনী পাঁতসহ আমোদ- 
প্রমোদে কাল যাপন কারিতে লাগিল, শ্ীনলে হর্ষ জন্ম, কিন্তু পাঁত 
বিয়োগে পাঁতিরতা কাঁমনী পাঁতসহ প্রাণত্যাগ কাঁরল, শ্রবণে করুণা 
উপস্থিত হয়। হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকালস্থায়নী। 

“ভারতবাঁয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অন্যমান কাঁরতেন যে, ধাৰ্মিক 
ব্যান্তির দূঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দ:ঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ 
কাঁরতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র। জীবন ধারণ কাঁরলেই 
ইণ্ট অনিষ্ট উভয়েরই ভোগণী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদ -গ্রদ্ত 
হইতে হইবে না, এ মত নহে। 

“আঁপচ ধর্মশণল ব্যান্ড ক্রেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, 
সুতরাং যে করুণাঁভনয়ে অধর্ম বিরদ্ধে প্াণ্যবান্‌ ব্যন্তির প্রাণত্যাগ, সেই 
করুণাঁভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে।” 

একেবারে শেষে, ট্রাজেডি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধ মনো- 
ভাবের একাটি কারণ নাট্যকার খদজে বের করতে চেয়েছেন,_একালের 
কল্পনায় তা কৌতুককর £_«দেশ' বিদেশের মানবগণের মতের ভাব ভিন্ন 
হয়। শশতল দেশানবাঁসগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত হইতে আভলাষ 
করে, কিন্তু উফদেশশয় লোকেরা হাস্যরসে প্রব্ত্ত। বঙ্গদেশ আতশয় উষ্ণ 
সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্যরসাভনয় অবলোকন কাঁরতে সর্বদাই 
অভিলাষী ৷? 

স্পষ্টই (ঝা যাচ্ছে, করুণেতর রসাবাশিষ্ট নাট্যকলাকে লেখক অগভার 
মনে করেন এবং সে-পক্ষে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমকালীন যাত্রা সাহিত্যের 
দুর্বল শিল্প কর্ম। ফল কথা, বিদেশণী নাট্যকলার মূলগত যযন্তিধারার 
একটি গ্রন্থলভ্য (১০৪৫০74০) জ্ঞান তান আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু, 
দেশীর 7. “বোধের এঁতহ্য, অথবা সংস্কৃত দেশীয় নাট্য সাহত্যের বচন 


৯৮০ বাংলা সাহত্যের হীতিকথা 


সার্থকতার সংগে লেখকের কোন মর্মসংযোগ ছল না। ফলে, দেশীয় 
জীবনধারা সম্বন্ধে ধারণা ও প্রতীচ্য নাট্যকলার প্যীথগত বিদ্যা নিয়ে 
বোগেল্দ্র গ:’ত যে নাটক লিখলেন, নিছক প্রত্নতাত্বিক মূল্য ছাড়া সে আর 
কোনো দাম দাবি করতে পারে না। 

'কীর্তীবলাস' নাটকের কাহনীতে দেশী আধারে বিদেশী রচনার ছাপ 
ফেলুবার চেষ্টা রয়েছে। 'রূপকথার' শীত-বসন্ত জাতীয় কাহিনী থেকে 
গল্পটি নেওয়া; রাজা চন্দ্রকান্তের প্রথম বিবাহের দুটি পাত্র" কীর্তাবলাস 
ও মদরারি। বৃদ্ধ বরসে বিপত্নীক রাজা আরো একটি বিয়ে করেন। 
বন্ধের সেই তরুণী-ভার্ষা, সুন্দরী তন্বী নালনশ কীতীবলাসের নিকট 
প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ঘৃণার সংগে প্রত্যাখ্যাত হন। প্রাতশোধ নেবার 
জন্য বন্ধ রাজার কাছে জঘন্য নালিশ করে [তানি কশীতিশবলাসের প্রাণ- 
দণ্ডের আদেশ আদায় করে নেন। কিন্তু, সেই দণ্ডাজ্ঞা প্রাতপালিত হবার 
আগেই শোকার্ত রাজা প্রাণত্যাগ করেন,_মরবার আগে তান কশীর্ত- 
বিলাসের দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে যান। এদিকে বণীর্তীবলাসের প্রাণান্ত 
হয়েছে ভেবে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। কীর্তাবলাস ফিরে এসে সেই 
শোকে নিজের জীবন নাশ করেন। 

পুপকথার মুল গল্পাট 'শুভ-শেষ';__রাণীর কারসাজি এড়িয়ে রাজ- 
পা দনাট সে গল্পে তাদের রাজযািকার আবার ফিরে পেয়োছল। যোগেন 
ভালোর মধ্যে হ্যামলেট চারের ছায়া আরোপ করার চেষ্টাও চোখে পে । 
তাহলেও, নাট্যশেষের '্ট্রাজিক' পারণাত ছাড়া রচনার বাঁক অংশে সংস্কৃত 


দ হিসেবে যোগেন্দুচন্দ 
'অভিনয়' কথাটি ব্যবহার করেছেন। 


সব কিছ; মিলিয়ে কাঁতিবলাস নাটকে লেখকের স্পষ্ঠ বাতি বা দড় 
অস্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দুল ক্ষ্য। প্রতীচ্য ট্রাজেডির রস তাঁকে মুগ্ধ 
করোছল। বাঙালির নাট্য সাধনায় সেই রসসিদ্ধির পথ অবারিত করবার 
নান করেছেন তিনি--এ-ছাড়া, গোটা নাটকের আকাত ও প্রকৃতির 
রক্ষার প্রাত তাঁর সচেতনার কোনো ছাপ নেই। স্লট্‌-এর বিন্যাসে 
সংস্কৃত আত্গকের অনুসরণ করা হয়েছে শু ভাবে। চরিত্র সংগঠন 
ইত্যাদিতেও স্ম-পারকক্পনার কোনো চিহ্ন নেই। গদ্য পদ্যে বিশিশ্র ভাষা 
এবং সংলাপ কোথাও নাটকীয় সিদ্ধি অন করতে পারোনি। গদ্য 
"লাগে কথ্য ভাষা দূরে থাক্‌, সাধালখ্য ভাষার কোথাও কথ্য ঢং-ট্‌কুও 
|| 


"' 'রণের ভাষা বিদ্যাসাগরের রচনার পরে বাংলা গদ্যে অচল হওয়া 


প্রস্তুতি পর্বের বাংলা নাটক ১৮১ 


উচিত ছিল,_নাট্য-সংলাপে ত বটেই। যোগেন্দ্র গুপ্তের পদ্য সংলাপ 
ঈশ্বর গুপ্তের ছাঁচে ঢালা। . 
ফলকথা, নাট্যশিল্প হিসেবে 'কীতিবিলাস' সম্পূর্ণ অসার্থক। তাহলেও 
যোগেন্দ্র গুপ্তের প্রচেষ্টার এঈীতিহাসিক মূল্য ক্ষুগ্ হয় না। ভারতবর্ষের 
নাটকীয় পূৰ-সংদকার অস্বীকার করে প্রথম ট্রাজেডি' লেখবার চেষ্টা 
করেছিলেন; কেবল এই কারণে যোগেন্দ্র গ্প্তকে এক বৈগ্লবিক রস- 
রুপের পাঁথকৃৎ বলে মনে করা য্ক্তীসদ্ধ হবে না। যে যুগে, যে সমাজে 
মাধর্যে সে যূগ ও সমাজ যোগেন্দ্র গুপ্তের মত ছিল বিমুগ্ধ-হৃদয়। 
রক্ষণশলদের তরফে বিরোধিতার সম্ভাবনা কিছ; হয়ত ছিল, তা সত্বেও 
সোঁদনকার পাঁরবেশে ট্রাজেডি রচনার প্রয়াস খুব দ:ঃসাহাসক ছিল, এমন 
কথা বলা চলে না। তব্‌ এ-বিষয়ে যোগেন্দ্রন্দ্রের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও 
প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। লক্ষ্য করে দেখ্‌ব,_অন কুল সামাজিক 
পাঁরবেশ সত্তেও মধ্সূদনের পূর্বে যোগেন্দ্র গুপ্ত ছাড়া আর কেউ ট্রাজেডি 
লিখ্‌বার চেষ্টা করেন নি। সার্থক প্রতিভা, তথা অতুলনীয় রসানূভতর 
অভাব থাকৃলেও বাংলা ভাষার নাটকে বিদেশ সাহিত্যের রস-সণয়ের 
প্রথম চেষ্টা করেছিলেন যোগেন্দ্র গুপ্ত_ তাঁর এই অ-পূর্ব উদ্যম ইতিহাসের 
অবশ্য স্মরণীয়। 
তারাচরণ শিকদারের ‘ভদ্রাজ্ন' ইংরোজ আদর্শে রচিত সর্বপ্রথম 
শিদভান্ত নাটক,_0119)। অজর্যন কর্তৃক স:ভদ্রা-হরণের মহাভারতীয় 
কাহিনী নিয়ে ভদ্রাজ্যনের প্লট রচিত হয়েছে। গল্পাংশ কাশশরাম দাস- 
এর কাব্য থেকে নেওয়া । সুভদ্রার “পূবারাগ' অংশে সেকালের নাগরিক 
রোমাশ্টিকতার -স্পর্শ দব্ল ভাবে অন্দরঞ্জিত 
এ হয়েছে। তাতে নাট্য বিষয়ের খুব যে উৎকর্ষ 


ঘটেছে, এমন কথা বলা চলে না। - 

কিন্তু, প্রতীচ্য নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যোগেন্দ্র গুপ্তের চেয়ে 
ভারাচরণ বেশি অবাঁহত ছিলেন বলে মনে হয়। ভূমিকায় তিন 
লিখেছেন £_ 

"এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলান্যসারে সম্পন্ন হয় 
গা! কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সম.দায় বিষয় কেবল 
SS দ্বারা ব্য করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাহ* ভণ্ডগণ আসিয়া 
ভন্ডামি কারয়া থাকে।*_তারাচরণের এই ইঞ্গিত স্পন্টতঃ সেকালের 
অবিন্যস্ত যাত্রা শিল্পের বিরূদ্ধে। তাই লেখক বলেছেন,_“এই পুস্তক 
অত্যন্ত নুতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে ৷ এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা 


ঠ 


স্থানের নির্ণয় বিষয়ে রনরোপাঁয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য 


১৮২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্য- 
কারের ক্লিয়াঁদ গ্রহণ কার নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তংপরে সত্রধার ও 
নটীর রঙ্গভামতে আগমন, তাহাঁদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, 
এবং |বিদূষক ইত্যাদি। এতদব্যাতাঁরন্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ুরোপণয় 
নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে ভক্ত, যাহাকে 
ইংরেজি ভাষায় ৫০) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক ৫৯০১ এক্ট যেরুপ 
(9০০19) সিনে বভন্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তান্নামিত্ত (০০০৩) 
সিন্‌ শব্দের পাঁরবর্তে ‘সংযোগস্থল’ ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘাঁটত 
ক্িয়াদ নাটকে ব্যন্ত হয়, তাহাকেই (3০০7৩) fসন্‌ কহে।-__নাটক-নি্ণত 
সংযোগস্থলের প্রাতিকাতি প্রায় রুরোপনয় নাট্যশালায় প্রদার্শত হয়। 
ররোপায়াদগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু ভাহারা 
এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সঙ্জাঁদ কাঁরয়া রঙ্গ 
স্থলে বেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ রুরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানু- 
সারে শ্রেণীবদ্ধ কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরলাম।”__কেবল সংস্কৃত ও ইংরোঁজ 
নাটকের আঁঞ্গক গত পার্থকযই নয়, ইংরোজ নাটকে সে দেশের মন্য- 
প্রভাবিত অবরব-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তারাচরণের অবধানতা এখানে লক্ষ্য 
করবারমত। 
যোগেন্দ্ৰ গুপ্তের তুলনায় তারাচরণের নাট্য-সার্থকতাও ছিল বোশ,_ 

যাঁদও তা যথেষ্ট উল্লেখ্য নয়। বলরাম, ভীম, দুঃশাসন প্রভাতি মোটা 
চাঁরত্রগ লো সরস রুপ য়ে দেখা দিয়েছে ভদ্রাজ্নের পাতায় 
অজ্ন-সনভদ্রা মোটেই সংগাঠত নয়। চির সৃষ্টিতে নট্যকারের দক্ষতা 
ছিল, এমন কথা বলা চলে না। তবে, সরসতার প্রাত সহজ সকোঁতুক 
আকর্ষণের পরিচয় তিনি মোটামুটি ফ:টিয়ে তুলেছেন। সংলাপ গদ্য- 
পদ্যে রচিত হলেও পদ্যাংশ বেশি, আর সে পদ্যে নাট্যধর্ম মোটেই ফুটে 
ওঠোঁন।-অজর্দন-দর্শনমাতেপ্রণয়াতুর-চিত্তা সভদ্রার উন্জ£_ 

“বল সত্যভামে আর ক কব তোমায়। 

অজন্নে হোরয়া আজ বুঝি প্রাণ যায় ॥ 

তোমারে কীহতে আম লজ্জা নাহ কাঁর। 

কি হইল সাঁখ আজি দেখ প্রাণে মার | 

এখন তোমার কথা হইল স্মরণ। 

মিথ্যা নহে কহেছিলে যতেক বচন ॥ 

অজ:নের বাণ হো 'ন্রলোকের ভয়। 

এবে জানিলাম, সত্য, মিথ্যাকথা নয় ॥৮ 

তারাচরণের গদ্য সাধ ভাঙ্গতে লেখা ; নাটকীয় সংলাপ [হিসেবে 

“থানে স্থানে জটলও;_“ষদ্যাঁপ আপনারাঁদগের নিতান্তই অজর্দনকে 


প্রস্ভুতি পর্বের বাংলা নাটক ১৮৩ 


সভদ্রা সমর্পণ কারবার ইচ্ছা ছিল, তবে যখন দরর্যোধনের সাঁহত ভদ্রার 
ণববাহের অভিপ্রায় ব্যস্ত করিলাম তখন কহিলেন না কেন?” (বসখদেবের 
প্রাত বলরাম) 

হরচন্দ্র ঘোষের প্রথম নাটক ‘ভানুমতী চিত্তাবলাস' প্রকাশিত হয় 
১৮৫৩ খহজ্টাব্দে। নাটকটি সেক্‌স্‌পায়রের ‘Merchant Of Venice’ 
অবলম্বনে লেখা। হ়বহু অনুবাদ সম্ভব নর বলে, গ্রল্থাটতে সে 
চেষ্টা ত্যাগ করা হয়েছে একথা লেখক নিজেই স্বাঁকার করেছেন ভুমিকায়। 


হা ঘোষের আন[প্যার্বক অনুবাদ না হউক, তথাপি বাণত 
(518 মহাকাঁব সেক্সূপীয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ 


অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম গ্রহণ 
আভনয়-যোগ্য নাটক রচনার উদ্দেশ্য হরচন্দ্রের ছিল না;_“এতদ্দেশীয় 
বালক বান্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্র্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডাীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের 
পরামর্শ ক্রমে” নাটকটি রচিত হয়েছিল, এবং তা-ও কেবল «এতন্দেশীয় 
বালক বৃন্দের জ্ঞান-বৃদ্ধযর্থ-ই। পাঠ্য প:স্তক [হিসেবে গ্রন্থাটর অনঃ- 
মোদনের জন্য লেখক আবেদনও করোছিলেন। ‘কিন্তু তা সার্থক হয়ান; 
এছাড়া সাধারণ ভাবেও নাটকটি জন-সমাদর পায়ান। 

দেশশ বিষয়ে নাটক লিখলে তা জনাপ্রয় হতে পারে। এই ভেবে 
১৮৫৮ খুজ্টাব্দে হরচন্দ্র 'কৌরবীবয়োগ নাটক' লখুলেন এবং নিজের 
সমর্থনে গ্রন্থারম্ভে ইংরোঁজ ও বাংলা ভাষায় পৃথক ভুমিকা যান্ত করলেন। 
এত সব. সত্বেও, নাটকটি উৎকৃষ্টতর পাঁরণাঁত লাভ করতে পারে নি। 
আসলে, নাট্যাঙ্গক সম্বন্ধে হরচন্দ্রের স্পষ্ট ধারণারই ছিল অভাব; তাঁর 
গোটা রচনাটিই ছিল বিবরণ (Narration) মূলক। অনেকটাই যেন 
কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্প রচনার ভঙ্গী। 

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারমখাঁচত্তহারা' (১৮৬৪ খঃ) সেক্স 
পীয়রের রোমিও-জুলিয়েট্‌ অবলম্বনে লেখা। নাট্যারম্ভে সংস্কৃত নাটকের 
মত নান্দী ও প্রস্তাবনা রয়েছে। এই লেখকের সর্বশেষ নাটক লেখা হয়ে- 
ছিল আরো দশ. বছর পরে (১৮৭৪ খু) নাটকাঁটর নাম 'রজত গার 
নান্দনী'। ততাঁদনে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গমণ্ের প্রাতষ্ঠা হয়েছে 
(১৮৭২)। প্রাতষ্ঠাই লেখককে এই চতুর্থ নাটক রচনায় উৎসাহিত করে- 
ছিল। নাটকের ভূমিকায় এ কথার স্বীকীতি আছে। “প্ক্মদেশী় এক 
মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ” করা হয়েছে! 
«এতে হরচন্দ্রের উদ্যমের ব্যর্থতা এবারেও ছিল পূর্বব। 

এ পর্যন্ত নাট্য রচনার প্রয়াসের মধ্যে একটি অস্থিত-চত্ততা এবং 
নানা-মুখীনভাই লক্ষ্য করোঁছ। জাতির অন্তগর্টট প্রেরণা স্কুট-বাক্‌ হয়ে 


হর বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ওঠার আগেকার বেদনাবোধই তাতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে হরচন্দ্র 
ঘোষের পোনঃপোঁনিক চেষ্টা ও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা এই সজন- 

পদর্ব কালের আঁতকে এঁতিহাসিক স্পষ্টতা 
TEE দান করেছে। বাংলার সেই আতিমুস্তি 
ঘটল রামনারায়ণ তকারত্বের হাতে-কুলীন কুল সর্বস্ব’ (১৮৫৪ খুইঃ) 
নাটকে। রামনারায়ণের নাট্য-সার্থকতার উৎস তাঁর কলানৈপুণ্যে নয়! 
নাট্য-বিষয়ের প্রাত সমগ্র জাতির উৎকণ্ঠিত যৌথ তুহল। নাট্যকারের 
জনপ্রিয়তাকে উচ্ছবাসতা করেছিল। 


ঢু ভ ্ 
কুণ্ডা পরগণার জামদার নানা বিজ্ঞাপন দিয়ে ৫০, টাকা পুরস্কার 
“বণা করোঁছলেন। জানিয়ৌছলেন,-কুলীন কুল সর্বস্ব’ নামক নাটক 
রচনা করে যান ৫ 


5 নাটক রচনায় রামনারায়ণের আত্ম-নয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত 
] - জন প্রথম নাটকের বিষয় ও নাম পর্যন্ত পর- | 
ৰ, ত নি্দোশত ৷ 


৯ কোনো দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। 
বরং, পর-নির্দোশত বিষয়ের সংগে একাত্ম হয়ে তানি সব'জনের উপভোগ্য 
সার্থক অভিনেয় ১ সৃষ্ট করতে সক্ষম হয়ে ন, এখানেই তাঁর 
৭ দক্ষতা '--নাট্যাশল্পণী গামনারায়ণ বাঙালির 
নব পবোদত যৌথ জীবনের অংশীদার রূপেই 

ধকাম হয়েছেন। উনিশ শতকের শিক্ষত 
বাঙাল চেতনার “লে জাড়য়োছল মধ্যযুগীয় সামাজিক গ্লানি বারণের 
যৌথ চেষ্টা । সত তত নিবারত হয়েছে; "বি 
আন্দোলনে সারা বাংলার নবীন-প্রবীণ 


বের তি বিতর বর সাত হযে মনব্যত্ব 
জীবনের দিকে দিকে রচনা করাছিল বিদ্রোহ-আভিযান। কোঁল'ন্য টি 
অমান্মষিকতা ও অসংগতি সেই মধ্যয্‌গখয় রতার ৰ 
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ছিলেন। কৌলপন্য প্রথার প্রতিবাদীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর । 'কন্তু, বাংলার নগরসীমা ছাড়িয়ে সেই বৈপ্লাবক বিক্ষোভ 
মফঃস্বল বাংলার 'শাক্ষত সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আপামর বাঙাঁলর 
রামনারায়ণের নাট্যা-সার্থকতা এই যৌথ জীবনের বাণীকার হিসেবেই। 
বস্তুতঃ, 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের শবজ্ঞাপন'-এও লেখক একই কথা 


বলেছেন ঃ_-“পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচালত জাতি-মর্যাদা 
মধ্যে স্বকপোল কল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার কারয়া যান। তৎপ্রথায় অধন্না 

বঙ্গপ্থলশী যেরূপ দঃরবস্থাগ্রস্থ হইয়াছে তাদ্বষয়ে 
ছিল কোন প্রস্তাব দলীখতে আমি নিতান্ত আভিলাষা 


ছিলাম, তানামত্ত “পাঁত বতোপাখ্যানে প্রসংগ 
কমে কাঁণ্hৎ উল্লেখ করা গিয়াছে :......৮”-কুলীনকুল সর্বস্বের' ফরমায়েসী 
বিষয়ে জনমনোমুগ্ধকর নাট্যরচনা যে রামনারায়ণ করতে পেরোছলেন, তার 
কারণ নাট্য-বষয়ের সংগে তাঁর 'শাঁল্প-মনের এই একাত্মতা 

মূল বিষয়ের উপস্থাপনায় নাটকাট সংস্কৃত আঁঙ্গকের অনুসরণ 
করেছে; তাহলেও লেখকের দৃষ্টি প্রথমাবাঁধ ছল বিষয়-নিষ্ত। নান্দ 
অংশে শান্ত-বন্দনা-য় রামনারায়ণ বলেছেন,_ 


“কুলময়ন কুলারাধ্যা কুল ভন্তজন বাধ্যা 
জগদাদ্যা কুল কুণ্ডাঁলনী। 


সত্য কুল-বৃদ্ধি বিধায়নী ॥৮ 


গোটা নাটকটিতে অন:সৃত ভাষা-ভঙ্গির শৈথিল্য ও দুর্বলতা এখানে 
হয়েছে বলে মনে করি। তাছাড়া, ইংরোঁজ নাট্য-মান অনুসারে বিচার 
করলে বাভন্ন অঞ্ক-বিন্যাসেও প্লট -এর শাথিল-বন্ধতা ও ঘটনা (Action) 
অপেক্ষা বর্ণনার (Narration) প্রাধান্য চোখে পড়বে। এঁদক থেকেও 
ট সংস্কৃত কলা-রীতির অন্যায়ী। মূল প্লটের সূত্রে গাঁথা 
কয়েকাট 'বীচ্ছিন্ন কাহনীকে বাভিন্ন অঙ্কে বিন্যস্ত করা হয়েছে; এবং সা 
করা হয়েছে। 'বাচ্ছন্ন এই সব কাঁহনীর ভাব- 
নাটক পাঁরচয় লেখক নিজে বিবৃত করেছেন,“এই 
ছয়ভাগে 'বভন্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণ 
ক্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসচচক রহস্যজনক নান, 


১৮৬. বাংলা স্বাহত্যের ইতিকথা 


₹ পঁরিবেদন। যচ্টে, বিবাহ নির্বাহ।”১ বিবরণমূলক রচনা-ভঙ্গির জন্য 


বান কাহিনী কির মধ্যে যথা-পরিমাণ নাটকীয় সংহতি গড়ে উঠতে 
পারোনি। 


সংলাপের মধ্যেও দুবলতা আছে যথেষ্ট কুলীন কুলসর্বস্বের 
সংলাপের ভাষা বৈচিত্রময়; কোথাও পদ্য, কোথাও 
পত্নী মেয়েদের বিবাহ সংবাদ শুনে বলছেন,_ 


কথ্য ভঙ্গির সংগে রাম- 
শারায়ণের যথেষ্ট পারচয় ছিল না। তাই, সংলাং 


পর অনেক জায়গায় সাধু 
ও কথ্য তির গদ্য জাড়য়ে গেছে। তা ছাড়া, সাধারণভাবে সংস্কৃত নাটকের 
জান আদর্শও যেন রামনারায়। 


লোকদের মুখে তান সাধুভাষা প্রয়োগ 
; নারী এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষের মুখে বরাদ্দ করেছেন কথ্য 
ভাষা। এ-যেন অনেকটা 


র বিরুদ্ধে রাম- 
শারায়ণের সহদয়তা ছিল স্বয়ংস্ফত। নারীদের বেদনাতিকে f 
আমূল তলিয়ে দেখেছিলেন। ফলে, একই বিড় র পরত বাড তন 
ও স্বভাবের নারার যে পেক্‌ পক প্রত 


প্রকাশিত হল, আশ্চর্য 
== SLM 
১। বিজ্ঞাপন। 


// 
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সত্য-সম্ধতার সংগে রামনারায়ণ তাকে অনুভব করেছেন। আর, কেবল 
বাচ্য-বিষয়ের মধ্যে নয়, বাচনভঙ্গী ও বাচ্য-ভাবার মধ্যেও তাকে সফররত 
করেছেন সার্থক ভাবে। কুলপালকের দ্বিতীয় কন্যা কৌলীন্য প্রথার 
[িষ-জর্জীরত যৌবন-ক্ষুত্ধা শান্ভবী নিজের বিবাহ সম্ভাবনার কথা শগনে 
মাকে “সভ্রুভঙ্গে” অর্থপূর্ণ ভাবে বলেছে বিয়ের খবর 'বল্লাল' যেন টের 
না পার.কারণ৮ 

“টের পেলে সে টের পাওয়াবে; সে এমন নয়; যেমন মোলা বলে, 
'হেপ্দর পরব নেই" তেমান বল্লাল বলে কুলীন বামনের মেয়ের কপালে 
বয়ে নাই।' তা দৌখস্‌, সাবধান, সাবধান ৷” 

৩৬ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত ববাভন্ন বয়সের চারটি মেয়েকে একত্র এক 
আঁতি-বদ্ধ কুলীন পঢ্জাবের সংগে এক রজ্জতে বেধে কুলপালক বিবাহ- 
বৈতরণাী পার করবেন।. নানাজনের তাই নানা প্রাতীক্রিয়া! আটবছরের 
কন্যা ?িশোরী অনেক শুনেও বিবাহ-বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য বূঝে উঠতে 
পারে ীন। কোন রকম উৎসবের আঁচ করে সুখাদ্য লাভের আশায় গে 
উৎফল্ল হয়েছে;_«ওমা তা কি আম খাব”_এ প্রস্তাবে বাধা পেয়ে সে 
{জিজ্ঞেস করে, কার কার বিয়ে হবে। চার বোনের বিয়ের খবর শুনে পে. 
মাকে প্রশ্ন করে,_“ওমা! তবে তোর হবে না।” 

একটি অগ্রাপ্ত-বয়সকা বাঁলকার িমন্ঢতার সংবাদটুকুই কেবল এখানে 
পাঁরবেশিত হয়ান; তার মূঢ ম্ার্তীট যেন আমূল রূপায়িত হয়েছে তার 
বাগ-ভাঁঙগর মধ্যে এখানেই রামনারায়ণ বিবৃঁতিকারক নন, নাট্যকার। 


বেদনার মূলে প্রবল আলোড়ন সণ্টার করলেও, কুলীন-কুল- ঢ 
নাটকণয় সংঘাত রচনার দাবি করতে পারে না! স্বয়ং রামনারায়ণ গ্রন্থের 
শবজ্ঞপন'এ এ-কথা স্বীকার করেছেন,_“ইহা (কুলীনকুলসর্বস্ব') কেবল 
দাত ডাল বেছ পাঁরপর্ণ বটে, কিনতু অন্যোপান্ত সমদ্ত পাঠ কাযা 
তাৎপর্য গ্রহণ কাঁরলে কৃত্রিম কৌলীনা-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দধরবাথা ঘাটয়াছে 
তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।” ফল কথা, সমকালীন জীবনের 
তমসাম্ধ একটি দিক্‌ রামনারায়ণের চেতনাকে ব্যাথত করোছিল,_ব্যঙগ- 
বিদ্রপ-লঘহাস্যের লগড়-আঘাতে তাকে দুর করবার চেষ্টা করেছেন 
তিনি। বস্তৃতঃ, জাতির জীবনে তাঁর প্রচেষ্টার রূপ ছিল নোভা 
নিজ কালের অন্ধকার জশবনকে 1তাঁন কোন ইতিমূলক (Positive) বাঁলষ্ঠ 
আদর্শবোধের আলোক-লোকে পারচালিত করতে পারেন নিঃসেই নব- 
জীবন-বাণীর জন্যই ছিল মধুসূদনের প্রতীক্ষা। মধনস-দনের নাট্য- 
সাঁহত্যে নূতন মূল্যবোধের যে আলোকোৎসার, তার বাহরাবরণের লাভা- 


১৮৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


উতক্ষেপ ঘটেচে রামনারায়ণের লঘুরসায়িত সামাজিক ব্যঙ্গ-নাটকের মধ্যে। 
_রামনারায়ণ তাই সম্পূর্ণ সফল নাট্যকার নন._তানি 'নাটুকে রামনারায়ণ।, 
প্রথম মৌলিক নাটকের পরে রামনারায়ণ একে একে চারখানি সংস্কৃত 
নাট্যানুবাদ রচনা করেনঃ_€১) 'বেণনসংহার' 

অ (১৮৫৬); (২) 'বত্বাবলণ' (১৮৫৮); (৩) 
'আভজ্ঞান শকুল্তল' (১৮৬০) এবং (৪) “মালতী 

মাধব' (১৮৬৭)। বাংলা নাটকের হীতহাসে আলোচ্য রচনা চারাটর বিশেষ 
খ্য কোনো দান নেই। কেবল র্লাবলী নাটক 'বেলগাছিয়ার নাট্য- 
বলায় অনেক তোড়জোড় করে অভিনীত হয়োছল (১৮৫৮), আর, সেই 


দিন উপলক্ষ্যেই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভব। এাদক 
“কে বরত্বাবলা'র পরোক্ষ মূল্য অবশ্যই আছে। এই নাটকের “বজ্ঞাপনে’ 
লেখক তাঁর অনুবাদ-রশীতির কথা উল্লেখ কবেছেন-__«..... 'রত্রাবলী' নাটকের 

বাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের স্থুলমর্ম মন গ্রহণ করা 
গেল; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরুপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে 
ভি রা অনবাদ কালাম ৮ সব কয়াটি সংস্কৃত 
নাট্যানবাদেই এই রাত 


ঙ 


র গঠন-ভাঁঞঙ্গতে ও চীরন্র-চত্রণে বাঙাঁল-ধমশ 
সহদয়তার ছাপ আছে। ? 
কাছে রামনারায়ণের সংস্কৃত ৭ ও মণ্টোপভেগ্য করে তুলোছিল। 
এখানে লেখক সচেতন ভাবে যাত্রার অনুসারী । 5 
রামনারায়ণ লিখোছলেন,_ণ্যদি চ যাত্রার প্রত 


নরাণাশ্রিত নাটক ৫ নু 
বর [তনাট মৌলক নাটক। 
সংস্কতান:যায়ী, কিন্তু সংলাপ ও বিষয়-বন্যাস ' 
আরো ঘন-নিবদ্ধ ৪ রচনায় মূল্সিয়ানার ছাপ 


প্রস্তুতি পর্বের বাংলা নাটক ১৮৯ 


শৈলষ-আঘাত রচনায় উদ্দীপ্ত। এ ধরণের নাটক 


কি কয়াটর মধ্যে 'নবনাটক'ই (১৮৬৬) শ্রেষ্ঠ । বস্তুতঃ, 
'_ কুলীনকুলসর্বস্বকে একটি ব্যঙ্গাত্মক নক্সার 


চেয়ে বোশ মূল্য দেওয়া চলে না; কিন্তু, 'নবনাটক' পূর্ণাঙ্গ নাট্য-মর্যাদা দার 
করতে পারে। এটিও আসলে ‘পুরস্কার’ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নির্দোৌশত বিষয়ে 
লেখা । জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ ও গ্ণেন্দ্রনাথ 
পুরস্কার ঘোষণা করোছিলেন। নাটকের সম্পূর্ণ নামকরণেই নাট্য বিষয় স্পষ্ট 
হয়েছে-_“বহ বিবাহ প্রভীত কুপ্রথা ণবষয়ক নবনাটক।” 'নবনাটক' রচনার 
পূর্বে মধুসূদনের নাটক সব করা, এবং দানবন্ধর সমাজ বিস্লবায়ক 
'নীলদর্পণ' ও 'নকীন তপাঁ্বনী' প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, নিছক 
প্রকাশ-কালের বিচারে 'নিবনাটক' আলোচ্য পর্বের 
দয় পরব্তরঁ রাঁচত। কিন্তু, রচনার যাঁন্রক প্রকাশ- 
কালের অনুমতে নয়, রচাঁয়তার বিশেষ মনোভাঁঙ্গর এঁতহ্যকে অনুসরণ 
করেই বর্তমান ইতিহাসের ধারাকে আমরা সন্ধান করোছ। এদিক থেকে 
মধ্সূদন-দীনবন্ধুর পরে লেখা 'নবনাটকেও' রামনারায়ণের পূর্বস্যারত্বের 
ছাপ স্পজ্ট। আলোচ্য নাটকের ভাষাবন্যাস, এবং ঘটনার পাঁরণাঁততে 
নীলদর্পণের' প্রভাব স্পষ্ট _-নীলদপ ণের' মতই রামনারায়ণ এখানে বহধ- 
মৃত্যুজানত '্রাজোঁভ' সাষ্টর চেস্টা করোছলেন। সংস্কৃত নাট্যকলা-ীসদ্ধ 
মানসে রামনারায়ণ যে '্রাজোড' রচনায় বৃত হয়োছলেন, তাতেও তাঁর 
সংস্কার-মুন্ত জীবনাভিমূখী শিল্প-চেতনার পাঁরচয় পাই৷ 'নবনাটক' 
জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় আঁভনীত হয়েছিল! 
বাল্য িবাহ-প্রথাকে আঘাত করে রামনারায়ণ আর একখানি পূর্ণাঙ্গ 
নাটক িখোঁছলেন বলে মনে হয়।_ নাশ ‘সম্বন্ধ- 
AR EL সমাধি নাটক',_রচনার কাল ১৮৬৭ খতীজ্টাব্দ।৯ 


এই নাটকেও গুণেন্দ্র নাথের পৃন্ঠ-পোষণ যে ছিল, গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র থেকে 


সমকালীন আরো নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে রামনারায়ণ নানা উপলক্ষে 
শ্রহসনও িলখোঁছলেন করেকাঁটি; তাল মধ্যে আছে £যেমন কর্ম তেমান বি 
উভয় সংকট’ এবং 'চক্ষণুদান’। 
রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্ণ্- সমকালীন বাং 
উ।এশ শতকের সং 


: রি ডাঃ সংকুমার সেন আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে 
অনুমান করেছেন, এট রামনারায়ণ অথবা ৬:ন অগ্রজ প্রাণ, 


-ষ্টব্য বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস-২য় = ৬! 


৯৯০ বাংলা জাহত্যের ইতিকথা 


আকাঙ্ক্ষাকে সর্বপ্রথম নাটকের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে রামনারায়ণই বাংলা নাট্য- 
এ সাহত্যকে জাতির যৌথ জাবনভূমিতে প্রাতাষ্ঠত 
সি টা করোছিলেন।-সেই মৌল জীবনানূভবের উদ্বর্তনে 

287 অসংখ্য ভালো-মন্দ সামাঁজক নাট্য-নক্সা 
রাচত হয়ে চলোছল দিনে দিনে। এই সব রচনার ইতিহাস থেকে উৎকৃষ্ট 
শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন আবিষ্কার করা কাঁঠন। কিন্তু, একটি যৌথ 
জীবনাবেদন যে সমগ্র জাতির ম্ম-মুলকে পীড়ত এবং ক্রমেই একন্র-সংহত 
করে তুলছিল, প্রায় সমভাবাপন্ন এই সব রচনা তার নিঃসংশয় প্রমাণ । 
তাছাড়া, রামনারায়ণের নাটককে আশ্রয় করে আঁভনেয় [শল্পরূপে বাংলা 
নাট্য-কলার সংগঠনও রুমে দ্‌ঢ-পুস্ট হয়ে উঠাছল। “নূতন বাজারে রামজয় 
বসাকের বাঁড়তে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'১ নাটকের আঁভনয় (১৮৫৭) বাংলা 
আভনয়নীশজ্প ও নাট্য রচনায় তাঁড়ংসম উদ্দীপনার সৃষ্ট করোৌছল। রাম- 
নারার়ণের অন্যান্য নাটকের আভনয়ও এই উদ্দপনাকে প্রদীগ্ততর করোছিল। 
বস্তুতঃ, তাঁর অনেক নাটকই একাধিকবার এমনাক, বারবার আভনীত 


অন্যাদকে মণ€-আঁধকারণদের 
নূতন নাটক লাভের আগ্রহ, দুদক থেকেই নাট্য 
রচনার উৎসাহ ও উদ্দীপনা হয়োছল মন্ত,_অবারত। আঁভনয়-মণ্ ও 


নাট্য সংল্টর পরস্পর পারপুরক এই অপূর্ত যৌথ-জীবনায়নের ছাপট-কুও 
আলো চিতব্য 


“ছাড়া, বাল্যশীববাহ নিয়ে লেখা প্রথম দুটি নাটক হচ্ছে, শ্রীপাঁত 


সমধমাঁ অন্যান্য নাটক. শখোপাধ্যায়ের 'বাল্য-বিবাহ নাটক’ (১৮৫৯2) 
ও নাট্যকার বং শ্যামাচরণ শ্রীমানর 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' 

(১৮৬০)। এ-দুটি নাটকই এ- 
নারায়ণের 'নব নাটকের' বিষয়ে রাম 


রর পুৰ্ব বাঁ; এবং এই কারণেই স্মরণণয়। 
শ্রো্ায় ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যাপণ 


(১৮৬৩) লিখেছিলেন নফরচন্দ্রু পাল। কন্যা বরয়-নাটক 
বিষয়গত বৈশিষ্ট্য ছাড়া এ 


“রচনার আর কোনো এরীতহাসিক মূল্য 
কাবা নাট্যশালার ইতিহাস। 
| । 


শন মারা া্পালারতা 


প্রন্তুতি পর্বের বাংলা নাটক ১১১ 


নেই। বষয়-বচারেও গতানুগগতিকতা ছাড়া জ্পম্ট-গ্রাহ্যনবীনতা কিছ: 
উমেশচন্দরের বিধবা 5 উনিশ শতকের সমাজাবপ্লবের পঢব 
TEE কালে বাংলার নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে 
নানা রকমের দুনাীত দেখা দয়োছিল, প্রধানতঃ 
বাঙালি 'হন্দুর কদর্য বিবাহ-পদ্ধাতই ছিল এ সব নটর প্রধান উৎস। 
এই ধরণের 'ববাহ-রশীতর নিন্দনীয় নানাদক নিয়ে রামনারায়ণের পরে নানা 
জনে নাটক fলখোঁছলেন। বহুবিবাহ, কন্যাপণ ইত্যাদি একই সামাজিক 
কু-প্রথার এ-পিঠ, ও-পিঠ। এই গতানুগাঁতকতার মধ্যে নূতন সজীবতার 
পথ আর একবার খুলে দিলেন উমেশচন্দ্র মিন, তাঁর “বিধবা বিবাহ নাটকে’ 
(১৮৫৬)। 
বধ্বা-ববাহের চেষ্টাও আসলে পুরাতন সমাজের নারা-পাঁড়ন পদ্ধাতর 
প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছ নয়। িন্তু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দীপ্ত সংগ্রাম 
সৈ-কালের সমাজ-জীবনে “বিধবা-বিবাহ’ আন্দোলনকে নিছক নোৌতিক 
আলোচনার ক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পটভূমিতে টেনে তুলৌছল। স্বয়ং 
‘বিদ্যাসাগর এবং তাঁর অন:গামী-প্রাতিগামীরা মিলে বাংলা ভাষার গদ্য প্রবন্ধে 
আলোচনার ঝড় তুলোছিলেন আন্দোলনের পক্ষে ও বপক্ষে। উমেশচন্দ্ 
সেই বৈগ্লাবক উত্তাপকে তর্ক-প্রবন্ধের পর্যায় থেকে নট্যনশল্পের ক্ষেত্র 
টেনে এনেছেন; এতে নোতিক দঃঃসাহসের সংগে প্রগাঁতশীল জীবনাদর্শ র 
প্রীত তাঁর গভীর মমত্ববোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। আর সেই সহদয় 
জীবনোত্তাপ উমেশচন্দ্রের মধ্যেও এক অপূর্ব নাট্য সংহতির সৃষ্টি করোছিল। 
১৮৫৬ খুরজ্টাব্দে শবধবা বিবাহ আইন’ পাশ হয়; বিরুদ্ধ পক্ষের 
আক্রমণ ও আক্রোশ তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। উমেশচন্দ্র সেই ক্ষিপ্ত উন্মাদনার 
যুগে ১৮৫৬ খুণষ্টাব্দেই শবধবা বিবাহ নাটক’ লিখ্‌লেন বিদ্যাসাগর প্রচেষ্টার 
সমর্থন করে। দুটি বাল-বিধবার জীবন-পঁরিণাঁতি এতে শান্ত হয়েছে, 
পরথমাটি কীর্তিরাম ঘোষের বিধবা মেয়ে সলোচনা, 


উৎসব 
নত পরপ্রল্‌ব্ধ হয়ে অবৈধ সন্তান -সম্ভাঁবতা হয়; 
এবং নানা দুর্ভোগের শেষে আত্মহত্যা করে কলংক 


থেকে রেহাই পায়। অন্যাদকে রয়েছে অদ্বৈত দত্তের বালশীবধবা মেয়ে 
প্রসম,_পনার্ববাহিতা হয়ে-সচ্ছন্দ আনন্দে যার জীবন হয়েছে আতিবাহত। 

বল পটভূমিরূপে কল্পিত হয়েছে প্রসন্ন-কাঁহনী। এহ ই গলেশর 
বিন্যাস-সংহাঁততে একটি সংসন্ত নাটকীয় "প্লট" গড়ে তলত পেরেছেন 

ন্্. সুলোচনার ট্রীজক পাঁরণাম নাটকটিকে ঘন-াপনদ্র কা 
করেছে আচ্ছন্ন । উমেশচন্দ্ের নাটকাণয় সার্থকতার-মূলে আছে তারি জীবনা- 
ন্‌ভাঁতর দীপ্ত সজীবতা। “বিধবা বিবাহের’ বৈপ্লবিক চে শাঁত কেবল 


১৯২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


৯. কেবল এই কারণেই, অর্থাৎ, এই প্রাণময় জীবন-স্পর্শের 
প্রভাবেই 'কুলীন-কুল সবস্বাদর' তুলনায় “বিধবা বিবাহ নাটক’ অনেক সজণব, 
_অনেক বেশি শিল্প-সার্থক। 
বনবাস নাটক' রচনা করেন। 

উমেশচন্দ্রের শীবধবা 'ববাহ' নাটকের প্রেরণাকে অনুকরণ করে পক্ষে ও 
বিপক্ষে নাট্যরচনার ঝড় বরেছিল এর পরে। শিল্পকর্ম অথবা ইতিহাস, 
কোনোটির বিচারেই এ সকল প্রয়াস একান্ত উল্লেখযোগ্য নয়। উমেশচন্দ্রকে 
নিয়েই বাংলা নাট্য-সাহত্য উানশ শতকীয় বাঙালি সমাজ-জখবনের সাক্কয় 
বপ্লব-লোকে প্রবেশ করেছে, প্রত্যক্ষভাবে হয়েছে আধ্দীনক জাঁবন-ভাঁমর 
আঁভমনুখী। ‘কিন্তু, জীবনের বল্তুময় ভাঁত্ত এবং সার্থক 'শিল্পকর্সের পট- 


রা ভীম আভন্ন নয়। উমেশচন্দ্র বাঙালির নাট্য- 
সাহতা-্ীতহাসিক [শিল্পকে সমাজ-ীবপ্লবের ব্ষুত্খ 'বষয়লোকে 
ভিউ অবতীর্ণ করোছলেন,_সেই শবপ্লবী জীবন 

ধর্মকে শল্প-সোন্দর্য-লোকে উত্তপর্ণ করেছেন 
মধুসুদন 


এয়োদশ অধ্যায় 
আত্ুনকতান্ন মুক্তি 
মি |” হইতে ইডি পথের পরিণাম বেয়েই এসোঁছল আধুনিকতার 
গান্ভ। “আ য় ৮ 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, এই প্রাতভাব্রয়ীর চৰ চার 


ফলশ্রগাত নির্ণয় প্রয়োজন। 


সবুর ি্োিএর কাছে পেয়োছল একটি শুন্ধ-সত্য নৈতিক 
০84 ৮৮৮7 


৯। ভূমিকা 


আধুনিকতার মনত ১৯৩ 


মূল্যমানের প্রেরণা; যথাস্থানে তার বিস্তৃত পরিচয় দরোছ। সেই দ্লভ 
Vo ke সামাঁজক অবদানের সংক্ষিপ্ত ফলশ্রীতি ধবানত 


নস হয়েছে ডিরোজিও-শষ্য রাধানাথ শিকদারের 
| আত্মজীবনীতে £_“নিশ্চিত বলতে পার;, 


সত্যানসান্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘা যা সমাজের শাক্ষিতজনের মধ্যে 
এখন এত অধিক দেখা বায় এবং বা ভারতবাসার পক্ষে হিতকর না হয়েই 
যায় না_এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তাঁনই।”৯ 

রাধানাথ শিক্‌দার অনুশোচনা করেছেন,_ভারতবর্ষে'র নানামুখী প্রগাঁতর 
স্বপ্ন দেখতে দেখতেই অকালে প্রাণত্যাগ করতে হল ডিরোজিওকে,_ 
[নভে কোনো ভাব-কম্পনাকেই [তান সার্থক রূপ দরে যেতে পারেননি। 
আসলে নবজাগ্রত বাংলার প্রথম দ্বার যৌবন, প্রথম মার্তমান্‌ তারণ্য- 
বিগ্রহ ছিলেন ভিরোজিও। যৌবনের শক্তমূলে রয়েছে নির্বার আবেগ- 
প্রবাহ, দুর্ধর্ষ উচ্চাশা এবং সত্যের প্রাত অনির্বাণ অকুণ্ঠ আগ্রহ-দীপ্তর। 
আগে বলেছি, যে সমাজ ও পাঁরবেশে তান জন্মোছলেন; তাতে ভারতীয় 
ঞাতহ্যের তমসালীন রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন।করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছল না! 
নকন্তু সত্যের একটি নির্বশেৰ রুপ আছে;_মানাবকতার আছে সর্বজনীন 


সমাজ এই “সত্যানুসান্ধৎসা” এবং “পাপের প্রাত ঘৃণা”র আবেগ-উদ্বোলত 
শান্তির স্পর্শ লাভ করোছল। সে দিনের শিক্ষিত তর€ণের চেতনায় তা 
স্পর্শমাণর স্থায়ী ফল রচনা করেছিল। ফল কথা, বিশ্বাসের আঁত- 
তীরতা, উদ্দেশ্যের একাভিমখিতা, সংগ্রামের দড়তা ও সর্বোপার 'সাদ্ধর 
অতুযগ্র আকাশক্ষা নিয়ে সেকালের তরুণ মন উচ্ছবাসত আবেগের তরঞ্গ 

'কম্পনে ছুটে চলোছিল। নব-উদ্গত যৌবনের এই 


একক দান। বাংলার সাহত্যক্ষেত্ে প্রথম তার*গোর এই কু 
উচ্ছাস মধ্সুদনের শিল্প-স্বভাবকে জচাহনত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। ফল 
কথা, আধ্নানক বাংলা সাহিত্যের হীতহাসে বোলকলায় পূর্ণ উদ্দাম নব- 
যৌবনের কাঁব মধুসূদন শিক্ষক ভিরোজওর প্রত্যক্ষ শিষ্য নন; কিন্তু, 
কাঁবশভরোজওর সার্থক উত্তরসূরী ৷ 

উানশ-শতকের প্রথমার্ধের িপ্লব-আকাশে নডরোজিও যে সা 
সংযোগ করে গেলেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সাধনার মাধানে সে আগুন 
SAE LE it READE পট, 
নি হি Se er fe SADT 5 
ওয়া । 

১৩--২য় 


১১৪ ' বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


যুগ-সা্চত সকল মিথ্যাকে দগ্ধ করে আধুনিক বাঙালি জীবনধর্মকে 

| সবাবয়বে পুষ্ট, উজ্জ্বল রূপ দিল। রামমোহন- 
17707 বিদ্যাসাগর ডিরোজিও-বৃক্ষের ফল নন, কিন্তু 
1. তাঁদের সাধনা জাতীয় তারুণ্যের যে চেতনা- 
ভামকে আশ্রয় করে সফল হয়োছিল-_তা ডিরোজওর প্রস্তুত। এই তথ্য 

তাঁ বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের প্রধান 
বা বিষয় নাগারক বাঙালির মানস-গঠনে সেই িশোষত অবয়বের 


ডিরোজিও থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত যে বিপ্লবের ধারা বাংলার নাগাঁরক 
ওপর 'দয়ে প্রবাহত হয়েছে, তার প্রথম ফল-শ্রাত সাহিত্যের 
তরে চিত হতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের সরু 


ফরাস-বগ্লবের আবেগপদস্ট;- রাষ্ট্রনীতি- 

“চেতন৷ ডিরোজও'র যৌবন-চেতনা এই রাজনৈতিক আদর্শ-প্রধান 
সাহত্য-দর্শনের ভাব-প্রভাবে পাঁরবার্ধত হয়েছিল কিন্তু তার বাঁহরা- 
বাতের তাড়নায় বাঙালির মম লোক যে পথে আঁ তত ইল 
সে মধ্যযগীয় সমাজ-কেন্দ্রিক জীবন-ধর্মের বদ্লব-পাঁরণামণ পথ। বলা 
হয়ে থাকে, ক রি 
ৰ আভমুখী; রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবধ+ প্রব্ধাবলর মধ্যে এবং 

১। রামতনন লাহিড়ী ও তৎকালান বঙ্গসমাজ। 


আধ্বানকতার মুক্তি ১৯৫ 


অন্যত্র এই ধারণাকে পৃম্ট করেছেন। শাশ্বতকালের পটভূমিতে এই 
মতবাদের সত্যতা কতদ্‌র, সে গবেষণা অবান্তর। কিন্তু, আমাদের 
আলোচ্য যুগের শিক্ষিত বাঙালি মানস যে 


টি বন্দর মেক সামাজিক কল্যাণের দৃন্টি-ভঙ্গর দ্বারাই আমূল 
আন্দোলিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই ৷ উনিশ শতকের বাঙাল রেনেসাঁসের 


এখানে-ওখানে রাজনীতি-অর্থননীতগত সচেতনতার আভাস এক-আধট; 
'আছে। তাহলেও. আসলে সে ছিল এক বিশুদ্ধ, পুর্ণগাঠিত সমাজ- 
বিপ্লবের ধারা । আর, সেই সামাজিক মূল্যবোধের সংস্থ-বলিষ্ঞ নবীন 
প্রতিষ্ঠার পথ বেয়েই বাংলার সাহত্য-শিল্প-লোকেও আধ্যানকতার 

অকাম্পত পদধবান প্রথম শোনা গেল। 
আগে বলেছি, রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে রাজনৌতিক আধকার ও 
দায়িত্ববোধের সচেতনতা প্রবল ছিল। এ অনভূতির তীব্রতা J. ১. Bucking- 
ham-কে লেখা পন্রাংশে স্পষ্ট প্রকাশিত।১ তাঁর রাজনোৌতক চেতনার 
উদারতা, মানাবকতা-বোধ ও আন্তঃরাম্ট্র বি*ব- 


টি ন a মৈত্রী-কল্পনা এ-বগেও দংলভ দৃরদৃচ্টির 
99৮, পরিচায়ক । ১৮৩২ খনন্টান্দের শেষভাগে 


রামমোহন ফ্রান্স গিয়োছলেন।-সে দেশে যাবার ছাড়পত্র চেয়ে ফ্রান্সের 
বৈদোশক মন্ত্রীকে তান যে চিঠি লিখোছলেন তাতে জোরের সংগে ঘোষণা 
রঃ that all mankind are one great family of which 
Numerous nations and tribes existing are only various branches. 
Hence enlightened ‘men in all countries must feel a wish to 
courage 2170 facilitate human intercourse in every manner 
১ temoving as far as possible all impediments to it in order 
(0 promote the reciprocal advantage and enjoyment of the 
whole hum রর 5১ 
an race. ধ 
এই আন্তঃরাষ্ট্র মানাবক সহদয়তা প্রতিষ্ঠার পথে রাজনীত-অথ- 
তগত যে সকল 'বরোধ-বাধা দেখা দিতে পারে,_তার নিরসনের জন্য 


and the 


© Majority to be acquiesced in by both nations 
for one 


chairman to be chosen by each nation alternately, 


১। পূর্বে উধৃত হয়েছে। 


১৯৬ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


year, and the place of meeting to be one year within the limits 
of one country and next within those of the other ; such as at 
Dover and Calais for England and France. 

“By such a Congress all matters of difference, whether 
political or commercial, affecting the Natives of any two 
civilised countries with constitutional Governments, might be 
settled amicably and justly to the satisfaction of both and pro- 
found peace and friendly feelings might be preserved between 
them from generation to generation.”S 

একালে ভারত-প্রজাতন্ত্ের ঘোঁষত 'বশ্বমৈন্রী ও সহাবস্থান নীতির 
এঁত্হ্য আবিচ্কারের জন্য খনীল্ট-পূর্ব বৌদ্ধযূগের শরণ নেওয়া হয়। 
আধীনক ভারতের প্রথম প্রাণ-প্রতীক রামমোহন আধ্দীনক রাজনোৌতক 


পাঁরভাষার মাধ্যমে এই আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অথচ 
রি বিশ্ব-বষয়ে এই প্রখর রাজনৌতিক দূর-দৃষ্টি 


রাজনৈতিক সচেতনতা সত্বেও, বাংলার জাীবন-ভূমিতে রামমোহনের 
কর্মসাধনা সামাঁজক সংদ্কার- বিপ্লবের ক্ষেত্রেই 


একান্ত নিবদ্ধ ছিল। ব্রা্ধর্মের প্রাতষ্ঠাতা, সতাঁদাহ নিবারণের সংগ্রামী 
সেনাপাতি, 


বাধর উদ্মাতা রুপেই বাঙালর হীতহানে রা 


ামমোহনের সমাজনবপ্লবী সত্তার মূলে তাঁর ইংরোঁজ শিক্ষা ও 
রাত [তক উপলব্ধির একটিমাত্র বিশেষ ছাপ পড়েছিল। প্রধানতঃ সেই 
বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই মধ্যযুগের সমাজ-ধার্মতার তুলনায় উনিশ শতকের 
বাংলার সমাজ-বিপ্লব আমুল পৃথক্‌ হয়েছে। ইংরোজ ধ্ীতহ্যের সে 


দান রাশমোহনের অতন্দু ব্যান্ত-সচেতনা (ndivi- 
ও উগ্র ব্যান্ত-দবাতন্ত্য টু 
ঠর ys duality) । মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার জীবন ধারা 


সমাজ-প্রধান,_সমাল্ট-কোন্দ্রক। আর, সে সমাজ 
দিল পাঁরবারানক। 


ব্যান্তর জীবন সেখানে একান্তভাবে নয়ান্বিত হত 
সমাম্টগত কল্যাণ-বোধের আদর্শে । লা 


প্রশ্ন সেখানে ওঠোন,_একাঁট গোটা সমাজ সচল - ধরোছিল 
প্রত্যেক সামাজিকের অন্তর-চেতনায়। ৯৮ 
বাঙালি এই সামাজিক ুল্যবোধেরই প্রথম সংহত চষণ মা 
পারবার-প্রথার পটভূমিতে। নানা গভীর-অগ্ভীর আত্মীয়-সম্প্ক বাঁধা 
এক-একটি জনসমান্টিকে নিয়ে ছিল সেকালের বহুদায়তন এক একটি যোথ 


৯। রামমোহন রায়; স্যাহত্য-সাধক চারতমালা থেকে উত। 


আধুনিকতার ম্যান্ত ১৯৭ 


পরিবার । সকলেই এক বৃহৎ পারিবারিক প্রাচীন এ্রীতহ্যের ভারবাহী 
মাত্র হয়োছল, সেই ধীতহ্য রক্ষার নামে সয়ে-যাওয়া এবং মানিয়ে চলাই 
ছিল প্রাতাট পাঁরবারিকের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রশ্ন করা, জবাব- 
ধদাহর দাবি করা, সেকালের জীবন-মূল্যবোধের কাছে ছিল অপরাধজনক 
অনধকার-চর্চা। ব্যান্িত্ব-সচেতনতাহীন এই সমাল্ট-কল্যাণবোধের আদৰ্শই 
অন্ধতা প্রাপ্ত হয়ে বাঙালির অস্থিমজ্জায় একদিন কুসংস্কারের মহীরুহ 
জাগিয়ে তুলোছল। রামমোহন সেই সামাজিক কুসংস্কারের অচলায়তনে 
. প্রথম কুঠারাঘাত করেন। এখানেই নবীন বাংলার সমাজ-িপ্লবের সুর ৷ 


কিন্তু, রামমোহনও সম্ান্ট-কৌন্দ্রক কল্যাণবোধের আর এক বিশেষ 
আদর্শের দ্বারা সে পথে পারচালিত হয়েছিলেন। সে পথ বাংলার ব্যান্ত- 
অনূক জাতিত্ব-বোধের পথ। রামমোহন দেখোঁছলেন, মধ্যযুগের আদর্শ 
নুষায়ী ব্যণ্টি দিল সমান্টর অনমত- ব্যন্তর জীবন সমাজের কল্যাণের 
জনাই নিঃশোঁষত হয়েছে সেখানে। ইংরোঁজ জ্ঞান, বিশেষ করে ফরাসী 
ধবিস্লবাদর্শের শিক্ষার প্রবল প্রেরণায় রামমোহন 11990” শব্দের নতুন 
তাৎপর্য অনুভব করলেন, আর, সেই তাৎপর্যের দ্বারাই নিয়ান্তিত হল 
তাঁর ‘Equality’ এবং ‘Fraternity'র আদর্শ। ব্যান্তর প্রয়োজনেই সমাম্টি- 
বন্ধনের যথার্থ মূল্য; ব্যান্তর স্বাধীনতার (Liberty) জন্যই সাম্য 
(Equality) এবং সৌন্রান্রর (8:10) প্রয়োজন। ব্যক্তির স্বাধীনতা, 
_ব্যান্তত্বের মৃন্তিই যাঁদ না থাকে, তবে সাম্য ও সৌল্াত্য দাঁড়াবে কোথা 


নব জাগ্রত সমাম্টিবদ্ধ জীবনের অখন্ড অন; (uni) হিসেবে যে ব্যন্তি- 
ধর্মের পাঁরকল্পনা রামমোহন করোছলেন, তারও পশ্চাতে ছিল রনরোপের 
জাতীয়তাধম স্বাভিমান এবং স্বদেশ ও স্বজাত-প্রীতি। এই মর্যাদা ও 
আভমানের সচেতনতা নিয়ে তান ইংরেজ রাজকর্মচাঁর-কৃত অসদাচরণের 
বিরদ্ধে বড়লাটের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়োছলেন,_যার ছত্রে ছতর 
এদেশণয় শাসিত নাগাঁরকের সদাচরণ প্রাপ্তির অদম্য দাঁব জোরের সংগে 
UNE বস্তুত, উানশ শতকের নগর-বাংলার প্রথম মি" 
ত রামমোহন সমাম্টিবদ্ধ এমন এক জাতির দিকে তাকিয়ে 
যেখানে প্রাতাট ব্যক্তি সবযং-স্বতন্ত নাগ্ারক হিসেবে স্বাধীন; সা 
টি নায়মোহন বেমাজেজাতি এরর নে 
সামাজিক পটভূমিতে অসাম্য এবং উৎপাঁড়ন ছিল অতি প্রবল ! 
রামমোহনের স্বয়ংস্বতন্দর ব্যান্তদবের প্রথমতম সংগ্রাস-অভিযান 


১১৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
অনৈক্যের বিরুদ্ধে ;-আর সংগ্রামী হিসেবে তিনি ছিলেন,__আপোবহান, 
দুধর্ষ দুরন্ত। 

রামমোহনের ব্যাত-জীবনে একটি দুরপনেয় স্ববিরোধ আজও প্রবল 
হয়ে আছে। নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ পারবারের সন্তান হয়েও অল্প বয়স থেকেই 
[তান পৌরাণিক হিন্দুর আচার-আচরণ ও ম্চার্ত পূজার বিরোধিতা করে 
একেশ্বরবাদের অভিমুখ হয়োছলেন। এ বিষয়ে নিজের স্বাধীন আভমত 


হাউ প্রথম গ্রন্থিত করে তানি তাঁর পাঁরবার পাঁরজন 
পা রা ও মাতাপিতার কাছেও ভর্থীসত লাঞ্ছিত হয়ে- 
চ্ৰিয়োধ ছিলেন। এই কারণেই কি-না কে জানে, পরবর্তী 


জীবনে মাতা-ীপতা-ভ্রাতার প্রত তিনি 
সহানন্ভীত-পূর্ণ ব্যবহার পাঁরহার করোছিলেন। ১৮০০ খশষ্টাব্দে যখন 
কোম্পানী সরকার এবং বর্ধমান রাজের বাঁক খাজনার দায়ে র র 
পিতা দরদফার কারাবাস করোঁছলেন, তখন রামমোহন নিজে প্রচুর আর্ক 
সংগাঁতর আঁধকারী। কিন্তু, পিতার সাহায্যে একবারও তান এগিয়ে 


র পরে, ১৮০১ খনীষ্টান্দ থেকে ১৮০৫ খনীল্টাব্দ পর্যন্ত 
অগমোহনও যখন প্রধানতঃ পতৃধণের দায়েই জেলে ছিলেন, তখনও 
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পদুরীতে প্রাণত্যাগ করেন; স্বয়ং রামমোহন তখন কলকাতায় প্রচুর বিত্ত 
এবং প্রচুরতর খ্যাতির অধিকারা। আত্মীয় সভার কম: প্রচেষ্টাও তখন 
চলেছে পুরোদমে ।১ 


২ বামশোহনের মত 

নৈতিক সায় ত এ দেশের জাবন বোধের “চারে সের মত 

তক প্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের বন্তব্য_ 
অতিশয় পরিমাণে হয়ে থাকলেও _ তিন 


আধুনিকতার মহন্ত ১৯১ 


উরোজওর-ও আগে, রামমোহনই বাংলা দেশে শাস্র-জ্ঞান, তথা ঈশ্বর- 
স্বরূপকে প্রথম বিচার-প্রামাণ্য করে তুলোছলেন। 


ও Lb ফল কথা, সর্বপ্রকার পর্বসংস্কারের জম্পূর্ণ 
৮৮577505155 557587784৮৬ 
i নির্ভর: প্রতিটি বিষয়কে ব্যাক্তির যৃদ্তি-সিদ্ধ করে 


নেবার একমাত্র মূল্যমান নব্যবশ্গ-যুগের বিপ্লবী চেতনাকে সোদন 
িয়াল্মত করোছিল। ব্যান্তিত্বের এই সর্বানরপেক্ষ একক প্রাধান্যের আদশহি 
মানবতা Humanism নামে আঁভাঁহত হয়োছল। বিপ্লবী রামমোহন 
এই আপোষহণন ব্যানতত-সর্বস্বতার প্রথম এবং প্রবলতম প্রতীক। [নিজের 
ব্যবহারিক জীবনে মানব-আত্মার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় 


মূল্যকেও [তিনি দস্ভাবে অস্বীকার করেছেন,_কেবল নিজের ব্যান্ত-চেতনার 
অননূযায়ী হয়োছিল বলে। {নজের জীবনে পতৃমাতৃভান্ত-_রামমোহনের 
যঃগ-জীবনের পাঁরভাষায়-আপন মানব-মর্ধাদার পাঁরপন্থী ছল বলেই 
[ছল সর্বাংশে পরিত্যাজ্য। 
আবার বলব-নোতিক উচিত্য-অনৌচিত্যের বিতর্ক আমাদের নয়! 
পূব-সংস্কারের মহত্তম অংশ বলে গণ্য স্পর্শ-কাতরতাগ্যলও সেকালের 
ব্যাত-চেতনার একমুখী আঘাতে কেমন বিচরণ হয়ে গিয়োছল,_সেই তথ্য 
এবং বিস্লবের ধংস টুকুই এখানে লক্ষ্য করবার মত। বিপ্লবের 
১ এইটিই প্রথমতম চিহৃ। ভাঙ্তে সদর করলে, 
আমূল সে বিচুর্ণ করে;_তার পরে গড়ে তোলে সম্পূর্ণ নন মলা, 
বোধের ভাত্ত। অবশ্য সেই নূতনতর পথ পূর্বাপর সুস্থ জীবন-মূল্য- 
বোধের সংগে একান্ত সম্পন্ত। বাঙালির নাগাঁরক জীবনে আবার সং 
পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে উঠোঁছল; মাতৃবপতৃভীন্তর এরীতহ্য নূতন রুপ 
পারগ্রহ করেছে পরবর্তী কালের জীবন ও সাহিত্যে। কিন্তু, রামমোহনের 
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা পূর্ববর্তী যুগের অনংরংপ মুলা" 
বোধকেও অস্বীকার, এমন ঠি, হয়ত উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলোছল। 
আলোচ্যযুগের ভাঙনের ইতিহাস বিচারে এ-কথা যেন না ভুলি 
রামমোহন যে পাঁরবেশে জন্মোছিলেন_সে EAE 
সামাজিক এরীতহা-বোধের প্রীত অন্ধ মমতা রামমোহনের_ব্যরত-জীবনের 
'পরেও দুঃখের বোঝা সঞ্চিত করেছিল । সব কিছ: মিলে বাংলার সামাজিক 
অসংগাঁতির ক্ষেত্রেই রামমোহন প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। আর, বাঙালি 


২০০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
হিন্দুর জাবনে সামাজিক কল্যাণের নামে সেদিন নিষ্ঠরতম পাঁড়ন 
চলছিল নারাজাতির ব্যক্তিত্বের 'পরে। অবাহত- 
রামমোহনের সামাজিক ভাবে লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব, মধ্যযুগে বাংলার 
ne পরিবার-ধর্ম_তথা, পাঁরবারানুক  সমাজধর্সে 
নারী এক অত্যাবশ্যক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পদরুব-প্রধান জীবন- 
পত্য দাবি করেছে প্রবল প্রতাপে। যেখানেই বিরোধ-সংঘাত অজ্কারত 
হতে চেয়েছে, সেখানেই নারীর ত্যাগ, সহৃদয় সেবা-পরায়ণতা, রবীন্দ্র 
টির ভাষায় তার কল্যান সমস্ত বিরপেতাকে শান্ত করেছে, fl 


করেছেন। চাঁদের জেদ ও অন্ধ আকোশ প্রশ্রয় পেয়েছে; পারিবারিক 
জাঁবন-কষেত্র হয়েছে বিজয়ী। তাই, মধ্যযুগীয় 


নর নে পি এদেশে যো হৰে অয 

ঢু এই কারণে, মধ্যযুগের ‘মঙ্গল’ ও 
অনদবাদ কাব্যেই নয়” লোক-কাব্যেও সতীদ্বের এমন উচ্ছবাসত জয়গীতি। 
চেতনা নাই লেইস সা মে রত 
চেতনা আত-মান্রায় ছল . 


তর। 
সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের বিনান্টর ফলে এই স্পর্শ-কাতরতা একাঁদকে 
নৈতিক অসংযম এবং অন্যদিকে ত ন শঙ্কাতুরতার মধ্যে 
‘লানিকর এক সংকীর্ণ রূপ ধারণ করে। হাতগ্বের ইতিহাস আলোচনা 
দেখোছি, মোগল শাসন-সংস্কার বাংলাদেশে ব্যসনাসন্তি এবং আনুষাঙ্গক 
নীতি-শোথিল্যকে উন্মৃন্ত করেছিল। র 


আধ্যীনকতার মুক্তি ২০১ 


সংসর্গের কালে নগর-বাংলায় এই দুনৈণতিকতা প্রবলতম হয়োছল। যথা- 
স্থানে সে কথা বলেছি। সে কালে সপাঁরবারে বাস্তুত্যাগ নিন্দনীয় ছিল। 
এবং মানীবক সহৃদয়তা ফলে 
৯ চি ব্যভিচারের যে বীভৎসরূপ চাল ছিল, 'রামতন্- 
লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী তার স:দীর্ঘ বর্ণনা 
দিয়ে বলেছেন, “সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শদানিয়াছি যে 
আদালতের আমলা মযুক্তিয়ার প্রভাতি পদস্থ ব্যান্তগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের 
বাঁড় কারয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি 
যশোহরেই £ দেশের সর্বত্রই এ সম্বন্ধে নীতির অবস্থা শোচনীয় ছল।” 
_ নৌতিক গ্লানর কথা আলোচনা করে চিত্তভারই ঘনতর হবে। শুধ 
এ্টকু বলে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রামে কিংবা সহরে স্বামিদেবতাদের দ্বারা 
িগৃহীতা পূরাবাসিনীদের মধ্যেও নৈতিক বিশদাদ্ধ খ;ব সলভ ছিল না। 
তাই, দেশের নৈতিক জীবন যত শিথিল হয়েছে, প্‌রুষপ্রধান সমাজের 
ক্ষমতাধিকার রক্ষার প্রয়োজনে নারীর নৈতিক বিশুদ্ধির প্রাত শঙ্কাতুর 
আগ্রহ মানাঁবক সহদয়তার মান্রাকে ততই করেছে আঁতক্রম। বিধবার 
পনার্ববাহ-নিরোধ এবং বিশেষভাবে সতীদাহ প্রথা সেই হৃদয়হীন পদ্রষ- 

প্রাধান্যের চরম পরিচয়। 
বিদ্রোহণ রামমোহনের প্রথম বিপ্লবী কুঠারাঘাত এই বর্বরতার বিরদ্ধে । 
সতীদাহ, অর্থাৎ মৃতপাঁতর সংগে বিধবা পত্নীকে অগ্নিদগ্ধ করে মারার 
প্রথা এদেশে সংপ্রাচীন। সম্রাট আকবর একবার এই প্রথা [নিরোধের 
চেস্টা করোছিলেন বলে জানা যায়। তব, “১৭৪৩ 


রন খনিষ্টাব্দে ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুণির 
বিরত সমক্ষেই রামচাঁদ পণ্ডিত নামক একজন মহারাম্দ্রীয় 
ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ বষাঁয়া বিধবা” ইংরেজ 


পদকর্তাদের সামনেই সহমূতা হয়েছিলেন; ইংরেজ কর্মাধ্যক্ষের পত্নী চেষ্টা 
করেও তা নিবারণ করতে পারেন নি_এমন প্রমাণ আছে।১ | 

ওঁ সময় থেকেই প্রধানতঃ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় সতাদাহের 
বিরদ্ধে এক-আধ্টু আলোড়ন সূচিত হয়। ভারতবর্ষব্যাপী এই 
দ'াচরণের প্রতিবাদে ক্রমশঃই শিক্ষিত, সহৃদয় দেশি-বিদেশিজনের চিত্ত 
বিক্ষনুন্ধ হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে সদর নিজামত আদালতের নিদেশি 
SE EO প্রথার সীমা নিয়ল্লিত করে সরকারি আইন 
জারি করা হয়। ফলে, বিধবানারার স্বেচ্ছাকৃত আবেদন ও তার উত্তরে 


১। এ। 


২০২ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


ম্যাজসট্রেট-এর  লাখত অনুমাত ছাড়া সতীদাহ আইনাবরুদ্ধ বলে 
ঘোঁষত হয়। রক্ষণশীল হিন্দদল এই নিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করতে থাকেন; এমন সময়ে রামমোহন রায় অবতীর্ণ হলেন সতীদাহের 
প্রবল বরোধিতার। তাঁর অন্যুগামীঁদের নিয়ে তান সরকারকে এই 
মহৎকর্মের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বাংলাদেশে সামাজিক বপ্লবের প্রথম 


৬ লর্ড আম্‌হার্‌সট্‌-এর পত্নী এ বিষয়ে তাঁর 
সতাদাহ কারণ দিনীলপতে লিখেছেন 

“A young man having died of cholera, his widow resolved 

The usual preperations were made, 


from the magistrate. The fire was 
lighted by Nearest relations; 


Was not on the pile. The mob 
ngle to look for the 
r down to the [1৮07 
to the middle of the 
d and she Sank to rise 


এই ঘটনার ফলে কেবল এ দেশের প্রগতিবাদীরাই 
পণ্রণষেরাও বিক্ষুত্খ হয়ে ওঠেন। রামমোহনের দল এ 
নন কর পপ. সতীদাহ প্রথা আরো 

নয়ান্তিত করে দিলেন। অবশেষে, ১৮২৯ খনীষ্টাব্দে লর্ড বেনাটঙ্‌ক 


নিবারণের এীতহাসিক ফলশ্রুত 
আমরা লক্ষ্য করব। “সতাীদাহের' সমর্থকরা সব 


নৈতিক বিশদ্ধির বিষয়ে জোর দিয়েছেন সে উপলক্ষ্যে পাহারা 
িতত্ের অসার্থকতা প্ন্তি তাঁরা ঘোষণা করেছেন বে 


আধ্বানকতার মান্ত ২০৩ 


গৌরীদান ও বাল্য বিবাহের স্মার্তনীতি, এবং বিধবার অনুষ্ঠেয় জীবনা- 
চরণের নির্দেশ,_সর্বরই নারীকে একান্ত পরুষ-লগ্না করে দেখেছে 
সবই সে "ছায়েবানুগতা পাতিমৃ।” অতএব, কায়ারুপী পাঁতর 
জীবনান্তের সংগে 'ছায়া'রূপিনীও নিঃশেষে দগ্ধ হবে,_এই নৈতিক যাক্তি 
'সতনদাহের' পক্ষে উন্ত বা অনস্তরুূপে প্রবল হয়েছিল। এমন অবস্থায় 
‘সতীদাহ 'নবারণে'র ফলে বাংলার প:্ররঃষ-প্রধান সমাজে নারীর পৃথক্‌ 
অস্তিত্বের মর্যাদা প্রথম স্বীকৃত হল। বস্তুতঃ এই স্বীকৃতির সচেতন 
বিকাশের পথ বেয়েই আধ্যানক বাঙালি সমাজে ধারে ধারে ঘটেছে নারী- 
ব্যান্তত্বের শ্রদ্ধান্বত প্রাতজ্ঠা। 


‘সতীদাহ’ নিবারণের সংগে সংগেই রামমোহন রায়ের বৈপ্লাবক প্রয়াস 
নিরস্ত হল না;_নারীর বৈষাঁয়ক উত্তরাধিকারের দাবিও [তান জোরের 
টিনা SDE সংগে উপস্থিত করেছিলেন। সে কালে এ 
০ রা ধরণের আইন পাশ করানো সম্ভব হয় নি; কিন্তু, 

ইংরোজ শিক্ষিত 'নব্যবঙ্গ' সমাজে এই দাঁবর 
আঁস্তত্ব স্বীকৃত হয়োছিল। আর, এই নূতন দাবর জোরে নারীর পক্ষে 
অন্য-নিরপেক্ষ স্বতল্্ জীবনযাপনের আঁধকারও 'শাক্ষত বাঙাল সমাজে 
প্রীতষ্ঞা পেল। ব্যন্ত-নারীকে স্বাতন্র্য দেবার চেষ্টা এখানেই প্রথম হল 
সাচাহৃত। 

এর পরে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,_বধবার পনার্কবাহের দাবি 
নিয়ে । অনেক সংগ্রামের পরে তান জয়ী হলেন,_বিধবা বিবাহ কেবল 
আইনেই নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সুসিদ্ধ হল। সে ইতিহাসের বিস্তারিত 
৩। বিদ্যাসা ৃ 75128 

চা (নিবারণের মধ্যে নারীর পৃথক্‌ আস্তঙ্বের বে 
রেনেসাসের প্রাণ-শজ্পী স্বীকৃতি সূচিত এবং নারীজাতির বৈষাঁয়ক 


স্বাধীনতা কামনার মধ্যে তার স্বাতন্রযের যে বীঁজ উপ্ত হয়ে 
বাহ, প্রথার 'সাদ্ধিতে তারই পাঁরণত সামাজিক ফলশ্রদীত দেখা দিল।_ 
এবারে নোতিক স্বীকৃতি পেল নারাঁর স্বয়ং-স্বতন্ জীবন উপভোগের 
আঁধকার। পুরুবপ্রধান সমাজে নারী-সত্তাকে একান্তরণ্পে পর নষ-সাপেক্ষ 
করে তোলার প্রথম উৎকট চেষ্টা দেখা যায় সতাদাহ প্রবত নে। এই 


প্রয়াসের দ্বিতীয় অভিব্যক্তি বিধবামাত্রের জাঁবন-উপভোগের অধিকার- 


1নরোধে। বিপত্রীকের জীবন-সম্ভোগে আমাদের 
বিধবা বাহ ওঁ কোনো বাধা নেই; কিন্তু, বিধবামান্রেরই 


এই বাধ্যতামূলক 


২০৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মর্যাদা পেল বিধবা-ীববাহের মধ্য দিয়ে । 


আলোচ্য যুগের বাংলার সমাজ-বিপ্লবের হঁতিহাসে নার'-ব্যান্তত্বের চরম 
‘বিকাশ ঘটেছে স্্রী-শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের 


প্রথম থেকেই ইংরেজ নদের চেষ্টায় একাট-দ:টি বালিকা-বিদ্যালয় 
এ খানে-ওখানে গড়ে উঠাঁছল। রাজা রাধাকান্ত দেবও এ-বিষয়ে সক্রিয় 

সহযোগতা করেন। 'বশেষ করে ১৮৪৯ 
i খু ল্টাব্দে 'বেথঃনস্কুল' স্থাপনের সংগে সংগে 


এই প্রয়াস সারা বাংলায় ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি 
করে। প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত সাধনার ফলেই বাংলার 


আকাঙ্কা রূপ পেয়েছে সমাজ সংস্কারের বাভিন্ন চেষ্টার মধ্যে । কিন্তু, 
পরের হাত৷ থেকে অধিকার পেলেই ‘অধিকারণী’ 

নারী -ব্যান্তত্বের 

দ্বাতন্দ্য-কামনা হয়ে ওঠা চলে না, অধিকার রক্ষার ক্ষমতাও 


অজন করতে হয়। নারীকে স্বাধকারে 
রা ক 
শানস-প্রস্তুতিও ছিল একান্ত অপাঁরহার্ষ। 


অতএব দেখুছি- উনিশ শতকের ডিরোজিও-রামমোহন-বদ্যাসাগরের 
মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, প্রধানতঃ তা সমাজ- 


উনিশ শতকের বাঙালি. কোন্দ্রক। প্রথময্যগের ইংরোজ শিক্ষার মধ্যে 
রেনেসাঁস ত 


{ থেকে বাঙালি শাক্ষিতজন আহরণ করেছে আত্ম- 
বা স্যাভমান,-ব্যাতি-্বাতন্ত্ের উগ্র মূল্যবোধ । শানষের সর্ব-স্বতন্ত্ 
ব্যক্তিত্বের স্বীকাতিই এ-বখগে মানব ধর্মের (humanism) সাধনা বলে 
একান্তভাবে গণ্য হয়োছল। + 


আধুনিকতার মহন্ত ২০৫ 
যুগাীয় বাঙালি সমাজের ভাঙা বাঁনয়াদ ধূিসাৎ করেই আসলে জন্ম নিয়েছে 
নুতন বাঙালিজাতি। 

আত্ম-সচেতন, ব্যন্তমানবের প্রতি প্রখর শ্রদ্ধান্বিত ইংরেজ শাক্ষত 
এই বাঙাল নাগারক দল, ব্যন্তি-মর্যাদার অভাব যেখানেই দেখেছেন 
সেখানেই হয়েছে সংগ্রামদীপ্ত। বাংলার সমকালীন জীবন-বাবস্থায় 
নারীত্ের ব্যক্তিমূল্য সর্বাধিক নির্যাতিত ছিল। হয়ত এই কারণেই 
সোঁদনকার জাগ্রত বাঙালি-চেতনা তার বিমুক্তি সাধনায় একান্ত ব্রতী হয়ে- 
ছিল। অনেকটা এই কারণে বৈপ্লবিক চেষ্টা রাজনৈতিক সম্ভাবনার 
ক্ষেত্রকে এড়িয়ে প্রধানতঃ সামাঁজক এবং পাঁরবারক ক্ষেত্রে পূর্ণ উন্মোচিত 
হয়েছে। ফলে, আবার বিগ্লবোত্তর নুতন নাঃ পাঁরবার গড়ে 
উঠেছে__ত্যাগে, ততিতিক্ষায়, আত্মদানে যে নারী আধাঁনক সমাজের কল্যাণ- 
শ্রী-বার্ধনী-__কল্যাণী। কিন্তু, মনসামঙ্গলের সনকার সংগে কৃষ্ণকান্তের 
উইলের ভ্রমরের পার্থক্য যেখানে-আলোচ্য যুগের ব্যান্তত্ব-সচেতন 
(70151909110) নারণসত্তার সংগে মধ্যযুগীয় 'ছায়া'রঁপণী নারীর সেই 
পার্থক্য। নৃতন [বিপ্লব জীবনের মহাস্রোতীস্বনীতে পণ্যস্নাত বাংলার 
নারণধর্ম বাঙাঁলর পাঁরবার-জীবনের কর্ণ ধারণ করেছে পুনরায়। সকল 
[িশৃঙ্খলতাকে সংশৃঙ্খল করেছে,_বিক্ষোভের মধ্যে বিতরণ করেছে অনন্ত 
প্রশান্তি। সমগ্র শিক্ষিত বাঙাল জাত এই সৌন্দর্যের প্রাত তদ্গত 
শ্রদ্ধায় তাকিয়ে ছিল অপলক দৃষ্টিতে । নবজাগ্রত বাঙালি জাতিধ্মের 
এই নবীন 'বিস্ময়আকুলতাকে বক্ষে ধারণ করেই নূতন যুগের বাংলা, 
সাহত্যের প্রথম আত্মমুক্তি। কেবল এই কারণেই মধুসূদন থেকে শরৎচন্দ্র 
পর্যন্ত বাংলা সদীহত্য. নারী-স্তোত্র রচনায় মুখর; প্রুষের অপেক্ষা 


নারীব্যান্তত্বের প্রাধান্য এই বিরাট শিল্প-প্রবাহে অতুলনায়। 
গাঁরিক বাংলায় রাজনৈতিক 


লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব,_আলোচ্য সময়ের না 
সচেতনতা এবং জক্রিয়তা ঘনবদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছিল। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম 
এভ্টাব্দ কালের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঘটনা- 


ভাগে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ খন 
সমকাল পরপর যে পাঁরচয় শিবনাথ শাস্ত্রার ভাষায় উদ্ধৃত 
বাজ নত উঃ হয়েছে তাতেও একাধিক রাজনৈ'তক মা 
77585275757 শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র 

1 “বলব হিসেবে সিপাহি বিদ্রোহ এবং নাল- 


বিপ্লবের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু, আমাদের আলোচ্য যুগের বর 
নাগাঁরক বাঙালি জাতির সংগে সিপাহি বিদ্রোহের দেশব্যাপী অনদাহের 
একোনো যোগ ছিল না।  হারশ মুখোপাধ্যায়ের দিবধাহাল, দন 
সত্যের এীতহািক প্রমাণ পহন্দ: পেট্টিঅট' পত্রিকার পাতায় নে বা 
লাপবদ্ধ হয়ে আছে। 'নশল-বিগ্লবের' মলে ‘রাজার জাতির সংগে 


২০৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রজার জাত'র লড়াই-এর প্রেরণা যতট:কু ছিল, ততটুকু পাঁরমাণেই তার 
স্বভাব রাজনোতিক। তাছাড়া রাজ-শান্তির কাঁড়কাঠে নিজ্পিষ্ট বাঙালির 
সামাজিক মনের বিক্ষোভই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'নীলদর্পণ' নাটকেও 


দেখব, রাজনৈতিক আঁধকার-স্বাতন্ব্যের সচেতনতার চেয়ে ক্ষেন্রমাঁণর 
নারীত্বের নির্যাতন এবং গোলোক বসুর সংস্থ-সংন্দর পারবার-জীবনের 
জে মযোই সময় নটি আমলে বিতর পারবা 
একালের রাজনৈ তক ইতিহাসের তথ্য সন্ধান করলে দেখব,_রামমোহন 
জের প্রধর রাষ্ট্র চেতনা হিন্দ; কলেজের 


য় সভায় 
নাক মের দা বা ইংরোজ শিস হয় রাজনৈতিক 
ব্যাদ্ধপ্রথরতার প্রথম এীতহাসিক প্রমাণ।১ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
আল রাছনৈতিক দার ও অধিকার-সসেল যোগার 
এর পরে বাংলাদেশে ইংরেজ এবং বাঙালি 

ভূম্যাধকারীদের ভাঁম- 


গ। পরে বেঙ্গল : খু), 
ন্যাশান্যাল এগ } সা সোসাইটি (১৮৪৩ 


যে প্রবল হয়ে » সে কথা যথাস্থানে মা টি 
আলোচ্য যুগে এই রাজ ত NS যতই প্রবল TE সমগ্র 

ত বাঙালি সাধারণের জীবন-মূলকে তা আলোড়িত করতে পারেনি; 
এই সত্যটকু বর্তমান প্রসঙ্গে অবশ্য ! সন্দেহ নেই, গ:প্তকাৰ 
তরি স্বদেশ” কবিতায় স্বদেশের 


কিন্তু, এসকল কবিতার মধ্যে যা সর্বাধিক 
| 5 তক লা রে ৰ 
টি .. 


১! দরচ্টব্য। মুন্তির সন্ধানে ভারত' যোগেশচন্দ্ বাগল প্রণীত 


আধুনিকতার মস্তি ২০৭ 


বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালি-স্বভাব এই জাতিত্ববোধকে কেন্দ্র করেই 
আমূল আন্দোলিত হয়োছল। সেই সাধারণ 


বাঙালি সবাজাতয জাতীয় স্বভাব ছাড়া বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার 
ও ৬ ও দায়িত্ববোধের প্রত্যক্ষ প্রেরণা এ সকল কাব্য- 
৮৪৫: কবিতায় দুল'ভ। বস্তুতঃ, 'আনন্দ-মঠ-এর 


আগে বাঙালির রাজনৈতিক আকৃতি বাংলা সাহিত্যের স্বভাব-গত হয়ে 
ওঠোন; কেবল হেমচন্দ্রের দু-একটি কবিতায় তার জন্য আক্ষেপ আছে 
মান্র। এই কারণেই ‘আনন্দ মঠ’ বাংলার প্রথম রাজনীতি-সমাশ্রত সার্থক 
সাহিত্য-কর্ম। কিন্তু, ‘আনন্দ মঠের শিল্পীর ধ্যানও কল্পনা-সান্নাবিচ্ট। 
_হিমালয়ের অগম্য গহন-লোক তাঁর প্রেরণার উৎস। বাঙালির জীবন- 
ভূমিতে রাজনৈতিক বিপ্লব-তাড়না স্বভাবানবদ্ধ হতে আরো সময় 
লেগেছে,_বিশ শতকের সমাধুনিক যুগের পূর্বে বাংলা সাহত্যে রাজ- 
নৈতিক স্বভাব সংপ্রকট হতে পারে নি,_এই তথ্যটুকু বর্তমান প্রসঙ্গে 

বিশেষ স্মরণীয়। 
আলোচ্য পর্যায়ে বাঙালির রাজনৈতিক স্বভাবের এই দীর্ঘ আলো- 
চনার কারণ আছে। আমাদের ধারণা, বাংলা-সাহত্যে আধ্দীনকতার উদ্ভব 
ইংরেজি শিক্ষা-সাহত্য-দর্শন সাধনার প্রত্যক্ষ পথ বেয়ে;_আর, এই 
কারণেই আলোচ্য কালের বাংলা সাহত্য প্রতীচ্য ভাবপনষ্ট হয়ে আছে। 
আরো মনে করা হয়ে থাকে, এই 'সাহেবিয়ানা'র প্রবর্তন করেই আধ্দানক 
বাংলা সাহত্যের প্রথম পাঁথকৃৎ হয়েছিলেন “খাঁটি সাহেব’ মধনসংদন। 
উনিশ শতকের বাংলার জীবন-িপ্লব সম্বন্ধে এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য 
নয়। ইংরেজ সাীহত্যের প্রধান প্রণোদনা তার রাজনৈতিক অন্তঃ-স্বভাবে। 
উনিশ শতকে যে ভাষা-সাহত্য পাঠের ফলে বাঙালি রেনেসাঁসের জাগরণ 
রাজনৈতিক ম্যান্তর আভমুখী। কিন্তু, রুরোপায় সংস্কৃতির সান্নিধ্যে 
এসে এ-য[গের বাঙালি যে মুক্তি পেল, সে তার আপন মতে ও পথে। 
যূরোপীয় সান্নিধ্য বাঙালিকে দিয়োছল স্বাঁভ- 


ts CU মান ও স্বাতন্ত্-বোধ। আর 'দয়োছল ব্যন্তি- 
জা: স্বাতন্ত্যময় জাতিত্ব গঠনের প্রেরণা। আসলে, 


এই ব্যান্ত-স্বাতল্তয ও মানবতাবোধ আধুনিক 
জীবন-ধর্মের মৌল 'ভাত্ত। এইট,কুকে আয়ত্ত করে বাঙালির গোষ্ঠি 
জীবনার্ত মুক্তি পেয়েছে আপন এ্ীতিহ্যের অনুসরণে । সে পথে 
পারবারানূক বাঙালি সমাজের ধ্বংস-স্তূপের ’পরে সম্দাথত হয়েছে 
স্বতন্ত ব্যানতত্-সচেতন পাঁরবার-কোন্দ্রক নব-বাঙালি জাতত্ববোধ। প্রথম 
যুগের আত্মলীন নারীত্ব আত্মসচেতনার সমৃদ্ধি নিয়ে নূতন জীবন্মান্তর 


২০৮ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


পথকে করেছে অবাঁরত। আর, জাতিত্ব-সচেতন সামাজিক বাঙালি জীবনের 
সেই মদীন্তপথ বেয়েই এসেছে বাংলা সাহিত্যে আধূনিকতারও মযুন্ত। 


চতুদশ অধ্যায় 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ 
একেবারে সরতে বলোছি, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার 
মবান্তকে আশ্রয় করেই বাঙালি < 
হচ্ছেঃ_(১) মানুষ ও মনব্যতবের প্রাত আবচল বিশ্বাস, (২) 
এব অন্য ভোট বার অন্তর নিবন্ধ সা: প্রবল 
শধা, তথা ব্যান্ধ-স্বাতন্ন্যের প্রাত সচেতন 
ল্য প্রাত সচেতন মযবদাও 


নংস্কারগত পূর্বধীতহ্োর সম্পূর্ণ অস্বীকাতি, 
nn a Le ৪ 


যৌবন-লক্ষণ এবং (8) জীবন-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যম্টিপ্রধান 
চেষ্টা তীর মানৰ হত্কর মান আনান 
চজ্টা। এক কথায় বত, আত্ম ববশ্বাস এবং আত্মপ্রাতল্ঠার শান্ত 
সমস্থ বলিষ্ঠ যৌবনের শ্রেষ্ট লক্ষণ। ব্যক্তি সমাজ অনা hs 
এই লক্ষণ কয়টি সমপার শীল! এনে রাখতে হবে, এ কষে 
তর বি বিৰত হতেই বো তে হে ত বিকাশ 
লাভ করে। Ee 


5 পর্যায়ে সে নিজের সম্বন্ধে অনবহিত _ 

সংশয়াচ্ছন্ন । ল্ত দত শান্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চয় 

উচ্ছৰাস উদ্বেল পি রাশ? বালক এবং দিলেন 
ব 


নির্দেশ নিয়ে তবেই করতে হয় কতবা Pt OE 


৭ উদ্ভার পথ বেয়ে সমবণ্ভিন 
যৌবনে মানয হঠাৎ নিজের মধ্যে নিজের নিঃশে 8 
পার; নির্ঝরের স্বস্নভঙ্গ হয় যেন। “নিঝরের স্বস্নভঙ্গের মতই সেই 


এগেন 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২০১৯ 


হঠাৎ আত্ম-আবিচ্কারের আবেগ দর্মদ এবং দদর্ম; অকারণ-অবারণ 
দেয়। বাঁঙ্কমচন্দ্রের যুগের বাংলা সাহিত্যে যৌবন-ধর্মের প্রকাশ বর্ণনা 
করে রবান্দরনাথ লিখেছেন._“কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, 
সেই সপ্ত, কোথায় গেল সেই “বিজয়-বসন্ত' সেই ‘গোলে বকাওলি' সেই 
বালক ভুলানো কথা_কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত 
সংগত, এত কবিচিন্রা! 'বঙ্গ-দর্শন' যেন তখন আধাঢ়ের প্রথম বর্ষার 
মতো “সমাগতো রাজবদৃ-উন্নত ধ্বানর্‌।” এবং ম্সলধারে ভাববর্ষণে 
বঙঞগসাহত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহনী সমস্ত নদ-নিঝারণী অকস্মাৎ 
পারপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। 
কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্ৰ বঙ্গভমিকে 
জাগ্রত প্রভাত-কলরবে ম:খারত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্য- 
কাল হইতে যৌবনে উপনীত-হইল।”৯ 

‘কিন্তু, এ-ট;কু ত বিকশিত যৌবনের সংবাদ । এখানে শান্তর অবাঁরত 
উৎসারের আবেগ যেমন রয়েছে_তেমাঁন আছে সশঙ্খল, পাঁরকল্পনা- 
বিচিত্রতা ও প্রাচ্যের সমাবেশ। মনন এবং শৃঙ্খলার এই সদসমতাই 
যোবন-শান্ত আবেগমানর-সর্বদ্ব উচ্ছ্বাসে হয় পরিস্ফীত। যৌবনের অবারিত 
শন্তির উৎস নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ, তার আকার-প্রকার 
স্বভাব সম্বন্ধে কোনো কিছুই স্পষ্ট করে জানা যায় নি। এমন অবস্থায়, 
'নাম-না-জানা” ‘একটা-কছ:’ হঠাৎ-পাওয়ার মৃক-বিস্ময় ক্রমে ভাষা-হান 
আবেগ ও ধারতাহশীন আনন্দে যৌবনের জন্ম-লগ্নকে আগ্লদত করে। 
প্রথম যৌবন যেমন উদ্দাম, তেমনি উচ্ছল চণ্টল ! 

চাঞ্চল্য অবশ্য কৈশোরেরই মৌল স্বভাব । অস্ফুট-অপনর্ণ জানার 
রহস্যময়তাই ফিশোর-চেতনাকে কৌতূহলে চণ্টল করে তোলে । 

{ভতরের শীন্ত-রহস্যকে জেনেও জানা যাচ্ছে না, 

টিন পেতে গিয়েও পাওয়ায় বাধা ঘটছে; তারই ফলে : 


কৌতুহল অগ্রসরণ চলে এক পদে”_আর এক পদে সশংক পশ্চাৎ অপসরণ। 
কৈশোর চাণ্চল্যের উৎস এই মনোভাবের মধ্যে। আর, যৌবনের প্রথম 


৯২০০ 


১। আধুনিক সাহিত্য। 
১৪-২য় 


২১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


চিন্তার আধারে অবয়ব গ্রহণ করে দুরন্ত যৌবন। একেবারে উষালগ্নে 
কৈশোর-যৌবনের এই ২ -গোরাড্বের স্বভাবকেই বাল বয়ঃসন্ধি কিশোরের 


অপাঁরণত বে-হিসাব রয়েছে, অথচ আত্ম-আবদ্কার ও আত্ম-প্রত্যয় হয়েছে 


দ় স্দানাশচত; অদম্য যৌবনের মান্তিলগ্ন এই সন্ধিধর্ম দ্বারা চিহিত। 


| কসম খ্যান) ত ? 
নই সহন পক কত হইয়াছিল 
নক এ িকের ততবার হাসান কালের 
দায়িনী কবিতার প্রতি কথান্িৎ দেশীয় র অনুরাগ জন্মিয়াছে কোন 
দাস সরালে জে কো 
কিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধযন 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২১১ 


প্রণয়ন কারয়াছেন; অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে 1» নানা 
দিক্‌ থেকেই কবির এই দাবি নিরর্থক নয়। 
সন্দেহ নেই, রঙ্গলালের কবি-কর্মে উল্লেখ্য শিল্প-সুযমা প্রচুর নেই। 
কিন্তু, তাঁর দ্বিধামন্তে আত্মপ্রত্যয় ও সহ-জ জণবনবোধ কাব্য- ইতিহাসের 
০১৬৫৯ এপ ৩২১০২ ২৬১১ 
১ অনাগত ভাঁবষ্যংকে সুচিহৃত করে | 
টু : বাঙাল জীবনের নব-সম্ভাবনাকে কাব রঙ্গলাল 
যথাযথ অনুভব করেছিলেন, আর সেই অনুভূতির আনন্দেই হয়েছিলেন 
প্রত্যয় অবিচল ছিল, কিন্তু সেই জন্মলণ্নের সংগে শিল্পি-মানসের যোগ 
অব্যবাহত অথবা অচ্ছেদ্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যে যৌবন-ীশশ;র স্বভাব- 
নাতি৷ ভরা আর্ত ভাষাট রঙ্গলাল আয়ত্ত করে উঠতে পারেন নি, নিজের 
ক্লকণ্ঠের আনন্দ দিয়ে কেবল সংবার্ধত করে গেছেন নূতনের সমাগম- 
বাতণ। আধ্যনিক বাংলা কাব্যের জন্ম-মহূর্তে রঙ্গলাল ছিলেন জ্ঞান- 
যোগাঁ। রেনেসাঁস-উত্তর বাঙালি জীবনশ্ধর্মের সত্য রুপা যুক্তি-বিচারের 
মাধ্যমেই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন,_তাঁর সমগ্র চেতনাকে নিয়ে আমল 
ডুবে যেতে পারেন নি তার গহনে। এখানেই মধুস্‌দনের থেকে কাব 
নঙ্গলালের স্বভাব-পার্থক্য। 
রঙ্গলালের সৃজন-পঞ্জীর হীতহাস আলোচনা করলে বন্তব্য আরো স্পষ্ট 
হবে। “ঁকশোর কালাবধি কাব্যামোদে” কাঁবর “প্রগাঢ় আসন্তি” ছিল এবং 
“ইংলন্ডীয় কবিতার” “বশ্দুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনা” করে চতুদর্শ বা 


শচ্চ্দশ বর্ষ বয়সে “বাংলা সমাচার পত্রপুঞ্জে” তান তা “প্রকটন করেন”। 


রঙ্গলালের কবি- 'পাঁদমনী_ উপাখ্যানে'র ‘ভূমিকায়’ এই খবর কৃবি 
কর্মের পর্বত নিজেই দিয়েছেন। তাছাড়া ‘পদ্মিনী উপাখ্যানে'র 


আগে. ভেক ম্‌ষিকের যুদ্ধ” নামে একখানি 
'উপকাব্য'ও তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন (১৮৫৮ খু৭ঃ)। কাব 
নিজে স্বীকার করেছেন,_“তভ্তাবং যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, 
কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত ব্যতীত আমার ক্ষমতা পাঁরচায়ক 
নহে।”১ রঙ্গলালের “ক্ষমতা পাঁরচায়ক” প্রথম ও বিখ্যাততম কাব্য 


১০০ 


পদ্মিনী উপাখ্যান'। এই কাব্য-রচনার প্রেরণা এসেছিল বশভিসি়নের 


সহজ আক্টীত থেকে নয়, জাতক্কসচ্তেন রঞ্গলালের জ্ঞান মনীষার উৎস 
থেকে। কাব্য রচনার একটি কারণ কবি উল্লেখ করেছেন।- বস্তুতঃ, 
১৮৫২ খীস্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে “বাঙালা 


(কাব যে বন্ধব্য ছিল ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ যেন তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
ractical demo ও 

nstration) রুপে কালপত। 

১। পদ্মিনী উপাখ্যান-_ ভূমিকা ৷ 


২১২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


১৮৫১ খনীজ্টাব্দে ভ্রিঙক ওয়াটার বাঁটনের মহত্তের স্মারক 'বীটন- 
সোসাইট' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫২ খনীষ্টাব্দে (সোসাইটি'র এক সভায় 
হরর দত্ত Bengali Poetry নামে একাট প্রবন্ধ পাঠ করেন;_ কৈলাস- 


ফলে, প্রবন্ধের সমর্থন-যোগ্য 
উপাসনা র্লাল নানাদিক থেকে অন হতে রম 'পাদ্মনী 
উপাখ্যান’ তারই পাঁরিণাঁতি। 


রগলাল প্রসঙ্গে এই পর্বইতিহাস 


আলোচনার 
রয়েছে। প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত, ইংরেজি শিক্ষিত নাগারক বাঙালির 
সাহিত্য-চেতনায়, তখনো দ্বল আবেগের আচ্ছনতা 


& *্ব-চেতন করেছিল। 
সারের ভাল লক্ষ্য করে নিজেও ভাল হয়ে ওঠার 
সংস্থ-বলিজ্ঠ মননের লক্ষণ। কিন্তু, রঙ্ঞলালের 'পুবর্পক্ষ' গণ 1 
যথার্থ পরিচয় না জেনেও আত্ম-শান্তিতে থাপনে পরাঙ্মুখ হয়ে- 

৷ এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন উঠোছল; কিন্তু 
সোঁদনের বস্তাগণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে 'মরমে মরেছিলেন', এমন কথা 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২১৩ 


কল্পনা করাও বাতুলতা। আগে বলেছি, সমকালীন নাগাঁরক বাংলায় 
প্রচালত ইংরোজ সাহিত্যে ফরাসি বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাণী-সম:জ্জল 
হয়েছিল। আর তার থেকেই শিক্ষিত বাঙালিরা জাতিত্ববোধের একাঁট 
আবেগকে মাত্র তখন পর্যন্ত আয়ত্ত করে উঠ্তে পেরেছিলেন। আলোচ্য 
বন্তাদের ক্ষেত্রে তাও ছিল নিতান্ত দুর্বল ও ভরসাহীন। দঃব'ল ভাবাবেগ, 
মুক বিস্ময় এবং অপাঁরণত জাত-চেতনার মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি কাব্য- 
পাঠকের মন যখন দোদুল্যমান, তখনই জ্ঞান-সিদ্ধ কবি রঙ্গলালের 
আঁবর্ভাব। 

এ পর্যন্ত বারে বারে কবি-রঙ্গলালের জ্ঞান-সিদ্ধির কথা উল্লেখ করোঁছ 
- এই প্রসঙ্গে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শবদ্যায়তনের নিয়ামত শিক্ষা 
তাঁর যথেষ্ট ছিল না। তাহলেও, কেবল ব্যান্তগত সাধনায় সে যুগের 
বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রূপে তিনি প্রাতষ্ঠা লাভ করোঁছলেন। 
তাঁর ইতিহাস-জ্ঞান ছিল গভীর এবং প্রখর;_রাজেন্দ্ললাল মিত্রের বিখ্যাত 
ওড়িয়া প্রত্ব-্রন্থের পাঠোদ্ধার অনেকাংশে তাঁরই করা। ডীঁড়ষ্যায় পাওয়া 


একাধিক দ:্পাঠ্য প্রত্তীলাঁপর-ও সার উদ্ধার করে- 
১8 কৰি ছিলেন তানিই ; উড়িষ্যার ভাষা-সাহত্যেও তাঁর 
লা অধিকার ছিল নিঃসংশয়। ইংরোজ সাহিত্যের 


শিক্ষা ও রসজ্ঞতার যে রঙ্গলাল তাঁর যুগের কারো অপেক্ষা পেছনে ছিলেন 
না, সে কথা একাধিক কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তান নিজেই ঘোষণা করেছেন। 
তা ছাড়া, প্রথম জীবনে তান ঈশ্বর গুপ্তের একজন: গুণমুগ্ধ অনন্চর . 
[িলেন._সংবাদ প্রভাকরের ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখক। ঈশ্বর 
ও গভীর আত্ম-মর্যাদাবোধের পরিচয় লক্ষ্য করে এসেছি। পণ্ডিত৷ রঙ্গ- 
লাল গপ্ত-কবির সেই দুলভ প্রাতিভার উত্তরাধিকার অনেকটা পরিমাণে 
অর্জন করেছিলেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জ্ঞান-সম্পদের সংগে আত্মসচেতন 
বিচার-ধর্ম যুন্ত হয়ে রঙ্গলালের ব্যন্তিত্বকে নিঃসংশয় প্রত্যয় ও যথাযথ 
ভাবয্যং দর্শনের আঁধকারী করোছিল। ফলে, তাঁর জাঁতত্ব-ব্ুদ্ধ (Sense 
of Nation-hood) গ্‌প্ত-কাঁবর চেয়ে ছিল আরো সগ্গাঠত ও সপাঁরণত। 
'পাঁদ্মনণ উপাখ্যান'-এর উৎস মূলে রঙ্গলাল-্যা্তত্বের উপাঁর-উত্ প্রত্যেকাট 
উপাদান সার্থক সহায়তা করেছে। 

‘পদ্মিনী উপাখ্যানের' সাথকতার প্রসঙ্গে প্রথমেই তার বিষরগত 
আঁভনবতাব উল্লেখ করা হয়। ভারতচন্দরোন্তর বাংলা কাব্যে গতানদর্গাত 
আদ ও লঘু রস চর্চার ক্ষেত্রে রও প্রথম গভীর ভাবাত্মক এ 
উপাখ্যানের অবতারণা করেন।  'পাঁদ্মনী উপাখ্যানের বক্র এর 
‘রাজস্থান থেকে গৃহীত। কাব্যের রকাঁব এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 
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_“পরাণোঁতহাসে বার্ণত বিবিধ আখ্যান ভারতবষাঁয় সর্বত্র সকল 
লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়। বিশেষতঃ, ও সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক 
অলোকক বর্ণনা থাকাতে অধূনাতন কৃতাবদ্য যুবকদিগের তত্তাবং শ্রদ্ধাহ- 
“কে এবং এতদ্দেশীয় জন-সমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবাঁদগের 


ও পরাক্কমের যে কিছুর ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপতনা দেশেই ছিল। 
বারত্ব, ধারত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভাতি নানা সদ্‌গুণালং- 
ও পাঁদ্মনী উপাখ্যানের 


বষর চয়ন কারে রাজপহ্তেরা যেরূপ "বমাণ্ডিত 1ছলেন, 
তাঁহাঁদগের পত্রীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব 
বং সাহাসকত্ব গুণে প্রাঁসদ্ধ ছিলেন। 


ধীঁনতা সচেতনতা ও প্রা ন ভারত- 
বর্ষের স্বা ত সংগ্রামের প্রাত একান্ত শ্রদ্ধা, এবং (২) স্ব শীষ 
পদ্মিনী উপাখ্যানে রি অধ বোধের প্রবর্তন 
স্বদেশপ্রাতি বনাম কামনা । এখানেই রঙ্গলালের কাব-কর্মের যথার্থ 
পাখ্যান-এর অংশ বিশেষ, প্রধান ভাবে ক্ষত্রিয়- 

দিগের প্রতি রাজার উৎ 


শাহ বাক্য পরবতী; কালের জ্বাফীনতা জের 
তি প্রবল প্রেরণা সঞ্চার 


 বানিল একাধিকবার বলে এসোছ, এ যগের ইনি 
শিক্ষিত নাগাঁরক বাঙালির চেতনায় জাতত্বের প্রাত মমতা-বোধ কলো 
যথার্থ রাজনৈতিক অন্তদ্ীষ্টর স্বয়ং 


ধ প্রত্যক্ষ নয় রাজনৈতিক 
সউম্োর আকাঙ্ক্ষা বাস্তব প্রয়োজন দ্বারা নয় স্বত- *ত। ইংরোজি 
সাহত্যাদ গ্রন্থে পড়া রাজনৈতিক ভাবোদ্বেলতা এ-দেশের বাঙাল- 


1 
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বদেশ-প্রণাত৷ ও স্বাজাত্যাঁভমানের একটি আবেগ-চাণ্ডল্য সাষ্ট করোছল। 

এর পাঁরণামকে আমরা জাতত্ব-সচেতনতা নামে চাহত করেছি। এই 
নাক আবেগ-আঁভমান সেকালের ইংরোৌজ-শক্ষিত বাঙাল সাধারণকে 
উচ্ছ্বাস-প্রবণ করোছল;_জাতিত্বপ্রীতির সেই উচ্ছবাসটুকুই রঙ্গলালের 
কাব্যে স্বদেশ-প্রীতরও উৎস। তাতে শিল্পার ব্যানতত্রময় উপলব্ধি উল্লেখ্য 
তাীঁরতা অর্জন করোন। পূর্বকথিত কাব্যাংশে £_স্বাধীনতা হানতায় 
কে বাঁচিতে চায় হে” ইত্যাঁদ ইংরেজ কাব মুর-এর কাবতার বিশ্বস্ত হলেও 
দুর্বল ভাবানুবাদ। মুর-এর আবেগ-গল্ভীরতা রঙ্গলালের কাঁব-ব্যান্তত্বে 


কাছে ছল বহু দুরবতা । ইংরোজ শিক্ষার সরু থেকে এদেশের 
ইাতহাসও ক্রমে "শিক্ষিত জনের পাঠ্যতালিকার অন্তত ত হয়েছে। আর, 
তখন থেকেই ইংরেজ এ্ীতহাঁসকগণ গহন্দু এবং ম*সলমান আঁধবাসীদের 
ধা জাতিগত বিরোধ কটি “চেষ্টা করেছেন সল্তত পারি 
এই মনোভাবের সংগঠনে ইংরেজ রাষ্ট্র-কর্তা এবং গমশনারি- 
দের দানও কম নয়। একেবারে পলাশর যুগ থেকেই দেশীয় ইংরেজ 
সমাজ মলমান ও শন্দর মধ্যে শাসক ও. প্াসিতের গার 


পরিধান গ্লানি মাতর আশা রঙ্গলাল ও তাঁর যগে দেখতে হো 


ঘুম ঘোর ক আর? 

ইংরাজের কৃপা বলে মানস উদয়াচলে, 
জ্ঞান ভান; প্রভায় প্রচার ॥ 

শান্তর সরসী মাঝে, সুখ সরোরুহ রাজে, 
মনোভৃঙ্গ মজুক হারষে। 

হে গবভো করুণাময় ! বারদ চয় 


পাসকঃজাতির প্রতি এ টক কার রঞ্ালালের নিক টড এন লা 
_এট;কুই তাঁর কাঁব-চেতনার [নিভৃত প্রবল আকাগন মনে রাখতে হবে, 


আহা হনধ- 
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আলির ৬৮/১১৮৮৯43571 
এই নূতন কাহিনীর উপস্থাপনা বিষয়েও রঙ্গলাল সমকালীন নাগাঁরক 


বাঙালির নিভৃত জীবন-মূল্যবোধেরই অন্যবর্তন করছেন,_সচেতনভাবে। 
লা উপ কা সই জন শে 


LS bo 


পাঁদমনী উপাখ্যানে _ বৃত্রাসূর ও বুদ্রপীড়ের শোঁ্যকে শিথিল 
জানুন গো করেছে ইন্দুবালার নার দুর্বলতা । 
ঠা বনয়ণকাব্যে অসংযত আবেগ-উচ্ছৰাস 


লুটে ও 8 জর 
ভাষায় এই জীবন-প্রেরণারই নাম “শুরধম”” 

কিন্তু, জীবনের মুলনঁভূত সেই মহিমাবোধের স্বভাব দেশ-কালে 
পৃথক্‌ হয়ে থাকে। ফলে, 'ধীরোদাত্ত-শুরত্বের' স্বভাবও হয় পৃথক । 
হাতের মহাকাব্যে যান্ধ বর্ণনার ছড়াছাড়র মধ্যে শ্রম প্রকাশ 
ঘটোছিল। অথচ, মিল্টন একটির বোশ বদ্ধ বর্ণনা করবেন না বলে 
্রীতশ্রতত হয়েছিলেন/_মধসদদনও তাঁকে অনঃসরণ করেছেন। মহাকাব্যের 
অল্তঃস্বভাব বিচারে 'এহ-বাহ্য” আসলে গ্রীকযণ্গের জীবন-মাহমা- 
বোধের থেকে িলটনের জীবন-মূল্যবোধ [ছল বহল পথক! আর 
মিল্টন ও মধ্‌সূদনের জীবন-বোধের পার্থক্যও প্রায় আমল! সংস্কৃত 
মহাকাব্য-স্বভাবের সংগে উনিশ শতকের বাংলা মহাকাব্য-প্রেরণার তুলনাও 
একই কারণে অ-সিদ্ধ। অথচ, হোমার- 


(Heroic Spirit) 1 তার সাগরে এগাজাহ 


৬ 
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আলংকারক কোনো বিচার-মানই দেশকালের অতীত একান্ত (Absolute) 
সত্য হয়ে উঠতে পারে না। শিল্পধর্মের মত অলংকার-শাস্ের স্বভাবও 
বিবতনিশীল--একথা আমরা ভুলেছি। এখানেই নিহিত আছে ইতিহাসের 
এক আশ্চর্য কৌতুক,_এর নিরসরণের জন্য চাই আলোচ্য যুগ-জীবনাশ্রত 
*ুল্যবোধের উপযোগা নূতন কাব্যশবচারমান। 

এ পর্যন্ত অনুসৃত জীবন-ইতিহাস আলোচনা করে দেখোছ, উাঁনিশ 


তাময় প্রণয়-চিত্র দীপ্ততর; এই 
৭ ৯আরুধবংস অপেক্ষা ভীমাঁসংহ-উদ্ধার কাহিনী 
প্রাণ-সমুজ্জবল ; এই জন্যই ভীমাসংহের পূত্রদের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ 
অপেক্ষা পদ্মিনীর চিতাপ্রবেশ-বর্ণন একাধারে হৃদয়াবিদারী ও মাহিমাময়। 
ভাঁমাসংহের বীর্য নয়, পাঁদ্মনীর শুর 
উদাত্ততা দান করেছে। আর, এই উদ্দা্ত মাহমাবোধের প্াঁঠডুি চিতে 
গণস্থল নয়.-উনিশ শতকের বয়ঃসন্ধি-সমাকুল 


আবেগপদষ্ট বাঙালি-মানস। 
তাই বলছিলাম, “আধুনিক বাংলা কাব্যে বয়ঃসন্ধির বা্তাবহ প্রথম কবি 
রঙ্গলাল) ছা 
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আবার স্মরণ কার, বাংলা কাব্যে বয়ঃসন্ধির বার্তাবহ-মান্রই রঙ্গলাল। 
যে নবীন গোম্ঠিজীবনবোধ সমকালীন নাগাঁরক বাংলার যৌথ চেতনাকে 
উন্মাথত করেছিল, জ্ঞান-যোগে তার সম্পূর্ণ 
লা খবর তান রেখোঁছলেন। কিন্তু, সেই জীবন- 
ফলশ্রীত 
3 স্বভাবে আমল অবগাহন করতে পারেন নি। 
ফলে, তাঁর কাব্যে নূতন জীবন-বাণীর উপযোগী শিল্পরুপ গড়ে ওঠোন, 
_ রঙ্গলালের কাঁব-প্রাণ তাঁর কাব্য-বিষয়কে (Content of Poetry) 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে, সার্থক নূতন কাব্য-রূপকেও 
(Poetical form) তান পারেন শন জন্ম দিতে । স্বাধীনতা-কামী জীবন- 
বাণী তাঁর কাব্যে পয়ার-রপদীর বন্ধন-সামার যেন মাথা কু'টে মরেছে। 
তাই, অনাগত জীবনের সম্ভাব্য উদাত্ততার দিবৃতিকার (82810) বুপেই 
তাঁর সার্থকতা, সে জীবনের সার্ক বাণীধর [তান নন। দস্টান্ত হিসাবে 
বল্‌ব, প্সিনীর স্বামী উদ্ধারের কাঁহনীতে দর্ধর্ষতার স্বভাবধর্ম যতটুকু 
ছিল, তার যথাযথ বর্ণনা করেই উপাখ্যান রসোত্তীর্ণতা দাঁব করেছে। 
আর, চরম মহরতে 'পাঁদ্মনী স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ' বর্ণনার আঁগ্ন 
পরাক্ষায় রঙ্গলালের কাবি-সাদ্ধি হাস্যকররূপে ব্যর্থ। তথাঁপ তান 
ব্যঝোছলেন, “সম্প্রতি বিশবদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরুপ উদ্যোগ 
হইতেছে, সেইরূপ সং কাঁবতা জননার্থে যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করা 
কর্তব্য। পরন্তু কাব্যোপয্ন্ত বিষয় কীবতাতেই গ্রাল্থত করা বিধেয়”৯ 
সমকালীন নাগাঁরক বাংলার জীবনমূলে “কাব্যোপয্ন্ত বিষয়” সণ্টিত হয়ে 
উঠেছে, এ-কথা নিঃসংশয়ে জেনে রঙ্গলাল গদ্য-প্রধান যুগে দ্ঠসাহসের 
সংগে কেবল আত্ম-শান্তির "পরে নির্ভর করেই অনাগত কালের কাব্য 
ইতিহাসকে “সৎ কাঁবতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান” করে গেছেন। 
রঙ্গলালের আত্মবিশ্বাস এবং নিঃসংশয় আত্মপ্রাতষ্ঠার প্রয়াসে আধ্যনিক 


বাংলা কাঁবতার কৈশোর-দু্বলতা মোচিত হে বলে মনে কার। 
বয়ঃসন্ধির বাংলা কাব্যে তাই তাঁকে কৈ র-মোক্ষণের কাঁব নমক্ছনা 2 
রঙগালালের দ্বিতীয় কাৰ্য ক্মদেবা প্রকাশিত হয় ১৫৬২ খচীচ্টাব্দে। 
1154) রর ২ 
মধুসূদনের দতলোত্তমাসম্ভব' এবং মেঘনাদবধ -ও তখন প্রকাশিত হয়েছে। 


শব্দ-িন্যাস এবং অলংকার প্রয়োগে কোথাও কোথাও মধসদেনের প্রাতিধবান 
_ _কৰ্মদেকীতে শোনা যায়। কিন্তু, রঙ্গলাল তাঁর 

রঙ্গলালের কর্মদেবশ 

্ কাবিজ্বভাবকে সর্বদাই অক্ষর রেখেছেন।সে 

বিচারে 'কর্মদেবী* এবং রঙ্গলালের অন্যান্য সকল কাঁব-কমহি মনসা 

পর্ব কাব্যকলার লক্ষণান্বিত। কর্মদেবীর_ বিষয়-বস্তুও_ রাজপহত- 


১। কর্মদেবী_ ভুমিকা। 
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কাহিনী থেকে নেওয়া; গল্পাটতে নারী-প্রেমের রোমান্টিক মাধুর্য এবং 
নায়কা নারীর আত্মত্যাগ ও সতীত্ব-মাহমা অধিকতর স্পর্শকাতরতার 
সম্ভাবনা. সৃষ্টি করেছে। বশল্মারের ভট্ট জাতীর প্রদেশ-কর্তার ছেলে 
সাধ এই কাব্যের নায়ক; বীরত্ব এবং স্বদেশ-প্রীতি তার ভূষণ। বিদেশ 
ম*সলমান বাঁণকদের সে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয় ;_বাঁহর্বাণিজ্যের 
বিরুদ্ধে সে ক্ষিপ্ত, কারণ; 

“এরূপ বাণিজ্য ছলে কত জাতি এসে। 
লেক প্রভূত্বস্থাপন নানা দেশে ॥” 
তার বন্তব্য__“দ্বধনে স্বদেশ ধন হোক্‌, এই চাই» 


গান যেন দাসীর চারিত।” 
করলেন: হাত বেছে নিয়ে অব বরের কাছে পাবার ক 
আশা 1 
“জানিবেন এই কথা তিনি ভাই, 


বধ তাঁর সূত-যোগ্য বটে 1 

কমদেবী অনুমৃতা হলেন,_পিতার 
ম গেলেন, যেন শ্মশানের 
“এই স্থানে সরস খনন কারি, 


তারপর সাধুর সংগে 
কাছে প্রার্থনা 


র গিলাল এখানে আরো ৮৫৯ | 
বার বণনায় স্বদেশ প্রীতি এবং শোবার উঠেছেন 
কব পক সংগে মির লি সপ 
রা পর শত পরছে মতে ক হন আব 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধি - ২২১ 


শৌর্য-ধম? নারী-ব্যন্তিত্বের অন্তরালে মহৎ মনষত্বের পূর্ণাঙ্গতার স্বপ্ন 
দেখাছল সোঁদনকার গোটা নাগাঁরক বাঙালি জাতি। আর, তারই সহজ 
সব+্জনীন সরি ধারণ করে 'কর্মদেবী' সার্থক সমন্টি-জীবন-কাব্য হয়ে 
উঠতে চেয়েছে । এখানে রঙ্গলাল উনিশ শতকের সমাজ-ধর্মসচেতন 
ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যই নন,_তাঁর সার্থক উত্তরসূরী । অর্থাৎ, রঙ্গলালের 
সমাজ-সচেতন জীবন-বোধ গুপ্ত .কবির চেয়ে একধাপ প্রাগ্রসর। এই 
সামাজিক সহান:ভুতি একদিকে বাংলার স্বদেশপ্রীতি ও জাতিত্ববোধের 
স্পর্শকাতরতার সংগে নারাীশোঁ্যের মহিমাবোধকে সমসুত্রে গেথেছে। 
আর একাঁদিকে সমকালীন দ্যর্বল বাঙালির সমালোচনার কাঁব-দবষ্টকে 


করেছে প্রথর। বাঙালির জাতীয় দৌর্কল্যে বর্ণনায় রঙ্গলালের রোমান্যটিক্‌ 
জাত-প্রীতি, 


রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য “শুর সুন্দরী'ও রাজপুত, নারীত্বের শোর্য 
নাঘাটনট্পৈর পটভূমি গড়ে উঠেছে আকবরের 


মি হন্দনারী-লোল্‌পতাকে কেন্দ্র করে। ১৮৬৮ 
খনজ্টাব্দে শরসূন্দরীর প্রকাশ হয়। 
'কার্ডীকাবেরী, (১৮৭৯ খ?ীঃ) পূর্বাপর এঁতহাসিক কাব্যধারার মধ্যে 


ঈশবরানুভাতির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। উীঁড়ষ্যার প্রক্-কাহনীর সংগে 
বিংবদল্তী-কঙপনার সর যোগ করে এই দেবাশ্রিত মানব মহিমা-কথার 


12 বিরুপ কাঞ্চীরাজকে জয় করে সে দেশের রাজ- 
| সংগে হয়োছলেন পাঁরণয়াবদ্ধ_বিবাঁহহিত এই গল্প নিয়েই ‘কাণ্টী কাবেরীর 
| জন্ম। এই দবিরোধ-মলন কাহিনীর আঁধকাংশ জুড়ে আছে দেব-শীন্ত 
এবং দেব-কৌশলের মাহমা। উীঁড়ষ্যার পক্ষে ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী 
জগন্নাথ-বলরাম, এবং কাণ্ঠীরাজের সহায়ক হয়েছিলেন কৌশলী দেবতা 
ৃ সূ সম্টাম-গণপাঁত || 
ঠাস স এ-সকল কাব্য ছাড়া, কালিদাসের ‘কুমার সম্ভবা-এর (১৮৭২ খু) 
তু চা চাদও করোছলেন বংগলাল ৷ নীতি কুস্দমাঞ্জলি'_“এই শিরোনাম 
আট চু যুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল রচিত 
হা কাঁবতাকলাপ অন্যবাদিত” হরেছে। এই ধরণের 
রচনায় কাব্য-সৌন্দর্য কিছুই নেই, ছন্দের আধারে গদ্য জ্ঞান ভাস্ডারকে 


_জন্ম। উঁড়িষ্যারজ জগন্নাথ-ভন্ত পনরনযোত্তম মাধ 


সম্পাদক হন,_আর ন্গলাল নির্বাচিত হয়েছিলেন সহকারী সপাদক। 
তাই 


শতকের নব-উদীয়মান বাঙালি জাবন- 
রঙ্গলালের কাব পাণ্ডিত্যের দ্বারা আয়ত্ত করোঁছলেন। 
ও সাহত্য-ইতহাস সেই জ্ঞানমাগাঁ* পর্রিচয়কে [তানি ছন্দোবদ্ধ করে 
গেছেন তাঁর 


মা ম্ধসদনা ই: ধর্মের নির্মাতা, রঙ্গলাল . তারই 
সচেতন পাথর, সই পল 

ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন সচেতনতা মাইকেল মধসদেন দের 
প্রাতভার গণ ও দোষ দুই-ই ।»১ 'ধ'সন্দনের ব্যক্তি-স্বভাবের এাতহাসিক 
রে সত্তর ভাবে বাত করা হয়ত অসম্ভব বতমান অধ্যায়ের সূচনায় 
বলেছি, প্রথম যৌবনের স্বভাব-লক্ষণ হচ্ছে, সনিশ্চয় - 


“ দেখব, মধসদনের 
কাব্য-সাধনার আজন্ম প্রেরণা এসেছে এই যৌবনোচ্ছবাঁসত 


৬১:২১ 
১! বাঙালা সাহিত্যের হঁতিহাস--২য় খণ্ড, ২য় সং। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২২৩ 


থেকে, কিন্তু তাঁর কাঁব-সিদ্ধির অনন্ত উৎস উৎসারত হয়োছল কাঁবমানসের 
অবচেতনার মম মূলে । 
১৮২৪ খম্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী যশোর জেলার সাগরদাঁড় 
গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়েছিল; পিতা ছিলেন সেকালের কলকাতার 
ভ্রান্ত ও সম্পন্ন আইনজশীব রাজনারায়ণ দত্ত। মধুসূদনের মাতা 
জাহ্বী ছিলেন চতুষঙ্পত্বীক রাজনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী। জন্ম থেকে 
 প্রয়োদশ বর্ষ” বয়স পর্যন্ত মধ্দসুদনের জীবন 
A+ আতিবাহত হয়োছল কপোতাক্ষী-ধোঁত পল্প- 
জননগ সাগরদাঁড়ির স্নেহ-চ্ছায়ায়। রাজনারায়ণ মধুসনদনের সাত বছর 
বয়সের সময় থেকেই স্থাঁয়ভাবে কল্‌কাতা-প্রবাসী ছিলেন। তখন থেকে 
কলকাতাবাসী হবার আগে পর্যন্ত মধস্দনের-বাল্য এবং কৈশোর জননী 
জাহৃবশীর তত্বাবধানে কেটোছল। 
এই সময়ে পল্লীবাংলার গুরুমশায় ও মৌলবীসাহেব এক সংগে কাঁব- 
বালকের শিক্ষা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করোছিলেন। মাতৃ-স্নেহাকুল 
মধ্‌স্‌দনের এই বাল্যজীবন রুপকথার মতই আঁব*বাস্য যত্র-বিলাসতার 
মধ্যে আঁতবাহত হয়েছিল। “তান স্নানার্থে গমন *কারলে, একবার 
৫। ৭টি চূল্লশীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত। প্রত্যাগমন কাঁরয়া যে চুল্লীর 
অন্ন সর্বাপেক্ষা সসিদ্ধ হইত, তানি তাহাই আহার কারতেন।৯ ভোগের 
এই আঁতম্ানতকতা পারণামে মধবস্দনের বাহঃস্বভাবকে বিলাসী এবং 
উচ্ছৃঙ্খল করে তুলতে সহায়ক হয়োছল হয়ত। কিন্তু, তাঁর আত্মসচেতন 
ব্যন্ত-মানস একান্ত নিষ্ঠার সংগে আবাল্য সারস্বত-ব্রত উদযাপনে ছল 
স্পর্শ করতে পারেনি; সেখানে মধুসূদনের সারস্বত-চেতনা ধ্যানী-যোগীর 
মতই ছল সস্থির অ-তন্দ্র। কবির জননী এবং পারিবারিকেরা যখন তাঁর 
সখ-বিধানের জন্য আত-তৎপর হয়েছিলেন, তখনও বালক কাব জ্ঞান- 
তপস্যায় . ছিলেন কেন্দ্রিত-চিত্ত “তাঁহার সমবয়ক্ষ, বাটীর অপরাপর 
বালকেরা, আহার কাঁরতে বাঁসয়া, আহার্যক্তুর জন্য যখন চীৎকার ও . 
কোলাহল কাঁরত, মধ্‌সূদন সেই সময়ে শীঘ্র-শীঘ্র কোন-রূপে আহার 
সম্পন্ন কারয়া, এক-এক দন হয়ত, আসদ্ধ ব্যঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া 
সকলের অগ্রে গিয়া পাঠশালায় বাঁসতেন। পাঠশালার ছান্রীদগের মধ্যে 
[সে তানি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছল: 
ক গ্রামস্থ গ্রুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি 'হিন্দ;কলেলে' সহাধ্যারিগণের 


১। মাইকেল মধসদনের জীবন-চারত- যোগীন্দরনাথবস, ! 


২২৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ার আত্ম কারবে, ইহা [তান কিছুতেই সহ্য 
কাঁরতে পারতেন না।»১ ৰ 

সারস্বত সাধনার জন্য এই একাগ্র নিষ্ঠা ও কৃচ্ছুতাপূর্ণ তপস্যার ধর্ম 
মধনসনদনকে আজীবন উদ্বুদ্ধ করোছল। হিন্দ; কলেজে এই একাগ্রতা ও 
সার বলে এক বছরে তানি একাধিক শ্রেণীর সামা আঁতিরুম করতে 
সক্ষম 


ক 


। এখানে তাঁর মর্যাদা-ব্দাদ্ধ যেমন অস্বাভাবিক পাঁরমাণে 


একজন িমধকাম ভাবা কবর মতই সা বত করতেন। তখন 


+ তেন কিন নিউটন, চেগা কউ 
কখনও সেক্‌স্‌পাঁয়র হইতে পারিতেন না। হঠাৎ একাঁদন এই কথা 
সকলের সমক্ষে কাষতিঃ ্রতিপাদন করিয়া তান সকলকে বিস্মিত কিবা 

ক্লাসে গাঁণতের একাট জটিল 
করেতে দিনে, যখন কোন ছাহই তাহা সমাধান করিতে অটল 
না, তখন ম 


হাড় হাতে জইয়া বোর্ডে গিয়া প্রণালী বণ 
লাক তাহা সমাধান করেন অব গুনে পি 


নর সহপাঠীদগকে 
» if he tried” 
বলিয়া সদম্ভে আসন গ্রহণ কারলেন।৮২ শকন্তু” & দিন ও ঘটনার 


১। এ। 
২! মধাস্মৃতি; নগেন্দ্রনাথ সোম। র্টব্য_জাবন-চারিত। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২২৫ 


পরেই বন্ধদের তান বলোঁছলেন,_“আমার গাঁণত শেখা এই পর্যন্তই 
শেষ ।১ 

এই সমগ্র আচরণাঁটর বাঁহরণ্গে অত-প্রত্যায়ান্বিত যৌবন-শান্তির আমিত 
দম্ভ ছড়িয়ে আছে। সেই সংগে রয়েছে_অ-পারণামদশী প্রথম যৌবনের 
বোহসোব উচ্ছ্বাস ও দুঃসাহস। ১৭। ১৮ বছরের বালকের মনে কাব 
হবার আকাঙ্ষা এমন তাঁর প্রত্যয়ে পাঁরণত হয়েছিল যে, এ বয়সেই 
সেক্সূপীয়রের মত িশব-বন্দিত কাঁব-সন্তার সংগে নিজেকে একাত্ম করে 
তে কোনো কুণ্ঠা বা সংশয় জাগে নি তাঁর মনে। {নিজে ভাল অঙ্ক 


এই যঢ়ক্তাসদ্ধান্তের পেছনেও রয়েছে অ-পাঁরণত যৌবন-চন্তার হাস্যকর 


অবিম্য্যকাঁরতা। কিন্তু, এই ঘটনারই অন্তরঙ্গো ব্যাপ্ত, হয়ে শানে 
{চরজয়ী যৌবনের দঃঃসাহসী তপস্যা, অসাধ্য সাধনের দুজয় আভষান। 
একই কাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে মধসংদনের জীবন-চঁরিতকার জানিয়েছেন, 
_ বন্ধ্দের সংগে উল্লিখিত বিতর্কের পরেই মধ্স্দন গোপনে গাঁণত 
অভ্যাসে ব্রতী হয়োছলেন। নিজের আচরণের দ্বারা সেক্‌সপীয়রকে 
কাঁব একান্ত অপ্রীতকর গাঁণতের চর্চায় সর্বান্তঃকরণে আত্মীনয়োগ করে- 
ছিলেন। এক্‌ থেকে তাঁর সার্থকতা তপঃ 'সিদ্ধির পৃত মাহমায় দাঁগ্ত। 
তাই বল্‌ছলাম, ব্যান্ত-মধ্বসনদনের বাঁহরাচরণে ছিল যৌবনের আতচার- 
আঁমতাচার। কিন্তু, কাঁব মধসৃদনের নিভৃত অন্তঃদ্বভাব ছল তপনস্যার 
সংযম-কৃচ্ছুতা-সাধনায় সংমিত সংষমাময়। 

তাঁর কাঁব-কর্ম সম্বন্ধে এ-কথা আরো অনেক বেশি পাঁরমাণে সত্য 


প্রীত অমিত প্রেমাবেগে আক্বৃষ্ট হয়েছিলেন। শোনা যায়, তাঁর স্বধর্ম ও 

পাঁরবার-ত্যাগের পেছনেও এই প্রেমাকর্ষণের প্রভাব ছিল দ:রপণেয়। তব, 
ধর্ম ও স্বজন-তান্ত মধ্যসূদন দেবকীকে লাভ করতে পারেন ন 

মদ্যসীন্ত ত্যাগ করতে না পারার অপরাধে কিন্তু 

হান কাব্য-সরস্বতীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় কাঁব 

স্বেচ্ছায় সেই পানাসীন্ত ত্যাগ করোঁছলেন,_অন্ততঃ সামায়ক ভাবেও। 

শঁতলোত্তমাসম্ভব, প্রকাশের পর বন্ধু রাজনারায়ণকে [তান এক চিঠিতে 

লিখোঁছলেন £_ 

“Talking about wine and all vicious indulgences, though 

by no means a saint and teetotal prude, I never drink when 


engaged in writing poetry ; for if I do, I can never manage 


১। মধস্মীত। 
১৯৫--২য় 


২২৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


১ EE 
to put two ideas together There 1s not a line in the হা রর 
toma written under the inspiration of even such a mild thing 
as a glass of rosy Sherry or beer.”s 


যনরোপায় সাহিত্যের বিখ্যাত কাবদের কাব্য-রসাস্বাদন করেই মধ্সূদন 
ক'ব-কমের প্রতি, একান্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষতঃ কৈশোর- 
যৌবনের বয়ঃসন্ধিলগ্নে ইংরেজ ক 75.০-এর কাব্য এবং Tom 
149৩-এর লেখা জাবনণ পড়ে মধুসূদন আবেগে আত্মহারা হতেন। এই 
Byron-র কাবিতা ও জীবনী পড়েই উৎক্রান্ত-কৈশোর মধুসূদন আকাঙ্ক্ষা 


করোছলেন, [তান একদিন যশস্বী কাব হবেন, 
দাবন-বভাবে বন্ধু গোৌরদাস লিখৃবেন তাঁর অল্ত- 
তাচ বনাম আর সোঁদন বন্ধু 


রঙ্গ জীবন-কথা। পরবর্তী বয়সে বাংলা 


কাসপীিতযাগ করেন ন যে, প্রতীচয পাথবার বাভিন্ন ভা নে 

“হ্‌ পড়ে, তবেই তান বাংলা ভাষায় “National Poetry” রচনায় 
বৃত হয়োছলেন। সৈকালের অন্যান্য বহু বাঙালির মত বাঙালি-শ্রেষ্ঠ 
কারও লোম সম্ভব আনব কার এত, বা 
করে উঠতে পারেন নি। এবিষয়ে মধসদেন রাজনারায়ণের নিকট লিখিত 
পাত্রে দস্ভোন্ত 


> 
cu 


This does not Surprise me. He cannot know much of 
the “Maste 


I Singers” Whom the author of Tilot 


করেছিল। মাতৃ এ দসধা সাধনে তাঁর একমার উদ্দেশ্য দহিল সত 
পিতামহদের মাতৃভাষাকে মণ্ডন-সমূদ্ধ করে তোলা £_“embellishing the 
tongue of my forefathers.” 

কর্মে মধ্বুসুদনের একমান্র সম্বল র র 
জ্ঞানমাগাঁ* কাব্য-কলারই সম-পর্ষায়ভুন্ড হত; বাঙালি জীবন-ধর্মের রুদ্ধ 
উৎসের ম্যা্াবধান তাঁর পক্ষে হত ইসমত অন্তরে মধ্য 
স্বভাব-বাঙালি; স্বভাব ভারতীয়। Byron তাঁর 


০৮২৯৯ 


১। দ্রষ্টব্-এ ( পরিশিষ্ট )। 
২। এ। 


৩। গোরদাসকে লেখা মধুসূদনের চিঠি ৪ দ্টব্য_এ। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২২৭ 


কিন্তু তাঁর সৃজন-কর্মের মুলে আছে ব্যাস-বাল্মশীকর সংষত-কৃচ্ছঃতাময় 
তিপস্যা। মধ্সুদনের প্রথম কাব্যে ভারতীয় ভাবনার 'নাবড-গভীরতা 
দেখে রাজনারায়ণ বিস্মিত হয়েছিলেন $= 
“Who knew that a man stinking perpetually of beer and 
fowl and beef and other abominations at which Vyas would 
be horrified, if he were now to descend from heaven—nay 
whose very dress is Anglican and who loved the English lan- 
guage so much as to lead him to spur his native tongue with 
contemptuous disdain would at once turn at a first rate Hindu 
Poet, discoursing in strains of such sublimity and rapture of 
things about which the Rishis loved to converse at their asseem- 
blies in the shade of the Ingudi.”S 
এখানে রাজনারায়ণ মধুসূদনের বাহরঙ্গের বৈপরাত্যকে আতিক্রম করে 
তাঁর ভারতীয় অন্তঃ-স্বভাবের মর্মমুলে প্রবেশ করেছেন। মধদ্স্‌দন 
যেখানে বাঙালি জীবন-ধর্মের ভূয়োদশর্ঁ কবি, সেখানে তান খাঁষ- 
স্বভাবান্বিত। মধ্নসুদন অবশ্য রাজনারায়ণের এই প্রশ্নের যথার্থ জবাব 
সে-সময়ে এড়িয়ে গিয়েছিলেন রসিকতার উপলক্ষ্য করে। কিন্তু, ওপরে 
[তিলোত্তমা রচনা প্রসঙ্গে তান নিজ কাঁব-ধর্মের যে শুদ্ধ-পৃত স্বভাবের 
পরিচয় ব্যন্ত করেছেন, তাতে রাজনারায়ণ-প্রদত্ত কবি-পাঁরাচাতর সত্যতাই 
প্রমাণত হয়েছে নিঃসন্দেহে । 'পান' সর্বস্ব মধ্সুদনের কাব-চেতনা 
পানাসান্তর প্রসঙ্গ-মাত্রে বিবশ-নাক্িয় হয়েছে, 3১7০০-ভন্ত প্রতীচ্য-প্রয় 
মধদসদনের এ-এক অ-পূর্ব পরাভব তাঁর প্রাচ্যধ্মী শিল্পি-সত্তার কাছে! 
মধ+সদনের কবি-কর্মের মধ্যে এই ত্য স্পষ্টতর অভিব্যক্তি পেয়েছে। 
ব্যান্ড মধ্বসন্দন সচেতন দম্ভে ঘোষণা করেন বাল্মসশীকি-কালিদাস অনুকরণ 
যোগ্য হলেও হোমার-মিলউন অননকরণীয়;_ এখানে বাল্মীকির সমতুল্য 
[শজ্পী-কীর্তির প্রাতিস্পধাঁ তানি। কিন্তু কাব মধ্সৃদন বিগলিত 
শ্রদ্ধায় বাল্মীক-স্তোন্ উচ্চারণ করেন £ 
“নাম আমি কাঁব-গএ্র্, তব পদাম্বুজে, 
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচড়ামীণ, 
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দুর তীর্থ-দরশনে।” 
ব্যা্ভ-মধনসূদন সচেতন প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন,_-বাল্মীকির কাছ থেকে যথা 
সম্ভব কম ধার করব আমি; গ্রীক্‌ পুরাণ-কথার অপূর্ব মহিমাকে আমাদের 


১! রাজনারায়ণের পত্র (মধুসৃদনকে ) দুষ্টব্য-ী। 


২২৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মাতৃভাষায় আমদ্মীন করাই আমার একান্ত আকাজ্ষা।৯ কিন্তু তাঁর 
্াচ্দেশীয় কাঁব-্বতাব যখন গ্রীক্‌ পুরাণ-কথাকে উপলক্ষ্য করে ভারত- 
এরীতহ্য কথাকেই শ্রেষ্ট মর্যাদায় বরণ করে নেয়, তখন বিস্মিত কব স্বতঃ-ই 
বলে ওঠেন, 

“নু must tell 


You, my dear fellow, that though, as a jolly 
Christain youth, 


I don’t care a Pin’s head for Hinduism, I 
love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. 
A fellow with an inventive head can manufacture the most 


beautiful things out ০৫৮৮২ 
অন্ততঃ মধঃসদদনের স্জনী-ধর্ম যে তাঁর সচেতন ব্যানতত্বের গ্রণক্‌- 
প্রীতকে ছাঁপয়ে আমাদের পর্বপ্ররুষদের এীতহ্য-কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাত 


সন্য পেতরার্কার অনুসরণে সনেট্‌-এ রশীতএবশুদ্ধ [শজ্পলোক 
ত করতে চেয়েছেন, দ্সাধ্য তপঃসা 


ধনায় কাব মধুসূদন বাঙালির 
জন্য রচনা করেছেন ‘চতুদশপদণ কাঁবিতার' নব-রস লোক। 


সংগে কাঁব মধুসুদন বলতে পারতেন? 


“এ কী কৌতুক নিত্য নূতন 


ওগো কৌতুকময়ী; 
আম যাহা কিছ; চাহি বালবারে 
বাঁলতে দিতেছ কই! 
* মধম্স্দনের কাবি-ধর্মের অন্তর অহরহ; 
মি অন হর 


ঈখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ্‌ 


১। রাজনারায়ণকে লেখা মধ্দসূদনের পত্র ৫ দষ্টব্য_&। 
২। দষ্টব্য-_এ। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২২৯ 


মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ 
মিশায়ে আপন সুরে» 
খেলাই জ্ঞান-তাপস মধ্যসৃদনের সৃচ্টি-ধর্মকে অপরূপ সৌন্দর্যে লালায়িত 
করে তুলেছে। এ, রহস্য-লীলার অভাবে মধ্সূদনের আপ্রাণ কাব্য-সাধনা 
শব্দ-সম্পদ ও রীতি-সদ্ধির এঁতিহাসিক নিদর্শন হয়েই থাকত চিরকাল। 
বস্তুতঃ, কাব্য-লীলানন্দের জগতে যাঁরা কেবল রুপদশা? তাঁদের কেউ 
কেউ মধ্সূদনের কাব্যে নিষ্প্রাণতার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এতে 
বিস্ময়ের কারণ নেই, প্রাণের আনা-গোনা কবির ব্যান্ত-চেতনা ও জাীবনা- 
ধারের যে নিভৃত মর্মলোকে, সৃজন-লোকের সেই গহনে স্থল দন্টর প্রবেশ 
সহজে বাঁরত। 
যা-ই হোক্‌, আপাত-বপরীত এই দুই উপাদান মধসুদনের কাঁব- 
স্বভাবকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে নি,_তাঁর মনন-চিন্তা-উপলাব্ধ-সমাকুল 
অখণ্ড চেতনার এ-ছিল যেন পৃথক-বিচিত্র দাট দিক্‌! এ-দুয়ের 
সর্বাঙ্গীন সমন্বয়-পাঁরণয়ে মধসদনের 'একমেবাদ্বিতীয়' স্বয়ম্পূর্ণ কাঁব- 
স্বভাব রূপায়িত হতে পেরেছে। আগে বলোছি, 
মধহসন্দনের চেতনায় প্রাচ্৮. ডিরোজও-রামমোহন-ীবদ্যাসারের জীবন-সাধনার 
চিত পথ বেয়ে উাঁনশ শতকের বাংলায় যে রেনেসাঁসের 
লক্ষণ সূচিত হয়োছিল, তার এক প্রান্তে ছিল প্রতীচ্য জ্ঞানলোকের প্রত্যয়- 
দীপ্ত আলোকোদ্ভাস। আর এক প্রান্তে ছিল শাশ্বত বাঙালি জীবন- 
ধর্মের প্রতি উপলব্ধি-নিমগন অতলস্পর্শ নিষ্ঠা-িশ্বাস। উনিশ শতকের 
বাঙালির কাব্য-সাহত্যে মধ্সদন ছিলেন সেই জ্ঞান-প্রত্যয় ও উপলব্ধি- 
বিশ্বাসে মালত-পূত প্রবাহের প্রথম উদ্গাতা ভগণরথ। { 
প্রতীচ্য জ্ঞান-মনীষার সংগে মধ্সূদনের প্রত্যক্ষ সানিধ্য ছিল পুবৌন্ত 
প্রাতভান্য়ীর তুলনায় বহু ব্যাপক। বাংলা কাব্য রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত 
হবার সময়ে ইংরেজি ছাড়াও হিব্রু, গ্রীক্‌, লাটিন ভাষার জ্ঞানরাজ্যে কাঁবর 
প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। ফলে, প্রতাঁচ্য আদর্শ ব্দাদ্ধর প্রাত তাঁর 
সচেতন প্রত্যয়ও ছল দড্‌ডঢ়তর। তাছাড়া, 


75 ভিরোজও-রামমোহনের রাঁচিত প্রতাঁচ্য জ্ঞানের 
দীপ্ত পুর্বোতিহ্া, ও হিন্দ; কলেজের বিদগ্ধ 


বালষ্ঠ প্রাতবেশ মধ্বসুদনের ব্যক্তিত্বের মূলে প্রতীচ্যাদর্শের প্রাত উচ্ছবাস- 
উদ্বেল অমিত প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছিল প্রথম থেকেই। এর তুলনায় 
প্রা্য-জীবন-বোধের আবেদন ছিল অনেক নিষ্প্রভদদর্বল। কিন্তু, 
ওপরের আলোচনায় দেখেছি, সেই আপাত-দুর্বল নিক্প্রভতাই মধুসূদনের 
কাঁবি-স্বভাবের মর্মমুলে নিজ শাশ্বত প্রতিষ্ঠার আসন পেতে বসোঁছল, 


২৩০ বাংলা সাহিত্যের ইীতকথা 


ব্যান্ত-কাঁবর সচেতন অনুভবের-ও অজ্ঞাতে। এই প্রভাব দর্লক্ষ্য হলেও 
অনপনেয় ছিল, নিভৃতগোপন হয়েও ছল একান্ত সতা-সার্থক। তার 
কারণ, প্রতাচ্য জ্ঞানাদর্শের মত মধসূদনের শিল্পি-মানসে এই প্রাচ্য, তথা, 
বাঙাল ভাবদ্যোতনা একটি অরুণ সত্তা বা একাঁট ৯ মাত্র হয়ে 
নাঃ প্রত্যক্ষ পূর্ণাঙ্গ এক রুপমমুর্তি পাঁরগ্রহ করোছিল। আর, সে 
মনত ছিল মধূসূদনের মমতাতুরা দু্ভাগনী জননীর। 
পূর্বে বলেছি, মধসদনের বাল্য-কৈশোরের প্রথম কয়টি বছর আঁত- 
বাহিত হয়েছিল সাগরদাঁড়র নিভৃত পল্লগ-পারবেশে, জননীর স্নেহচ্ছায়ায়। 
সেখানে একমান্র পুত্রের প্রাত জাহ্বীদেবীর অপারামিত-_আঁবশ্বাস্য যত্তাদর 
কথাও পূর্বে উল্লেখ করোছ। 'কন্তু, পাত্রের 
SU শিল্পি-মনের উষালগ্নকে তান নবারুণ-রাগে 
কাতর চিত্তের কবোষ্ণ তাপ-নিষেকে। বাংলা সাহত্যের প্রতি মধ্যসুদন- 
জননীর আগ্রহ-সহৃদয়তা ছল অপাঁরসীম। মধ্রসুদনের বন্ধ হারমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবষয়ে দলখোঁছলেন = 
Jabnabi Dassy was a Woman of great parts. She was 


Subordinates and she had a very good know- 
ledge in Bengali literature. Her library was complete with 


‘Ramayana, ‘Chandy, ‘Annada Manga, EtC., 
the few Bengali books then extant.” 


পাঠশালার শিক্ষার অবকাশে জাহ্নবী যে 
শাবান ও অন্যান্য প্রাচীন কাব্য পাঠ” কারিযোছিলেন, 


পদত্রকে এ সব 


বয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, লাটন, গ্রীক্‌, ইংরাজী, ফরাসিক্‌ জার্মান 

এবং ইতালিয়ন, পৃথিবীর, এই আটাট প্রধান ভাষার রত্ব-ভান্ডার তাঁহার 

কট উ্া্তহইয়াঁছিল এবং যখন তানি বালী হোম ভাজি, দান্তে 
নদ 


নুতন ঘর বে'ধেছেন, কাব্য 
লিখ্‌ছেন ইংরেজি ভাষায,_তখনও বন্ধ গোঁরদাসকে 


ব্যাকুল অনুরোধ 
আমিয়েছেন একখানা করে কারী দাসের মহাভারত এবং কাস 
৪ 


১! মধনস্মত থেকে উদ্ধৃত। 


r 
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পাঠাবার জন্যে!১ মাদ্রাজ-প্রত্যাগত মধ্সুদনকে সাহোঁব পোষাকে. 
মহাভারত পড়তে দেখে কোন আত্মীয় বাস্মত হয়োছলেন।-_-এই বিস্ময়ের 
উত্তরে কাব বলোছিলেন, “রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না 
পড়িয়া থাকিতে পার না।” মধ্‌স্মীতর লেখক বলেছেন,_কেবল বাংলা 
রামায়ণ মহাভারতই নয়;_“যে পৌরাণিক িষয়সমূহে মধনস্‌দন পরবর্তী 

তাঁহার উর্বর হৃদর-ক্ষেত্রে অঙ্কারিত হইয়াছল।” 
বলা বাহুল্য, মধ্‌সূদনের বিশ্রদত-কীর্তর প্রতীচ্য শিক্ষকদের সংগে 
তাঁর প্রাচ্য ভাবনার একমাত্র ধান্রী, স্বল্প শিক্ষিতা এক বাঙালি মহিলার 
পাণ্ডিত্ত-তুলনার কল্পনা-মাত্ও বাতুলতা। তব্দ, তাঁর সমগ্র চেতনাকে 
যখন ব্যাপ্ত আচ্ছন্ন করোছল প্রতীচ্য জ্ঞান-চিন্তার অপার সমৃদ্ধি, তখনো 
মধ্সুদনের নিভৃত মর্মলোকে প্রাণধর্মের' জীবন্ত অক্ষরে মদাদুত হয়ে 
গিয়োছিল,_ভারতীয়, তথা, বাঙালি জীবন-বাণীর বেদনামাথত আবেদন। 
মধ্সূদন-জননীর মনোজীবনের পাঁরচয় স্পষ্টভাবে ব্যন্ত হয় নি। তা 
হলেও, মনে হয়, জাহুবী দেবী তাঁর ব্যান্তত্বের আমূল গভীরে একাঁট আঁত- 
তীক্ষ অথচ গোপন মর্যাদাবোধ, আর সেই সংগে মর্মাতুর বেদনার একাঁট 
চাপা আঁভমান সর্বাঙ্গে বহন করে ফিরতেন। মধন্স্‌দনের পরে আরো 
দুটি শিশু পাত্রকে তান হারয়োছিলেন, কিন্তু তাঁর গোপন বেদনার উৎস 
এই অভাববোধের মধ্যে নাহত ছিল না। মধুসূদনের খনীষ্ট ধর্ম গ্রহণের 
ভিন পর রাজনারায়ণ যখন পুনঃ পুনঃ দারপারগ্রহ 
করাছলেন, তখন শোকার্তা জাহবী নাকি 


১ 'সাঞ্গনগ'দের বলেছিলেন, “আমার এই জীবন্ত 
পযন্রশোকের উপরে উনি (স্বামী) আমাকে যে মনস্তাপ দিলেন, আমার যে 


অপমান করিলেন তাহাতে আর কি বাঁলব,...... 1৮২. শন 'মনস্তাপ' নয় 
মধ্সৃদন-জননীর এই অপমান-বোধ সেকালের হিন্দ গৃহিণীর পক্ষে 
কেবল অস্বাভাবিক ছিল নাছিল, প্রায় অসম্ভব। এই অ-্পর্ব মনো- 
ভাবের কারণ 'মধ্‌স্মৃতি'কার অত্যন্ত মদ ভাষায় ব্যন্ত করে লিখেছেন, 
“জাহবী যেমন পাঁত-প্রাণা ছিলেন, সেইরূপ স্বামীর অনুরাগেও আতশয় 
বিশ্বাস কাঁরতেন।” সেকালের সতীত্বের আদর্শ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর 
সর্বানরপেক্ষ অন্ধ আসান্তই দাঁব করেছে। কিন্তু, স্ত্রীর প্রতিও যে 
অতীত। আত্মমর্যদা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন জাহবা নিজ নারাত্বের পক্ষ 
থেকে স্বামীর এই "অনুরাগ" সর্বদাই প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু, নিজ 

১। এ। 

২। মধ্স্মীতি। 


২৩২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


স্পর্শ কাতর মনোধর্ম ও সুক্ষ রুচিবোধ নিয়ে এ-জন্য প্রকাশ্য জবরদস্তি 
করেন নি কখনো । আমাদের ধারণা, জাহ্বীর মুক অথচ তাঁৱ ব্যান্তধর্মের 
মর্যাদাব্শাদ্ধর এই দাবি, শুধু এ একবারই নয়, আজীবন 'অপমানে'র 
আঘাতে আহত হয়েছে বারে বারে। প্রচলিত প্রথায় একটি বালিকাকে 
বিবাহ করার প্রস্তাবে মধ্যস্দূন কেন এত রূঢ় হয়েছিলেন রমেশ দত্ত তার 
একটি কারণ নিদেশ করে বলেছেন 


রা Madhusudan must have contemplated with 
80191 and humiliation the domestic arrangement under which 


his mother Shared her husband’s affection with three other 
fellow-wives.”s { 


তথ্যের দক্‌ থেকে এই মন্তব্যের মধ্যে ত্রুটি আছে। রাজনারায়ণ 
পুনার্ব'বাহে প্রবৃত্ত হয়োছলেন মধুসনদনের খশীম্টধর্ম গ্রহণের পরে,_তাও 
পি*নরায় প্‌ত্রলাভের আশায় । তা হলেও, তাঁর পাঁরবারক জণবন-ব্যবস্থায় 
সাব দেবার প্রা রাজনারায়ণের অন্যরা পত্বী-প্রেমের একট নাশ 


যাবে, লাজ কলকাতায় তাঁর অর্থ ও প্রাতপাত্তি দূর্লভ 'ছিল। কিল্তু, 


৭ মধ্যে শঙ্খলাবোধ, সংযম এবং সুক্ষ স্পর্শ 
কাতরতা সুলভ ছিল না। আর, পূর্বের ভদ্ন অধ্যায়ে উদ্ধৃত তথ্য 
থেকে সহজেই বোঝা যাবে 


১। Literature of Bengal. 


২। মধস্মৃতি। 7 
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ব্যক্তিত্ব, সমুজ্জবল, স্নেহমমতাতুর বাঙালি নারী মর্ত। মধুসূদনের বাল্য 
বন্ধুরা তাঁর স্নেহ-যত্ত, রন্ধন-পাঁরবেশনের অজস্র সৃখ্যাতি করেছেন; ভূত্য- 
পাঁরচারকাদের প্রাতও তাঁর মমতাপ্রাচুর্য ছিল সর্বজন 'বাদত। রাজ- 
নারায়ণের সংসারে তানি গৃঁহণীর কর্তব্য করেছেন,_সকলের সেবা করেছেন 
দাসীর মত। কিন্তু আত্ম-মর্যাদাোবোধ বিসর্জন দিয়ে সেকালের অসংখ্য 
বাঙাল গৃহিণপর মত নিজের নারীত্বকে দাসীত্বের মূল্যে বিকিয়ে দেন নি। 
জশবনের যে দূর্লভ প্রাপ্তি অনায়াসে আয়ত্ত হল না, তাঁর. রচসুক্ষর 
চারত্র তার জন্যে আক্ষেপ-আর্তনাদ করে নি;_ ক্রমেই তলিয়ে গেছে আপন 
চেতনার 'িষাদঘন-নভূত-গভীরে। তাই, জাহবীর মধ্যে ব্যান্তত্বের সংগে 
বিষণ্নতা, স্নেহ-সেবা-যক্রের সংগে মর্মাতুরতার একটি অপূর্ব সমন্বয় ঘটে- 
ছিল। বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে, নিজের একাকিত্ব-বিধূর 
মনোধর্মের বেদনাঘন রুপাঁটও তানি একমাত্র কিশোর পত্রের মর্মে বদ্ধ 
করে দিয়েছিলেন। মধূ্সৃদনের অবচেতন চিত্তের গভীরে সেই "শিক্ষা 
অক্ষয় অক্ষরে ম্‌দ্রিত হয়োছল। তার কারণ ভারতীয় অথবা বাঙালি 
জশবন-স্বভাবের কোনো বিশেষ গুণ নয়, তাঁর শিক্ষাদান্রী,_জীবনীবিধাত্রী 
জননীর বেদনা-বিদ্ধ প্রাণধর্মের মর্মান্তিক স্পর্শ । 
মধুসূদনের জীবনীকারেরা ভারতীয় ধর্মের সংগে বাঙাল জাীবন- 
ধর্মকে একক্রবদ্ধ করে দেখেছেন। তাঁর কাব্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য আদর্শের 
দ্বন্দ-বিচারেই আমাদের অনসান্ধংসা চির মুখর। কিন্তু আমাদের 
বন্তব্য__মধূসূদনের কাব্যসাহত্যের অমরতার মূলে আছে তাঁর বাঙাল- 
টি জশবনবোধের বিশেষ প্রণোদনা । আগে বলেছি, 
ডাহা ৃ সর্বভারতীয়তার অন্তভূর্ত হয়েও বাঙালিত্ব আপন 
যোগপন্দ্রনাথ বলেছেন, মেঘনাদবধ কাব্যে বাল্মীকির তুলনায় কৃত্তিবাসের 
প্রেরণাই প্রবলতর হয়ে আছে। মধুসুদনের কবি-চেতনার মূলে বাল্মীকি- 
ব্যাসের তুলনায় কীন্তিবাস-কাশীদাস, সংস্কৃত কাব্য পূরাণাদর্শের তুলনায় 
বাঙাল জবন-ধর্মের প্রবর্তনা ছিল আমল প্রবল। আর, মধধসন্দনের 
কাঁবচেতনার মর্মলোকে এই বাঙালি-ধর্মের মাতমতী প্রতীক ছিলেন, 


আগে, বলেছি;_জননী জাহ্নবা। 

মাতার উল্লেখমা্রে ব্যন্তিমধস্‌দন আজীবন বেদনার্তচিত্ত হয়োছিলেন। 
হারমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যানি চিরদিন জাহবাীকে মাতৃসম্বোধন করতেন, 
_ িখেছেন,__“মাইকেলের আঁতশয় মাতৃভান্ত ছিল, তিনি বলতেন, মায়ের 
আম একমাত্র পত্র ।_মাইকেলের খাঁদরপরস্থ ভদ্রাসন বাটি আমি ক্রয় 
কাঁরয়া বাস কাঁর। এ বাটিতে একবার '্জগদ্ধান্রী পূজার দিন মাইকেল 
সন্ধ্যার সময় আইসেন। 'নজের বসতবাটীতে পুজার সমারোহ দেখিয়া 


২৩৪ বাংলা সাহি তোর ইতিকথা 


অশ্রপূর্ণ নয়নে মাতৃ উদ্দেশ্যে বলেন;_মা! তুমি কোথায়? আজ 

আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পাত্র [হারমোহনা] 
কানন তোমার বাটী ?করূপ সাজাইয়াছে._তুমি একবার 
স্বর্গলোক ত্যাগ কারয়া আসিয়া দেখ! তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, 
তোমাকে কত কষ্ট 'দিয়াছি।” “মাতৃ উদ্দেশ্য মধুসদনের বধূর বেদনা- 
বোধ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অঝোরে ঝরেছে! নিতান্ত প্রাসৎ্গকভাবে কাঁব 
পগলালের সংগে নিজ আবাল্য সম্পর্কের পাঁরচয় দিতে গগয়ে মধহসদন 
রাজনারায়ণকে লাঁখয়াছিলেন'__4৬1০ were boys together at Kidder- 


Pur and he used to called my mother (God rest her soul !) 
mother.”s 


মাত্াঁচন্তা সম্বন্ধে মধুসদনের ব্যান্তি-টিত্তের স্পর্শতুরতা আরো স্পষ্ট 
হয়েছে তাঁর কাব্য-কাঁবতায়! মেঘনাদবধের সমাপ্ত মুখে ইন্দ্রাজতের 


[চতাশয্যায় অন:মৃতা হবার আগে কারাঙগনা প্রমীলা সখীদের কাছে বিদায় | 


মাতৃনাম উচ্চারণ মাত্রে এ হাহাকার 


খম; এর সংগে একান্তভাবে যুক্ত হয়েছে প্রমশলার টাও 
ব্যাথত আৰ্ত্বর। 


তুরতার পেছনে তাঁর মাতৃভান্তর আঁতশয়তা 
একান্ত হয়োছল বলে মনে কাঁর না। 
€ | 


i ডু ৷ অপরপক্ষে 
আলোচ্যকালের বাঙালি রেনেসাঁসের মূলে ছল নারণ- 


ব্যক্তিত্ব প্রাতষ্ঠার 
ব্যাকুল আকাঙক্ষা। তৎকালীন নাগাঁরক বাংলার সমাজ ও গৃহ 


2 ০০০০০০-৬১, 


১। এ পাঁরাশিষ্ট। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৩৫ 


নারীকে পাঁতির ছায়ামান্র কল্পনা করে,. তার স্বতন্ত্র ব্যাক্ত-মর্যাদা অস্বীকার 


ই দা করবার দ:শ্চেম্টার বিরুদ্ধে নৈতিক বিপ্লব রচনার 
Ene og সাধনা করে গেছেন রামমোহন রায় থেকে 
EE ১০37৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । মধ্ুস্দনের পরমতম 

সৌভাগ্য,_সমাজ-জীবনে পরবতাঁ কালের বাংলা- 


দেশে তান যে স্বাতন্ত্যের আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন,_প্রতীচ্য জ্ঞান- 
সাধনার মাধ্যমে যে ব্যান্ত-স্বাতন্ত্যের আদর্শকে আ-কৈশোর পুজা করেছেন 
প্রাণমনে-_জন্মলগ্নেই সেই স্বাতন্ধ্য-মর্যাদাময়ী বাঙালি-জীবন-মার্তর 
বেদনাঘন রুপাঁট তানি আহদর পান করে আয়ত্ত, আত্মস্থ করোছিলেন। 


মেঘনাদের বীর্য-বিষাদ নিয়ে যখন উদ্বোলত-হৃদয়, তখন মনের গোপন- 
গভীরে পৌর্ষদীস্ত সব-কটি চরিত্রের বৈচিত্যকে ছাঁপয়ে প্রমীলার গারমা 
ও বেদনা, সীতার সর্বংসহতা ও সহদয়তা, মন্দোদরীর শঙ্কাতুর মাতৃত্ব, 
সরমার অনুরাগ ও সহমার্মতা কখন একান্ত প্রধান-প্রবল হয়ে উঠেছে, সে 
খবর কাব নিজেও ক যথাকালে রেখোঁছলেন! উনিশ শতকের বাংলা 
সাহত্য নারীপ্রধান; আর সে কেবল বাঁঙ্কমচন্দর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের 
সাহত্যই নয়; মধুসূদনের সমগ্র কাব্য-কীর্ত উনিশ শতকের এ বাঙালি 
জীবন ও শিল্প-ধর্মের পথ-প্রবর্তনা করেছে । আর, এ-পথে কাঁবর আগা- 
গোড়া রচনায় নারীপ্রধান জীবনমূল্যবোধের কেন্দ্রবারতনী হয়ে আছেন 
জনন’ জাহুবী;_কেবল মাতা রুপে! নয়, কোথাও ব্যন্তিত্বময়া মর্মপীড়তা 
নাররূপে, কোথাও বা স্বাতন্র্যের আধিকার-প্রার্থিনী বিদ্রোহিনীরুূপেও । 
এই জাবন-স্বভাবই প্রাচ্য-প্রতীচ্য কাব্য-অলংকার শাস্ত্রের মহাপশ্ডিত 
মধুসূদনের আজীবন সারদ্বত সাধনাকে এমন একটি বিশেষ রসলোকে 
উত্তপর্ণ করেছে; যেখানে কেবল 'গোঁড়জন”ই “আনন্দে কাঁরবে পান সন্ধা 
শনরবাধ।”  পরবতর্ঁ আলোচনার এই সুধা-রূপের অনুসন্ধান করব 

মধ্সূদনের 'বাভন্ন কবি-কর্মের মধ্যে। 
আলোচনার প্রথমেই চোখে পড়ে পূর্ণায়ত, বাঁলষ্ঠ আঁঙ্গক-রচনার 
প্রীত মধুসদনের-স:ুচিন্তিত প্রয়াস। আঁঙ্গক-সচেতনতা ‘আধুনিক’, তথা 
পাঁরণত [শল্পধর্মের একটি স্বতঃস্ফুত” অথচ 


কাব্য কাব্যাঁও 
ন র্‌ অপরিহার্য উপাদান। ভাবের প্রেরণা 


প্রকাশ-আকাতক্ষার জন্ম। অতএব, ভার যত পার্গতয সারির হযেছে 


প্রকাশ-ভাঁঙ্গকে খজ ও দ্ব্যর্থহীন করে তোলার আকাচ্ক্ষা হয়েছে তত 
তীব্র থেকে তীব্রতর । দৈনান্দিন জীবনযাত্রার ব্যরহারিকতা সম্বন্ধে এক 


ঠা মের পকেও তার চেয়ে কম সত্য 
নয়। প্রবেরি আলোচনায় বলেছি, উনিশ শতরের ইংরেজি শিক্ষিত 
রাজি তি অচল বি্বাস যোৰনোচিত সবাত ত 
সচেতন বলিষ্ঠতা আয়ত্ত করেছিল দিনে দিনে । অপর পক্ষে, মধুসূদনের 


অমিন্রাক্ষরের এমন মনে করবার কারণ নেই , মধ্সূদনের 
কম্পনা ও নতি-সচেতনতা তাঁর ররোপাঁয় জ্ঞান-সম্পদেরই 


ছিল অপরিহার্য ফল। রঞগালাল বাং 
রাঁতি-সজ্জার অবতারণা করতে পারেন | মধ্:সুদনের ১ 
রত জ্ঞান স্বল্পতর ছিল বলেই এরপ ঘটেছিল, নি লা 
পরবতাকালের ইতিহাসে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং অন্যান্য দোশ-বিদেশী 
গানা ছন্দোরুপ-রাঁতি আহরণ করে বাংলা কাব্যর-দেহকে স:সজ্জিত করার 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৩৭ 


অক্লান্ত প্রয়াস করোছিলেন কাব সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সোঁদনকার বাঙালি 
রূপোজ্জবল রচনাকে উৎকৃষ্ট কাব্যকলা বলে ভুল করবে না কখনো। আর, 
উৎকৃষ্ট কলাকর্মের আধার হয়ে উঠতে পারে নি যে রাঁতি, আলংকারিক 
বিশুদ্ধ থাকলেও তা যে উৎকৃষ্ট শিল্পাঙ্গক বলে স্বীকৃত হতে পারে 
না, সে কথা বলাই বাহ ল্য। আসলে, রূপ-সচেতনতা আর রূপদক্ষতা 
এক কথা নয়। আমাদের দেশে শিল্পীকে 'রুপ-দক্ষ" বলা হয়েছে। সহজ 
রূপ-সচেতনতার সংগে বন্তব্যের 'পরে অনায়াসলব্ঘ অধিকারের সংযোজনা 
ঘটলেই রুপ-দক্ষতা-_শিল্প-প্রাণের দক্ষ রূপায়ন সম্ভব হতে পারে। তাই, 
কাব্য-সাঁহত্যের ক্ষেত্রে রীত-িদ্ধ রুপায়নের পরববাদর্শ মধ্যসূদন যাঁদ 
তাঁর প্রতনচ্য কাব্য-চর্চর সহজ সংস্কার থেকে আয়ত্ত করেও থাকেন, তবু, 
সচেতন আঙ্গিক-শদ্ধ রচনাকে শিল্পগুণান্বিত করে তোলার জীবনী শান্ত 
ছিল তাঁর কবি-সন্তার ম্ম-নিহিত। মধ্যসহ্দন তাঁর কাঁব-স্বভাব সম্বন্ধে 
আঁত-অবাহত ছিলেন,_তাঁন নিঃসংশয়ে জানতেন তাঁর সমগ্র সত্তার একাট 
কাব্য-বাচ্য রয়েছে_যার প'রে নিঃশেষ অধিকার তান আয়ত্ত করেছেন। এই 
আঁধকার-সচেতনতা নিয়েই তিনি তাঁর সৃজন-কর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে 
বারে বারে বাঁজ রেখেছেন,_বাঁজ জিতেছেন-ও। 

তাঁর প্রথম বাংলা নাটক শাম্ঠা- বন্ধ গৌরদাসের সংগে বাঁজ রেখে 
রাঁচত হয়োছল;__অবশ্য সেখানে তা ছিল অস্ফুটে। মধ্স্‌দনের প্রথম 
বাংলা কাব্য ণতলোত্তমা সম্ভব’ সম্বন্ধে বাজ রাখার ব্যাপাবে কথা কাটাকাটি 
হয়োছল বিস্তর। বাংলা ভাষায় আমিত্রাক্ষর রচনা দুঃসাধ্য_অসম্ভব, 
বলেছিলেন রাজা যতান ৷  প্রসঙ্গতঃ অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে গ্প্ত- 
কবির ব্যঙ্গ রচনার কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন,_ 

ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই ৷” 

মধুসুদন জবাব দিয়োছলেন,_ 

“Oh! it is no reason because old 15501 Gupta could not 
SE to write blank verse that nobody else will be able to 
o 1৮১ 

যতীন্দ্রমোহন তখন ফরাসী ভাষাতে পর্যন্ত অমিন্রাক্ষর-রচনা-চেষ্টার 
ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। মধুসূদন তবুও দমে যান নি; তিনি 
বলোছিলেন পাঁখবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতের দহিতা বাংলা 
ভাষাতে আমিন্াক্ষর রচনা সম্ভব. ফরাসি ভাষার ব্যর্থতা সত্তেও । 


১। গোঁরদাসকে লেখা রাজা যতীন্দরনাথ ঠাকুরের পর্র_ মধ্দদ্মাত। 


করোছিলেন। তখন অধৈর্য আবেগে কবি বলে টি 


হ্‌ বাংলা আনরাক্ষর-রাতি প্রসঙ্গে কবি বার বার মিলটন্‌-এর 

শব করেছেন। কিন্তু, এই রূপ-রচনাতেও 
খু কাব্যের রাতি-সিদ্ধ কাবযাঞ্গিকের প্রতি তাঁর ব্যন্তি মনের 
ঘৌবন-শত্তি আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতাই সমাধক কার্যকরী হয়ে- 
ছিল। 


Ty 7৩005 except that of Valmiki, Homer, Vyas, 
Virgil, Kalidas Dante (in translation), Tasso (Do) and 
Milton; These গুর্‌ 


“AS Ought to make a fellow, a first 
Tate 0০৩০7 Nature has been Sracious to him.» 
অতএব, মধ্বসদন. যে 


মত সম্মদ্ধ-সংযত রূপাঙ্গি- 

কের পক্ষপাত ১ সে তাঁর প্রবণতার ফল অপর পক্ষে 
গলা = ন; সে তা ১৩ 

রঙ্গলালের ুপসচেতনতার অভাবও তাঁর 


পদী কবিতায় 3= 
“বড়ই এর আমি ভাবি তারে:মনে, 
আমিন্রাক্ষরের টা ভাষা, পাঁড়িতে তোমা গাঁড়িলাষে 'আগে 
প্রাণ-ধর্ম ও র-রপপ- |] 


| 
# WAG AUP প্রথম পণ ভিন্নতর পেটের nt TAY /% 
্ রি %হ HE তোরা পাতে Ie খাছ ও ser আছে | 
NER — ৮ Bam পা গিরি (ইসির লি - 

brie, Trop, 0 4 
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কি কাজ রঞ্জনে রাঁঙ কমলের দলে? 
{জরুপে শাঁশকলা উজ্জল আকাশে! 
কি কাজ পাঁবান্র মন্ত্ৰে জাহ্বীর জলে ? 
{ক কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত বাসে? 
প্রকৃত কবিতারুপা প্রকৃতির বলে,_ 
চীন-নারী সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে ?* 
বাংলা সাহত্যের ইতিকথা'র প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য করেছি, অপত্রংশ পাদা- 
কুলক ছন্দের গাঁতভজ্গিকে স্বতোবাস্লষ্ট করে বাংলা সাহিত্যের প্রাক- 
প্রয়োজনেই একদিন মি্রাক্ষর পয়ারের জন্ম হয়োছল। কৃত্তিবাস-মনকুন্দরাম- 
কাশশদাস এই ছন্দ-অবয়বকে আশ্রয় করেই তাঁদের কবি-কর্মকে সার্থক ম্ঢা্ত 
দিয়োছিলেন। অতএব, মিন্রাক্ষর যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা মূলতঃ “ভাব- 
ধন”এ বাণ্চিত ছিলেন, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু, বাংলা ভাষার তখন 
ছিল কৈশোর কাল। বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি সেদিন গ্রামীণ-সমাজের 
সঈমায়িত প্রাঙ্গণে অপরিণত বয়সের লীলাচাণ্চল্যে 
385 মুখর হয়ে ফিরেছে । তাই, মিন্রাক্ষরের সীমিত 
্ গ্রতিচ্ছন্দ, জীবনের সামাঁয়ত গাঁণ্ডবন্ধনের 
সৌধম্য রক্ষা করেই সৌন্দর্যের দ্যোতনা করেছে। কিন্তু, মধুসূদনের যুগে 
বাঙালির জীবনধারা গ্রামীণ সমাজের সুখ-নীড়কে ভেঙে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 
সংঘর্য-সংঘাত পূর্ণ মস্ত অরক্ষিত প্রাঙ্গণে হঠাৎ প্রবেশ করেছে। এখানে 
রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-মানবনীত-তাঁড়ত জাঁটল জীবনের দাবি 
যেমন দিনে দিনে উত্তঙ্গ হয়েছে, তেমান বাঙালির জীবন-চেতনাকে তা 
করে তুলেছে দূর-যানী। এই সুদুর পথের দুর্গম যাত্রার জন্যে বাঙালির 
ভাব-ভাবনাকে যেমন প্রস্তুত হতে হয়েছে; তেমনি সেই জীবন-বাসনার 
রূপাধার বাহনকেও করতে হয়েছে ত্বরান্বিত মুন্তগাতি। বাঙালির কৈশোর 
যাচ্ছিল; সেদিন মিন্রাক্ষর পয়ার হয়েছিল বাংলা কাব্য-সরস্বতীর পায়ের 
বোঁড়। মধুসূদন আপন যোবন-শান্তিতে সেই বোঁড় ভেঙেছেন। বলা 
বাহুল, বাংলা কাব্যে সেই শান্তি কবর দৃপ্ত-মুন্ত জীবন-ভাবনার দ্বারাই * 
স্জশীবত। সেখানে সে শীস্ত প্রাণরসের নিরন্তর নিষেক-সূত্র থেকে বাচ্ছন্, 
সেখানে বাংলা ভাষার পক্ষেও আমিত্রাক্ষর নূতন মরন্তপথ খনন করার নামে 
রচনা করেছে অন্ধ আবর্তের নূতন বন্ধন। এ-কথা হেমচন্দ্রের বত্র-সংহার 
সম্বন্ধেই কেবল সত্য নয়, [িলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধেও আংশিক সত্য। 
আমিত্রাক্ষর কাব্য রচনার প্রসঙ্গ মূলতঃ এসোঁছল বাংলা নাটকের কথাকে 
উপলক্ষ্য করে। মধুসূদন বাংলা নাটকের আদর্শ হিসেবে অমিন্রাক্ষর ছন্দে 
সংলাপ রচনার পক্ষপাতী 'ছিলেন। কিন্তু, এ-বিষয়ে বাঙালি শ্রোতার 


২৪০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


ও, 
মঙ্জানতার জন্যই তান পরর্ণোদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হন [ি। তা হলে 
[তিলোত্তমা ৰ আগেই 'পদ্মাবতী' নাটকের সংলাপে স্বল্পমাত্ ৪) 
ক্ষর কাঁবতার ব্যবহার তান করোছলেন। “তলোত্তমার’ কবিকর্মে সার্থকতা 
তুলনামঃলক পাঁরমাপ করবার জন্যেই ও অংশ উদ্ধার করাছ,_ 
“কলি £_(প্রকাশ্যে) দোব, আশীর্বাদ কাঁর। 
£_ প্রণাম! হে দেববর, ?ক করেছ বল ? 
কল ঃ_পালিন: তোমার আজ্ঞা যতনে ইন্দ্রাণী, 
বিদায় করহ এবে যাই স্ব্গপুরে। 
শচা £_ (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে? 
কাঁল৪_ রি দে 
দর সখা সহ আম তারে রেখোঁছ মাহা ! 
(সহাস্য বদনে) 
রথে যবে তুল দোঁহে উাঠনু আকাশে, 
কত যে কাঁদল ধান, কাঁরল নাত, 
সে সকল মনে হলে_ হাসি আসে মূখে। 
মুনা (স্বগত) 
‘হন দ্রাচার আর আছে কি জগতে? 
(প্রকাশ্যে ) 
ভাল কাঁলদেব,_ 
কিক হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে ? 
কাল৪_সে ক দৌব? হারণীরে মগেন্দ্র কেশরণ 
এ যবে, শান তার কুন্দনের ধান, 


লট 
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গঠনরপাঁতির অল্তঃ-স্বভাবের দিক থেকে এই ছন্দকে আমন্রাক্ষর না বলে 
শমলহখন পয়ার" বলাই উচিত৷ অন্ততঃ, পদ্মাবতীর সংলাপ-এর তুলনায় 
আলোচ্য অংশের প্রবহমানতা-ও যে শলথ-গাতি, সে কথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই। 
ছল্দরশীতি বিষয়ক আন[ষ্ঠাঁনক আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও বলা চলে” 
পয়ারের যাঁত ও পর্ব-বিভাগই বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্বাপেক্ষা স্বভাবানদ- 
কূল। কিন্তু, ছন্দযাতির সংগে অর্থযাতকেও যুগপৎ নিয়মিত করতে গিয়েই 
পয়ারে ভাবের আড়্টতা দেখা দিয়োছল। এদিক থেকে, পয়ারে প্রত্যেকটি 
চরণ একটি করে পর্ণার্থ বাক্য এবং প্রায় প্রতি দর্নট সা্মীহত চরণ একটি 
করে পঢর্ণ-ভাবদ্যোতক স্তবকর-পে কাঁলজ্পত হয়ে থাকত 8 
“মহাভারতের কথা । অমৃত সমান ॥ 
কাশীরাম দাস কহে। শুনে পদ্ণ্যবান্‌ ॥. 
প্রত চরণে এইরূপ চৌদ্দ অক্ষরের গাণিতিক সামায় কাঁবতার অথ কে 
একান্ত ভাবে বাঁধতে গিয়েই একদা দেখা দিয়োছল ভাবের বিপষ়। 
মধুসূদনের ছন্দের দিক থেকে পয়ারের চোদ্দ অক্ষর 'বাশষ্ট চরণ, ও ৮1৬ 
অক্ষরান্তের যাঁত-স্বভাবকে রক্ষা করেও অর্থকে মন্ত দিতে চেয়েছেন যথেচ্ছ 
ভাবে। অবশ্য এই ম্যীন্ত-পথে অন্ত্যামিল আরও 
ছন্দরীত একট বাধা ছিল। আমিত্রাক্ষরের মদীন্তুপথ রচনা- 
কালে প্রসঙ্গতঃ মধ্‌সূদন সেই অন্ত্যামল-এর বন্ধনকেও অস্বীকার করেছেন। 
কিন্তু, মিলহাীন পয়ারমান্রই আমন্রাক্ষর নয়। রবীন্দ্রনাথ পরবতাঁকালে 
অন্ত্যামলযুন্ত অসংখ্য-সার্থক আমমন্রাক্ষর কবিতা লিখেছেন। আসলে 


সমচ্ছল পয়ার ছন্দ। কিন্তু, ওপরে ধৃত তিলোত্তমা সম্ভবের প্রারম্ভিক 
ছ্রগ্ীলতে প্রায় প্রতি চরণের শেষে এসেই অর্থ যেন স্বতো-সীমিত হয়ে 
পড়েছে। কোনো চরণান্তেই অর্থ-সমাপ্তি ঘটতে পারবে না, এমন নিয়মও 
আবার অশীনয়মের নূতন নিগড় রচনা করে। কিন্তু, লক্ষ্য করলেই বোঝা 
যাবে, তলোত্তমার উদ্ধৃতাংশে প্রাত চরণান্তে অর্থ যেমন অস্ফ্‌্ট-সমাপ্ত 
হয়ে আছে তেমাঁন বাগ্‌াবন্যাসেও ছড়িয়ে আছে অপ্রত্যাশিত আড়ষ্টতা। 
পদ্মাবতীর উদ্ধৃত অংশ “তলোত্তমা'র পদ্যাংশের তুলনায় আরো অনেক শখ 
এবং স্বচ্ছন্দগাত যে, সে কথা অনায়াসে বোঝা যাবে। এই মন্ধন্তর স্বাদ 
নির্বন্ধন হয়েছে মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রারাম্ভক ছব্র-কি থেকেই। 
“সম্মুখ সমরে পাঁড়, বীর-চুড়ামাণ 
বীরবাহ, চাল যবে গেলা বমপদরে 

অকালে, কহ, হে দেব অমৃত ভাঁষাণ, 

১৬--২য় 


বং বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 
বলা বাহুল্য, এখানে আমিন্রাক্ষর পারের মুক্তি অবারিত হতে পেরে 


1015 2. 
doubt strike YOu at once, but you must remember that it 


“ক্ষ রয়েছেন নরনারায়ণ রামচন্দ্র আর তাঁর বানর কটক। অপরপক্ষে 
রয়েছে রাক্ষস দল। অথচ, অমানাবকতার বাধা 
টিন সেখানে স্বতঃ-ই অপসারিত হয়েছে। রাম- 


লক্ষ্মণই কেবল মধ্নসনদনের চোখে মানুষ নন, 


for the glorious 
Rakhases, for Poor Laks » for Promila.” 


আবার স্মরণ করি, রামায়ণ কাব্যে বাঙালির রামায়ণে প্রথম মধুসুদন 
প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর বাল্য-কৈশোরের সন্ধিলগ্নে জননী জাহবীর 
মানস-সাল্লিধ্যে। এই স্পর্শোতুরা মমতাময়ী বা 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৪৩ 


অজ্ঞাতে রামায়ণ-মহাভারতের,_বাংলা রামায়ণ মহাভারতের কল্প-লোকে 
আজীবন স্বপ্ন-চারণ করে ফিরেছে। আর, সেখানে তাঁর মধ্ুলোভী 
শশিল্পিচিন্ত বারে বারে আমুল-চেতনায় আস্বাদন করেছেন তাঁর মাতৃস্নেহ- 
রসবীনাষন্ত মানবানূভূতির সহজ-স্বাভাবক অমৃত-ধারা। - মধুসূদনের 
কাঁবপ্রাণ তিলোত্তমার পুরাণ-কথাকে মানব-রস-ীনধিস্ততার সেই অমৃত- 
স্পর্শ কোনোদিন দিতে পারে নি। তাই, জীবনের এই প্রথম কাব্য সম্বন্ধে 
অতৃপ্তি তাঁর ঘোচে নি কোনোকালে। তিলোত্তমা সম্ভব প্রথম পূর্ণাবয়বে 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ খাান্টাব্দে। পরে ১২৬৮ বঙ্গাব্দে বহুল পরি- 
বর্তনের পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় 
সংস্করণের থেকে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। তব্দ কবির তৃপ্ত 
নেই, র্ুরোপণ-প্রবাস কালে “চতুদ্শশপদশী কবিতা' লিখৃবার সময়ে আবার 
[তিলোত্তমার পাঁরশোধনে তান ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রয়াস পূর্ণ 
করবার সুযোগ বিধাতার হাতে পান নি তিনি। ভাগ্যহণন যে সন্তানকে 
প্রাণের উত্তপ্ততম স্পর্শ দেওয়া সম্ভব হয় নি, তার প্রাত অপরাধিনগ 
জননীর মত ব্যথাতুর মমতা নিয়ে মধুসূদন আজাবন লালন করেছেন, তাঁর 
এই প্রথম অথচ দূর্বল কাব্য-সন্তানকে। 

তিল্য্ত্তমা প্রসঙ্গে মেঘনাদবধের এই দার্ঘায়ত তুলনাশীবচারের একমাত্র 
উদ্দেশ্য এ সত্য পাঁরচয়ের উদ্ঘাটন। মধুসুদন রূপ-সচেতন কাব 
Et ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু, সচেতন রুপ- 
মৈঘনাদবধ সোন্দর্যপ্রীত যেখানে তাঁর মর্মলীন জীবন- 

বেদনার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে, সেখানেই বাংলা 

কাব্য-সাহত্যের তিনি সার্থক রুপ-দক্ষ শিল্পী। মধ্যসুদনের সার্থকতা 
বহিরঙ্গ রুপোর্জবলতায় নয়,_নিভৃত-গভীর অন্তরঙ্গ জাবন-ভাবনায়। সে 
ভাবনা বালষ্ঠ জ্ঞানগাঁরমার সংগে ভাবোদ্বেল চিত্তের নিবিষ্ট বেদনায় 
উচ্ছবাসত হলেও বিষণ-গোরক। 

মেঘনাদবধে এসে ব্যন্তি-মধসূদনের চিত্ত-তলশায়ী নিভৃত-গোপন 
জীবন-চেতনা প্রথম জাগ্রত উদ্বোধিত হতে আরম্ভ করেছে। এখানেই 
তাঁর বিশ্বপারক্রমণশীল পাণ্ডিত্য শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যের প্রথম অঞ্জল রচনা 
করেছে তাঁর অন্তর-লক্ষমীর পাদ-পাঁঠে। তাই, এখানেই মধ্সচদনের 
সার্থক কবি-কণীর্তর সুচনা,_সমাপ্তি-পারিণাত নয়। 

মেঘনাদবধের প্রারম্ভে রয়েছে প্রতীচ্য মহাকবি-কুলচুড়ামণ হোমারের 
EE উদাত্ত প্রণোদনা । এই কাব্য রচনা করবার সময় 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন 


১16 the father of our Poetry had given Ram human 


২৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 1 
companions, I could have made a regular Iliad of the death 
of Meghnad.”s 

আর একটি চিঠিতে শুর কাব্য' (“Heroic poetry”) রচনার পথে 
বানরেরা রসভঙ্গ করেছে (52০1. the 1016”) জানিয়েও প্রাতশ্র্াত' 
দিয়েছেন,“ shall look to them.” নিজ ব্যান্তি-চিত্তের কাছে সেই 
প্রীতশ্রৃত রক্ষার সচেতন প্রয়াস ?নয়ে সুরু হয়েছে মেঘনাদবধের উদ্ধৃত 
্রারাম্ভিক বন্ধনা-ছত্র কয়াটি। এবষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ পশ্ডিতেরা বলেছেন, 
_কাব্যারম্ভে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কাবতাধিষ্ঠা্রী দেবাঁকে সেই বিষয় 
কাঁহতে বা গায়িতে প্রার্থনা করা ফুরোপ৭য় রশীত।”২ এই প্রসঙ্গে Iliad 
এবং Paradise Lost-এর প্রারা্ভক অংশের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। 
মধনসনদন নিজে-ও এই তথ্য-প্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন। প্রাচ্য কাব্যা- 
দর্শেরও আদতে “আশণ্ কামনা এবং 'নমক্কিয়াদির পুরবাদর্শ রয়েছে।৩ 


্রতীচ্যপ্রভাঁবত বলে উীল্লাখত হয়ে থাকে। অতএব, কাঁবতা-কলার প্রাণ- 
ধর্মের পক্ষে 'এহো বাহা'। এই বাহরঙ্গ-সাদ্‌শ্যের খুশটনাট প্রাসঙ্গিক 
বাঁদ হয়ও, তব; অ-প্রধান। মুহনর্তপরে মধ্রস্দন এই বাহঃ-প্রভাবকে 
আতন্রম করে বনজ কাঁব-স্বভাবের অনুবতঁ হয়েছেন, 

“বন্দি চরণারাবন্দ, আঁত মন্দমাত 

ভারাঁতি!” 


প্রাচ্য পণ্ডিতেরা এবারে এখানে আলংকারক 


এশার ৮ স্বয়ংস্বতন্্র বাঙালি 
= বন-রেনেসাঁসের বাণীধর কাঁব। বাঙ্কমচন্দু মেঘনাদবধের আলোচনা করে 
Calcutta Review-তে লিখেছিলেন, 
“To Homer and Milton as well as Valmiki, he [মধ্সহদন] 
Ways. But he has assimilated and made 
ideas which he has taken.” 


মেঘনাদবধ-কাহনীর বাহরঙ্গে রয়েছে 1৪0. এর গল্পের সংগে ব্যাপক 


ea 
দ্রষ্টব্য A 
ঢু ৷ মেঘনাদবধ-__দীননাথ সান্যাল সম্পাদত- পোদটপকা) 
৩। সাহিত্য দর্পণ 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৪৫ 


সাদশ্য। সুদূর গ্রীস্‌দেশবাসী বীর ও রাজন্যবর্গ সকলে ‘সাত সমনদ্র 
রান তের নদী” পোঁরয়ে সাগর পারের ট্রয়” নগরী 
1A 

Ais অবরোধ করেছিলেন বহ বৎসর ধরে। তার 


কারণ ছল ট্রয় রাজকুমার কর্তৃক গ্রীক্‌ কুলবধ্‌ হেলেনের অপহরণ। 
মেঘনাদবধেও দেখ সুদুর উত্তর ভারত থেকে অযোধ্যার 'রঘঃপাঁত রাম’ 
ভারতের দাঁক্ষিণ সীমা-পদ-লগ্ন সমাদ্রপ্রোতকে অতিক্রম করে ‘বানর কটক’ 
সহ এসেছেন সাগর তীরবতার্ঁ লঙ্কার বাঁহঃসামায়। উদ্দেশ্য রঘুকুল-বধ্‌ 
সাঁতার উদ্ধার। [110 কাব্যের মহাহবে ট্রয় রাজ্যের নিরপরাধ উদাত্ততম 
বীর হেক্টর দেহপাত করোছলেন__এখানেও “০1০ 51০%” মেঘনাদ 
আত্মদান করেছে। অতএব, কাহনীগত সাদৃশ্য অপার। 

কিন্তু, রামায়ণ-কাহনী তথা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংগে 71180 এর 
' ভাবগত পার্থক্য প্রায় আমূল । Iliad কাব্যের মৌল প্রেরণা নিহিত রয়েছে 
রুপ-ব্মতুক্ষা আর রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যে। কিন্তু, বাঙালির রামারণ-কাহিনন, 
সমাজ ও পারবারক মূল্য-মাহমাবোধের বেদীমুলে একান্তে রচনা করেছে 
আ-হদয় শ্রদ্ধার অর্ধ।৯. [11থণ-এ দেখি, স্নন্দরী-শ্রেচ্ঠা হেলেনের প্রাত 
রুপ-তৃষ্যতুরতায় গ্রশক্‌ রাজন্যবর্গ অধীর-প্রায় হর়োছলেন; এমন কি; 
মানিলস্‌-এর সংগে তার বিবাহের ফলে যুদ্ধ-সম্ভাবনা দেখা 1দয়োছল। 
তখন দেবরাজ ?জউস্‌-এর নামে অন্য গ্রীকরাজেরা প্রীতজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ 
থেকে [বিরত হন। তাঁদের প্রাতিশ্রাত ছিল,_এই নব বর-বধূুর কোনো 
বিপদ ঘটলে, সকলে মিলে তার প্রাতরোধ করবেন। বস্তুতঃ উ্রয়-এর যুদ্ধে 
হয়েও ছিল তাই। এই শ্রাতশ্রাতি এবং তা রক্ষা করার কাহিনী থেকে 
বোঝা বায়, গ্রীস্‌ দেশের জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার সচেতন 
ব্যাদ্ধই ছিল গ্রীক্‌ রাজগোষ্ঠির সকল তৎপরতার কেন্দ্র-মুল ৷ অন্য দিক 
থেকে এই সব গ্রীক্‌ বীর-গো্ঠর নৈতিক চরিত্রও ছিল নিতান্ত বিক্ষিপ্ত 
ও 'িশদ্ধিহদন। বাংলা দেশের সমাজ-নির্ভর পারিবারিক জীবন- 
মূল্যবোধের প্রেরণাদর্শের কাছে এ-সকল জীবন-চিত্র ছিল নিতান্ত বি-ধমী্ 
_ বিপথগ্ামণী। ট্রয় রাজকুমারের সংগে হেলেনের পলায়ন বার্তা স্বয়ং 
মধ্সুদন নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন,_“দেবী আপ্রাদীতীর মায়াজালে 
হতভাগগিনী রাণী হেলেনী রাজ-আঁতাি স্কন্দরের প্রত নিতান্ত অন্দরাগিনী 
হইয়া পাঁতিরতা-ধর্মে জলাঞ্জল দিয়া স্বপাঁত গৃহ পাঁরত্যাগ পূর্বক তাহার 
অনঃগামিনী হইলেন।”২ 

অথচ, বাংলা রামায়ণের সর্বাঞ্গে ছাড়িয়ে আছে পাতিরত্য ও সতীধর্মের 
পারবশীরক জনবন-রস-মধুর অপূর্ব সৌরভ। সেখানে রাক্ষস পখরে 
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২। হেক্টর বধ। 
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নবজাগ্রত বাঙালি জাতি; শাশ্বত পুরাতনের এই নবায়নই যথার্থ 
রেনেসাসের মৌল লক্ষণ। মধ্যযুগের বিপর্যয় লগ্নে নারীত্বের অবমাননা 
ও বিনা্টিকে উপলক্ষ্য করে বাংলার সসাজ-জাবনের সকার অবসান 


করতে চেয়েছিলেন, চেয়োছিলেন বাংলার সেই দ্নেহ-মমতাতুর শাশ্বত 
জীবন-মুল্যকে পুনঃ প্রাতষ্ঠিত করতে। সে নারী আন্তর স্বাতল্তে 
মহীয়সী হয়েও হবে সমাজ-পারবারের মহৎ মঙ্গল-্রতে নিয়ত নিযুক্ত 
কল্যাণী। মধ্বসূদন উগ্র স্বাতন্ৰ্যে দীপ্ত কল্যাণ-ধদ্ধ নব বাঙালি 

ন স্বপ্নাকুল জীবননশল্পী; আর মেঘনাদবধ কাব্যে সেই নব-জীবন- 
ম্যবোধের প্রথম সার্থক প্রকাশ। | 


বাল্মীকর কাব্যে রাবণ- তাহরণের রাবণের 
কেক সীতাহরণের কাহিনীর মূলে রাব 


উজ বিভীষণতর রাক্ষস, কারণ অন্যান্য অপরাধ 
প্রবণতার সংগে নারী-নির্যাতন ও নৈঁতক 
ব্যভিচার ছিল তার প্বভাব-সংগীঁ। বাংলা রামায়ণে শহপনিখার অসামাজিক 


(?) প্রণয়াকাড্ফার প্রতি বিরূপতা অধিকতর প্রকট। 


‘লক্ষণ বলে গাবতি বোধ করেছেন। কিন্তু, নারণ সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব 
ছিল সহজে সম্ভ্রম-নত। মধ্স্দনের জীবনের « 
সেকাল এবং একালের তথ্যাভিজ্ঞরা পঞ্চমখ। কিন্তু আমরা বলেছি, 
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শশল্পি-মধুসুদনের মানস-স্বভাব ছিল খাঁষতুল্য সংযম-নিয়ত। কেবল- 
কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে নয়, ব্যান্ড-জীবনেও নারী-সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব 
চিরকাল ছিল Puritan সুলভ আতি-সচেতনতায় সংকুচিত। রেভারেন্ড 
কৃষ্মোহন-কন্যার প্রাতি তান এককালে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহিত 
ৰ হতে পারেনান। রেবেকার প্রাত আকৃষ্ট হয়ে 
8 তাঁকে বিবাহ করোছলেন, কিল্তু আদর্শ-সংঘাতের 
দরুণ তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘট্তেই বিলম্ব 

ছিলেন প্রেম-শ্রদ্ধানরন্ত। জীবনের বাভিন্ন পর্যায়ে নানারুপ নারীর সংস্পর্শে 


never offended in point of chastity with any of the beauties 
at Kidderpore. When in merry mood, his friends talked to 
him on the subject, but he turned a deaf ear to it, and would 
not allow them to enlarge on the point.”s 

নবোদ্ভিন্ন-যোবন মধ্সূদনের শান্ত-দীপ্ত কাঁব-স্বভাবেও এই সম্ভ্রম- 
শবনাতর নিঃসংশয় পাঁরচয় পাই বাঁরাঙ্গনা কাব্যের ‘সোমের প্রাত তারা' 
নামক দ্বিতীয় পত্রে। বাঁরাঙ্গনার প্রত্যেক কাব্য-পত্রের ভাঁমকাতেই কাঁব 
প্রাত৷ আসন্ত হয়ে যে পত্র লেখেন, তার ববাঁতিতে মধুসুদন লিখেছেন, 
“সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকা পাঠে ক করিয়াছিলেন, এ-স্থলে তাহার 
পাঁরচয় ‘দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পঢ়ুরাণজ্ঞ ব্যান্ত মাত্রেই তা অবগত 
আছেন।”_ নৈতিক দদ্রাচরণের প্রসঙ্গ মাত্রে মধসনদনের অন্তরাত্মা এমনি 
সহজ সংকুচিত হয়ে ছিল। 

ফলে, বাংলা রামায়ণের আবাল্য অনুরাগী পাঠক মধুসূদন তাঁর নারী 
ও পুরুষ চারত্রাবলীকে যুগপৎ নৈতিক মর্ধাদাবোধ ও নারীর প্রতি সম্ভরম- 
পূর্ণতায় দীপ্ত বালিষ্ঠ করে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে সতী কেবল সীঁতাই 
নয়, মন্দোদরা, প্রমীলা, সরমা, এ'রাও সাঁতার মতই তী-কুলশ্রেন্টা। . 
রাবণ-মেঘনাদ, রাম-লক্ষমণের সকল পক্ষের সকলের মধ্যেই রয়েছে সতীত্ব 
পৃত নারাত্বের প্রতি স্পর্শাতুর শ্রদ্ধা-বর্ণদ্ধ। ফলে, 71190 কাব্যে যেখানে 
গ্রক্‌ বীরদের মধ্যে জীবনের প্রাত পদে চলেছে ঈর্ষা বিরোধ এবং নারী 


১৯4 ++ 
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দেহলোলদপ উচ্ছজ্খলতা,_সেখানে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রাঁতটি নারী- 
| পুরুষের মধ্যে রয়েছে সংযম-পৃত উদাত্ত কল্যাণ- 


8 বাদ্ধ__সামাজক দায়িত্ব ও পারিবারিক স্নেহ- 
হই রা Ne মমতাপূর্ণ  মানব-ধার্মতার  অনাবল-মধুর 


| ভব্যান্ত। জাবন-মূল্যবোধের এই পার্থক্য 
যেমন আমুল, তেমনি বিস্ময়কর । বিস্ময়কর কেবল 1118৭-এর পাঠকের 
পক্ষেই নয়, বাল্মীকি-রামায়ণের চিরন্তন শিল্প-মূল্যে আতি-বশ্বাসী হিন্দু 
পাঠকের কাছেও। 
বাল্মাকর কাব্যে দৈহিক ও নোতক বিশ্নাদ্ধর প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও 
দেখি, আর্য সভ্যতা ও আর্ধসমাজের ব্যাপ্তি ও সমূন্নতির প্রতিই আদি 
কাঁবর সমুৎস-ক দৃষ্টি সর্ব অতন্দ্র-জাগ্রত হয়ে রয়েছে। রাম সেই আর্য ' 
রাজতন্ত্রের মাঁতমান্‌ বিগ্রহ । তাই, আর্য রাজ-কর্তব্যের যে সুউচ্চ গ্রামে 
বাজ্মীকির কায ধর্ম রামের রাজাসংহাসন পাতা হয়েছে, সেখানে সুখ- 


রূপে আছে চিরজাগ্রত হয়ে। এই কারণেই বাল্মণীকির কাব্যে ওজাস্বিতা 


দেই । করণ রস বাল্মাকর উদ্দিষ্ট পঞ্গারাখা বাট রসের 
পক্ষে ব্যাভচারী,_কিন্তু ‘বাঁভৎস’ ও রোদ’ রস তাঁর সহায়ক। 
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fellow” রাবণ আর তার প্‌নুত্র মেঘনাদ মলে ভুবন জয় করেছেন। 
স্বর্গের দেবতারাও তাদের ভয়ে ছিলেন সদা-সন্্রস্ত। এই বীরত্বের মধ্যে 
অপার মাহমা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আভনবতা_অ-পর্র্বতা নেই। 
বীর বলেই মধুসূদনের কাছে রাবণ ‘৪7৭৫ এবং মেঘনাদ Noble’ নয়। 
এই ?পতা-পূত্রের মধ্যে বীরত্বের সংগে মানবস্থ, দিশ্বাবজয়ী শোর্যের সংগে 
স্নেহমমতা-প্রীতি-বাৎসল্য সমস.তে গ্রীথত হয়েছে। ইন্দ্রাজত' হয়েও 
মেঘনাদ প্রোমক, রক্ষোরাজ হয়েও রাবণ স্নেহময় পিতা । এদের শরধর্মের, 
সংগে হৃদয়ধর্মও হারিহরাত্মকতা লাভ করেছে! Iliad আরা বাল্মীকির 
রামায়ণের তুলনায় এখানেই হত রয়েছে মেঘনাদ বধের আমৃল-পৃথক্‌, 
স্বভাব বিস্ময়। মধ্যযুগের বাংলা রামায়ণের পক্ষেও মধুসূদন অভিনব- 
তর। বাংলা রামায়ণে হৃদয়-ধর্মের কাছে শৃরধর্ম দূর্বল”_আচ্ছন্ন হয়েছে। 
কিন্তু, মধ্স্‌দন গোমুখীর দূঢ-কঠিন পাষাণ গহবর থেকে প্রাণোচ্ছল 


দৃষ্টির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উত্তেজনার তুলনায় রবতাঁ- 
রর কালের কুণ্ঠাও আতিশয্য-মুন্ত বলে মনে হয় না! 


0 বা অল্ততঃ এই উত্তেজনার উৎসটুকু একেবারে 
উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের উত্তেজনা ও 


গাল গালাজে'র পেছনে একটা কারণই সোঁদন বারে বারে প্রবল হয়ে 
উঠাছল; তা-হচ্ছে মেঘনাদবধের অনন্যতুল্যত। বাল্মশীকর মত মহাকবির 
পাত কাতৰ শ্রদ্ধা নিয়ে দোঁদন এই অনতুরনীয়তা অপ্বাভাবিকতা 
আছে কাব্যের একেবারে প্রথম সর্গ থেকেই। রাবণ মহাবীর; মধ্সুদনের 
ভাষায় মেঘনাদবধ 13০119 এর মহানায়ক। আর কনক লঙ্কার স্বর্ণপুরী 
রাবণের রাজসভা বাল্মীকির কল্পনার এক আঁভনব ধন। মধুসূদন সেই 
রাজ-সভার বর্ণনা করে বলেছেন_ 

“ভূতলে অতুল সভা-ফটিকে গঠিত; 

সরস কমলকুল বিকশিত যথা! 


২৫০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


সভা? ইহা ত নাট্যশালার বর্ণনা।” উদ্ভিন্ন যৌবনের অধীরতা নিয়ে 
কাব তাঁর নিজের প্রশ্নের ঠিক জবাব তে পারেন নি; অথচ ভ্রম আই 


নয়। ” সৈ রাজসভা বাংলা দেশের চনত-পল্লব-মকুল-শোভিত ব্রতালয়ের 
স্পর্শাতুর হদয়-ধর্ম, মাঙ্গলিক চেতনা এবং গাহ্স্থ্য জীবন-মাহমায় 
উদাত্ত যাঁদ না-ও হয়, তব পৃত-মধুর। 


নার ঝাজসভার কঠিন কর্তাব্যের রূড়েম রাজাদেশই কেবল বিঘোষিত 
হয় না, শাসিতের প্রাতি রাজ- 


সহান,ভাত, পরাভূতের প্রাত মানবিক করণা- 

ধর অন্য  ধারাও সিণ্চিত হয় অবচেতন-সহজ স্বতঃস্ফূর্তির 
তুল্য কাব্য-্বভাব ৪ উদ গা শোকে বীরবাহন-্ভ 
“গদা যখন রাবণকে ভর্থসনা করাছলেন 

কণ্ঠে, তখন রাজ-সংহাসনাসীন রাবণ উত্তর E- 


রাজ-ধর্মে'র মহৎ কতব্য,_ 
পালন এবং লালন চিরন্তন বাঙালি জীবন-ধর্মের পরম বত। মধ্সূদনের 
বার্ণত লঙ্কাপুরাঁ, তাই, রাবণের রাজসভা হলেও « 


প্রতালয়”। 
ঘরেই রাজসভাতে বলের রা নি 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৫১ 


শুনে উল্লাসত হয়ে ওঠেন, তেমান মৃত পাত্রের শোকে করে ওঠেন হাহাকার! 
শোকার্ত রাবণকে মল্তী সারণ জীবনের ন*বরতার কথা উল্লেখ করে প্রবোধ- 
শান্ত করতে চেয়ৌছলেন। রাবণ তার উত্তরে বলেছেন, 
“জান হে আমি, এ ভব মণ্ডল 
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত। 
কিন্তু জেনে শুনে তব্দ কাঁদে এ পরাণ 
অবোধ। হৃদয় বৃন্তে ফুটে যে কুসম, 
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে 
যবে কুবলয় ধন লয় কেহ হাঁর।” 
তরুণ-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ আবার ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বীরের কন্ঠে একী 
অবুঝ কান্নার দুর্বলতা! আমাদের প্রচালত সংস্কারে বীর কেবল যনদ্ধই 
করে,_পাষাণবৎ অটুট,_'অজরামর' সে। দুর্বল যে, সে-ই কেবল কাঁদে, 
কান্না নারীর স্বভাব-ধর্ম। কিন্তু, মহাকাব্য-সম্বন্ধীয় আলংকাঁরক বদ্ধ, 
অথবা সংস্কৃত রসশাস্ত্রের পূ্বজ্ঞান দিয়ে এ-দিক থেকে মান:যকে ঘেষে রাখা 
আর সম্ভব নয়। উানশ শতকের আধ্বানকতা-প্রবদ্ধ বাঙাল-চিত্ত যে 
সর্বাবয়ব মান্‌ষের সন্ধান পেয়েছে, সে মানুষ অনন্ত 'ববচিন্র,_দুরবগাহ 
অতুলস্পর্শ তার গভীরতা । এ-মানূষ যতই বাঁচত্র-ততই সে জঁটিল। 
মানব-স্বভাবের এই অন্তহীন জটিলতার গ্রাল্থ-মোচন করে করেই আধ্মানক 
মানুষের আঁভযাত্রা চলেছে মহামানবতার আঁকার পথে। এ পথ যত দরগা, 


মেঘনাদবধে আধ্বানক _ততই বিস্ময়-রহস্যে ভরপূর! আধ্বীনক 
জীবন-বাণী $= সাহত্যের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে এই দস্তর 
রাবণ-চারন {বিস্ময়ের অপার রহস্য-সৌন্দর্য।  মধস-দনের 


রাবণ সেই অনন্ত বিস্ময়-রহস্যপূর্ণ মানব-স্বভাবের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যরূপ 
প্রথম উন্মোচিত করেছে আমাদের অনভ্যস্ত চোখের 'পরে। 

বীর চিরকাল যুদ্ধের নামে উল্লসিত হয়ে উঠবে;_আবার পিতৃহদয় 
অপরিহার্য উপাদান, তেমানি বাংসল্যও 'পতৃহদয়ের অপারচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর, 
. একই মানুষ আজ যুগপৎ বার এবং পিতারুপে আঁবিভূতি হতে পারছেন 
আধানক মানুষের কলপনাতেও। তাই, রাজা রাবণ বীরধর্ম-প্রণোদিত হয়ে 
পরত ও প্রজাকুলকে যদ্ধে প্রেরণ করেন, আবার পিতৃস্নেহে বিগাঁলত হয়ে 
কেদে ওঠেন তাদের মত্যুসংবাদে। িন্তু, পিতা রাবণ যত কাঁদে, বাঁর রাবণ 
ততই মানে না পরাভব। উতথাক্ষপ্ত ক্রন্দনরোলকে হঠাৎ-স্তব্ধ করে বাঁর- 
গনর্ঘোষে উচ্চারণ করে য্্ধপপ্রস্তাতির জন্য রাজাদেশ। বত তার সাহস, 
আত্মশান্তির 'পরে তত তার ‘বিশ্বাস ;_ততোধিক তার আত্মমর্ষাদাবোধ। 


২৫২ বাংলা সাহত্যের ইীতকথা 


রাবণের এই দুঃসাহস উত্ত্গ ব্যন্তিত্বের পরিচয় উদ্ধার করে পাঁরণত বয়স্ক- 
রবীন্দ্রনাথ লখোঁছলেন,_“এই শান্তর চারদিকে প্রভূত এমবর্য, ইহার হর্ম- 
চড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে ; ইহার রথরাঁথ অশ্বেগজে পৃথিবী কম্পমান; 
ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু আঁগ্ন-ইন্দ্রকে আপনার 
দানছ্বে যুক্ত করিয়াছে; যাহা চায়, তাহার জন্য এই শান্ত শাস্ের বা অস্রের 
বা কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতাঁদনের সণ্টিত অভ্রভেদী 
এব চারদিকে ভাঙিযা ভাঙিয়া ধ্লিসাৎ হইয়া যাইতেছে। তবু, যে অটল 
শান্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মধ্যে বাসয়াও কোন মতেই হার মানিতে"সাহিতেছে 
না. কা সেই ধর্মীবদ্রেহণ মহাদম্ভের পরাভবে সম.দ্রতীরের শ্মশানে দগর্ঘ 
নিশ্বাস ফোঁলিয়া কাব্যের উপসংহার কারয়াছেন।”১ 
'আমাদের ধারণা, রাবণ কেবল ধর্মীবদ্রোহণ নয়._মর্মে বিদ্রোহণ ছিল সে। 
এই বিদ্রোহের আদর্শ-চেতনা পদা্জত হয়োছল মধুসুদন-সমকালন ইংরোঁজ 
শাক্ষিত বাংলার উগ্র, আমত-বল ব্যান্ত-স্বাতন্ব্্য- 
oy দল্ভের মূল ভূমিতে। আধ্যানকতার জন্ম-উৎস, 


রান সকার না সি করেছে এই নন মা ইস 
রক্ষায় অপারগ হয়ে সর্বদ্বের বেশি নিঃশেষে দিয়েছে 


ক রাবণ পরাভব মানোনি, সবংশে মরেও করেন নি শত্তিহনতার দতব'লত ~ 


"3 | 


মনের প্রতিটি চারের মধ্যে এমনি উদারতার সংগে কারা, : 


বাংলাকাব্যে বয়ঃনান্ধ ২৫৩ 


“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষাঁস! 

সুখের প্রদীপ, সখ, নিবাই লো সদা 

প্রবোশ যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারুপী 

আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লাখলা বিধাতা! . 
নরোত্তম পাঁত মম দেখ বনবাসী! 

বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি 

লক্ষণ! ত্যাজলা প্রাণ পাত্রশোকে, সখ, 
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে, 


ছড়িয়ে আছে, উত্তুঙ্গ-উদ্বেল আত্ম বিশ্বাসের সংগে, অন্তরঙ্গ বেদনার উদাস- 
বিষতা। এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বয়ঃসন্ধি লগ্নের ধর্মই ব্যাঝ 


এই, রেনেসাঁসের এটি জাতীয় স্বভাব। অনাস্বাদত-পর্র্ব শান্তর উৎস 
উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু সেই অমেয় শক্তির অনন্ত সম্ভাবনাময় পারণাম- 


ধর্মের খবর জানা যায়ানি। এমন অবস্থায় মানুষের চেতনা যত হয় দৃপ্ত, 


ততই হয় যন্ত্রণা-পীড়ত। মহৎ-প্রাতভার মহত্তম বিনঘ্টির উৎসাহ-দীপ্ত 


'যন্ত্রণাবোধ থেকেই Shakespeare-এর Tragedy-র মত মেঘনাদবধের 


Tr৭£i€-চেতনারও জন্ম। আর, আমাদের ধারণা, 
2575 মধস্দেনের এই 7529০ চেতনা তাঁর জীবন- 


-বয়$সান্ধ, 
বোধের মর্মমূলে-জাত। উনিশ শতকে আলোচ্য 


সময়ের নাগারক বাংলার সে ছিল এক অত্যুগ্র অন্ধ ব্যাত-স্বাতল্তের বংগ! 


ব্যন্তিত্বের ন্ত-দর্মর রুপটি তখন আলোকোজ্জবল হয়ে ওঠোঁন, মধরসদেনের 
ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পক্ষম প্রাতভার মধ্যেও সেই উগ্র, আত্মদম্ভী 


স্তন ব্যান্ততবের ধমকেতুলীলা উজ্দবল হয়ে উঠোঁছিল। শনজের শান্তিতে 


প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, _তদ্বরের অভাবে 'সরকারা' উকিল হতে নং 
পারলেও, তার চেয়ে বৌশ অর্থ, প্রাতপাত্ত এবং 


টিটি খ্যাত অর্জন করেছেন; একমাত্র প্রকে ভাল- 


প্রীত বিন্দমান্র লক্ষ্য রাখেনানি। ধিন্তু, অত শস্তি, দম্ভ, এবং অত প্রাচুর্য 


'নিয়েও শেষ রক্ষা করতে পেরেছেন কা? “একে একে িভেছে দেউঁটি ?” 
এ কি কাঁবাপিতার নিজের জীবনেরও কথা নয় !একমান্র পত্র খষ্টমান হয়ে 


২৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গেছে নিজের অজ্ঞাতে ; দেশ থেকে লেঠেল আনির়েও তার প্রাতিবিধান করতে 
পারেনান;_অন্য দিকে পত্রের জন্য নির্বাচতা বধূর পিতৃপক্ষের কাছেও 
ছোট হতে হয়েছে. এ এক দুঃসহ পরাভব! আর একদিন প্রকে স্বপক্ষে 
রর তটর কাছে প্রারম্চিতেরবাককথা পরত গ্রহ 


ংলার এক দকে 
হয়ে উঠছিল ইং ত স্বাতত্তয-দম্ভী পৌর্ষের দূর্মর বা 
তার অপর প্রান্তে ছিল তত নারাত্বের fd 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৫৫ 


ফলকে । তাই, তাঁর মর্ম-মথিত জীবনাকৃতির বিষ-সুন্দর উদাস-দরন্ত 
শিল্পাঞ্জাল ভরে তুলেছে রেনেসাঁস যুগের বাঙালির জীবন-ধর্মীন্বিত মহা- 
কাব্যের ডালা। 
রাবণের পৌর্ষ লক্ষণ যেমন মধুসুদনের পিতৃচারত্রের শান্ত ও বিনাষ্টর 
{বভায় সান্ধ-রান্তিম, তেমন আগে বলোছি, মেঘনাদবধের বৈচিন্র্য-সদন্দর নারী- 
চারত্রগ্ির সব কয়াটই মধহসৃদনের ব্যন্তি-জীবনের মাতৃ-চেতনার দ্বারা 
প্রভাঁবত। আর, লক্ষ্য করা উচিত, বাঙালির এই 'মহাকাব্যে' পন্রদ্ষ চারত্রের 
তুলনায় নারণচাঁরত্র কেবল 'বাচিত্র-ই নয়, পৃথক স্বাতন্য্ের মাহমায় সবমাময়। 
SEY গাইবার প্রাতশ্রযীত দিয়োছলেন। কিন্তু, মেঘনাদ- 
is বধের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে স্নেহ-প্রেমাকুল 
মমতাতুর গাহস্থ্য জীবনরস। পৃত্শোকের আর্তনাদে এই কাব্যের সূচনা, 
পূত্রশোকের বেদনার রঙে এর পাঁরসমাপ্তি। যম্ধাচত্র আছে একাট-সপ্তম 
সর্গে। আর একটি আছে যদ্ধ-খেলা,_যষ্ঠ সর্গে। িন্তু এই দুই 
সর্গেরই বহুলাংশ ব্যায়ত হয়েছে গাহস্থ্য জীবন-সৌন্দর্যের করুণ মধুর 
আস্বাদনে। ষষ্ঠ সর্গে মন্দোদরণীর পুজা-মান্দিরে এবং প্‌জাঙ্গনের বাইরে 
ইন্দ্রজৎ-প্রমীলার সাক্ষাৎ চিত্রের আবেদন-ব্যঞ্জনা মৃত্যুর বেদনাবোধকে অমর 
করেছে। সপ্তম সর্গে রাবণ-মন্দোদরীর বিদায়-দশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল 
রাবণের বাহুতে বলাধানই করে ন, সমগ্র যুদ্ধ বর্ণনার উদাত্ততাকে ভরে 
তুলেছে অন্তলর্ণন কারুণ্যের ব্যঞ্জনায়। মেঘনাদবধ উনিশ শতকের বাঙালি 
রেনেসাঁসের এীতহাঁসক প্রাতীনাধি__বাংলার জাতীয় জীবন-কাব্য। কিন্তু 
সেই জীবনের প্রেরণা-মূলে আছে বীর্যের উৎসাহ নয়; পারিবারিক- 
সামাজিক ব্যক্তিত্বের মমণ্মূলে নবাদর্শের অন্তবপ্লব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা । 
এই আদর্শচেতনার কাছে জাতীয়তা-বাদ্ধি, তথা স্বদেশ প্রীতির ভাবনা 
ক্ষণে ক্ষণে উৎক্ষিগ্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু, সমগ্র কাব্যের পক্ষে তা 
যেমন অ-প্রধান, অসম্পূর্ণ_তেমানি প্রাসাঞ্গক মাত্র বাঁরবাহ বর শোকার্তা 
জননীকে প্রবোধ দিতে গিয়ে রাবণ প্রথম সর্গে একবার বলেছে স্বদেশের 
জন্য বীরের আত্মদানের তুল্য গৌরব পৃথিবীতে দর্লভ। কিন্তু, এই সর্ব 
জন-স্বীকৃত আদৰ্শ বদ্ধ পরবর্তী” অংশে অন্দকুল প্রশ্রয় পায় নি। ষ্ঠ 
সর্গে স্বাদেশিকতার আদর্শ সম্বন্ধে দেশদ্রোহী 
স্বদেশপ্রীত দিভীষণকে মেঘনাদের ভর্খসনা এঁতিহাসিক জন- 


না। সোঁদিনকার ইংরোঁজ শিক্ষিত বাঙালির মনে স্বাদোশকতাবোধের একাঁট 


২৫৬ বাংলা সাহত্যের হীতিকথা 


পেছনে একাঁদকে ছল ফরাসী বিপ্লব-প্রভাবত প্রতপচ্য সাহত্য-দর্শনের 
প্রেরণা, অপর দিকে ছিল সোঁদনকার ়ুরোপীয় 1৭০1০৪50 পণ্ডিতদের 
অনুপ্রোরত Hindu [ব800081510)-এর একাঁট আযাব্সট্রাকৃট আদর্শ। 


,ধঃসমদনের কীব-মানসের কাছে প্রথমটির প্রভাবই ছিল বেশি; দ্বিতীয়াটর 
‘প্রেরণা ছিল অতি দ্র্বল। আ-কৈশোর ব্যান্ত-মধুসুদন ভারতবর্ধকে মাতৃ 
বুদ্ধিতে ভন্তি করতে পারেন নি; এদিক থেকে “Albion’s Shore?- এর 
প্রতিই তাঁর অনুরাগ-আকর্ষণ ছল একান্ত, প্রায় অন্ধ। কৈশোরে রাঁচত 
ক্ষন্দর কবিতায় হিন্দ কলেজের ছাত্র মধ্নুস্‌দন লিখেছেন £_ 
্‌ “My father, mother, sister all 

Do love me and I love them too, 

Yet oft the tear drops rush and fall 

From my sad eyes like winters’ dew. 

And oh ! I sigh for Albon’s Strand 

As if she were my native land.” 


“জীবন চাঁরতকার যোগান্দরনাথ বস; জানিয়েছেন,_“যে সময়ে তান ইংলণ্ডে 


কলেজে একাট কাঁবতার প্রথমাংশে লিখোঁছলেন £_ : 


“ধসদন যে তাঁর যুরোপীয়তার স্বপ্ন-সর্বদ্ব তারুণ্যের দিনে ভারত- 


িরোজিওর কাব-কর্মের প্রভাব। উদ্ধৃত কাঁবতা অথবা ১৮৩৪ খপষ্টাব্দে 
Literary Gleaner পান্রকায় প্রকাশত__ “King Porus: A Legend 
of ০ld”_কাঁবতার শেষ স্তবক 


করোছল। তারই আবেগে কাব কখনো ‘Albion's Shore’, কখনো নু 
“Fair Freedom !—thou—Once goddess of Ind’s Sunny clime ! 


এর স্বগ্ন-কম্পনায় ভাবোন্মাদ;_১enti৷৫০৪] হয়ে পড়েছেন। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি রি 


'জীবন-চারত'কার বলেছেন, পরবতাঁ জীবনে ভিরোজওর কাব্য- 
প্রভাব থেকে মধুসূদন মুক্ত হয়োছলেন। আর আগে দেখোঁছ, ডিরোজওর 
চেতনার মূলে ছিল যুরোপায় স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা-প্রীতির সংগে মাতৃ-রন্ত- . 
প্রভাবিত ভারত-প্রেম। িরোজিওর চেয়েও মধ্সুদনের স্বাতন্ত্য-প্রীত 

আরো হয়ত অপাঁরণামদশ ছিল। কিন্তু, সেই 
২ সধসদন ও বাঙাল সংগে এ-কথাও স্মরণ করব মধুসূদনের জননী 
২জীবন-মূল্যবোধ & 3 Et 0 
৯০২ কেবল তাঁর দেহেরই নয়, মনোজগতেরও ছিলেন 
মোল ধান্রী। তাই, ভিরোজওর ভারত-চন্তা যেখানে, প্রতীচ্যধমীঁ 
নাবিচার স্বাতন্ত্য-কামনার উদ্দীপনায় নিঃশোষত হয়েছে, মধনসদনের 
কাঁবভাবনা সেখানে ভারতের,_একান্তভাবে বাংলা ও বাঙালির সামাজিক 
রেনেসাঁসের মূভ্তিপথে ধাপে ধাপে হয়েছে প্রাগ্রসর। আমাদের বন্তব্য এই নয় 
যে, মধুসূদনের দেশপ্রেম নিখাদ ছিল না। কেবল বলতেই চাই, 
মধ্স্দনের দেশপ্রেম ছিল বাংলার জমাজ-মানস ও বাঙাল পাঁরবারক 
জীবন-মাধূর্ষের স্নেহ-লালনে বিমুগ্ধ তাই, তান যখন “National 
Poetry” বা ‘National Theatre’-এর প্রসঙ্গ অবতারণা করেন, তখনো 
তার পেছনে স্বাধীন স্বরাট্‌ জাতত্ব-(Independent Sovereign ট96107)- 
বেধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রণোদনাই থাকে না। তাই, পাঁরণত 
বয়সে বাঙালির পারবারক সামাজিক জীবন-রস-তন্ময় কাঁব বঙ্গভামকে 
প্রণাম করেন দেশমাতৃকার রাজনৈঁতক আঁভধা-রুপের মধ্যে নয়,_“শ্যামা 
জন্মদে” বলে। এই কারণেই মধুসূদনের কাঁব-কর্মের মধ্যেও সবাদোশক 
রাজনৌতক চেতনার প্ররোচনা নেই কোথাও । স্বাতন্ত্য-দীপ্ত নবীন 
সমাজ-মূল্য-বোধে উজ্জৰল পারিবারিক জাবনাদশহ সেদিন বাঙালির 
গোক্ঠিচেতনার, তথা মধ্সদনের কবিচেতনারও মধ্যে এক নুতন সমস্টি- 
বদ্ধ ব্যাপ্ত করে তুলোছিল। আগেও বলেছি, আবার বালি, হেমচন্দ্রে' 
শলারক ভাবালুতার (Sentiment) ক্ষেত্র ছাড়া বড্কিম-পচর্ব বাংলা 
সাহত্যে Nation-বাোদ এই সামাজিক পারিবারিক নব-জনবন-বোধেরই 
এত্হাসিক ফলশ্রীত। 
তাই, মধসদনের সকল কাঁব-কর্মে'র প্রাণলোক আলোকিত হয়ে আছে 
স্বাতন্ত্য-সম:জ্জবল নারীবব্যক্তিত্বের শান্ত-দীপ্ত, ত্যাগণীতীতক্ষাপরর্ণ বিচিত্ৰ 
সোন্দর্যে। মেঘনাদবধ বাঁররসের কাব্য নয় ;_এ-কাব্য কারংণ্যঘন শৌর্যের 
উদাত্ত-লাবণ্যে বেদনা-মধুর। আর বলা বাহুল্য, এই শোর্যকারদণ্য 
রাবণের 7০৫ পৌরুষের দ্বারা যে পরিমাণে 


J উদ্দীপ্ত, তেমন বাভিন্ন নারা-স্বভাবের বিচিত্র- 
ত সৌন্দর্যে ঘনবানাবড়। মহাকাব্যের পক্ষে 
ভাব-নবিড়তা, বা 


উদ্দশপনা ও উৎসাহ-ই মৌল রস-প্রেরণা হওয়া উচিত। 


১৭--২য় 


২৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আন্তর নিাঁবষ্টতা মহাকাব্য-র্মের পাঁরপন্থী। এই ধরণের পূর্ব ts 
হেতু চতুর্থসর্গের সাঁতা-কথা একদিন নানা আলোচনার সৃষ্টি করোছিল 
মধ্নসদনও বন্ধুকে লিখোঁছলেন,_ ০6 
“Perhaps the episode of Sita’s abduction (Fourt 
should not have been admitted, since it is scarcely connec 


with the progress of the Fable. But would you willingly part 
with it ??s 


ভাববম্খ। সেদিনকার কৈশোর অন:রান্তর স্বর্ণ রাগে 

তত করে সাঁতার পদমূলে সরমার মতকে অঞ্কন করেছেন তানঃ- 
“তুলসাীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউাট 1» 

নিলে এ এক: ছয়ে বয় £_ সারাটি চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের কাবয- 

স্বগ্ন বাংলার চিরন্তন পারবাঁরক “ল্যবোধকে স্বর্ণচ্ছটায় করেছে 


১! সীতা “ছন; মোরা, সধলোচনে, গোদাবরন তীরে, 
কপোতকপোতী যথা উচ্চ বক্ষ-চুড়ে 
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে,” 


“যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে 
ঝরে পুত বারিধারা? 


১। দ্রষ্টব্য জীবনচরিত। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৫৯ 


রক্ষোবধ্‌ হলেও কল্যাণ-মহিমায় সীতার সমধমাঁঁ সীতা-তুলসীমুলে সে 
সোনার প্রদীপ! মন্দোদরীর মধ্যেও এই কল্যাণমুর্ত যে অস্পষ্ট নয় 
ত্রিজটা রাক্ষস তার বার্তা বহন করেছে মেঘনাদের কাছে ৪ রা 

“শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী, 

যুবরাজ! তোমার মঙ্গল হেতু তানি 

আনিদ্রায় অনাহারে পৃজেন উমেশে ! 

তব সম পাত্র, শুর কার এ জগতে ? 

কার বা হেন মাতা ১” 

স্বয়ং মধ্সুদন মন্দোদরীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, বাঙালির চিরন্তন 

মাতৃমর্তি 

“হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে 
৩। মন্দোদরী তুই, ফূলকুল যথা সৌরভ আগার 

শান্ত মুক্তার ধাম মাঁণময় খানি” 
স্বভাব অভিন্ন হলেও ব্যন্ত-ধর্মের বৈচিন্ে প্রত্যেকটি চাঁরন্র আমুল স্বতন্ন। 
রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ প্রভাত শ্রেষ্ঠ পুর চারন্রাবলী সুসংজ্ঞক ব্যান্তত্বের 
(Personality) ধর্মে সংচিহিত) রাম বা {বভীষণেও এই ব্যন্তিত্বময়: 
উপাদান (Element of personality) স্ব্পাঁধক িদ্যমান। কিন্তু, 
মেঘনাদবধের রসলোকে বৈচিত্রের প্রধান স্বাদ রচনা করেছে, 'বাভন্ন নারী- 
চাঁরন্রের ব্যন্তি-স্বতন্ন ((৫i৮iU৭]) আঁভনবতা। নিজ িজ পাঁরবার- 
ধর্মের কল্যাণ-সাধনের ব্রতে সীতা, সরমা, মন্দোদরী সকলেই আপ্রাণ 
প্রয়াসী। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা-আত্মদানের উদাত্ত মাধদর্ঘ বাংলার পারবার- 
ধর্মের কেন্দ্রবত্ণ প্রাণ-শান্তকে মহিমাদীপ্ত স্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত 

করেছে। কিন্তু, সীতার কল্যাণ-সাধনের মলে 
নারী-্যসতিত্ের ঘন-নিবদ্ধ হয়েছে অনন্ত কর্ণার পাথার, দুঃসহ 
15 সহনশীলতা, অতন্দ্র সত্য-সন্ধতা ও অনাসন্ত 
আত্ম-নিরপেক্ষতা।  সরমার রাবণ-নিন্দার সূচনাতেই শত্রুর প্রাতিও 
অবিচার শংকায় উৎকণ্ঠিতা এই সত্যব্রতা নারী মধ্য পথে বলে ওঠেন, 

“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধামখী।” 
লক্ষ্য করা উচিত, সীতার মধ্যে সেকালের বাংলার নিপীড়িত পারিবারিক 
নারীত্বের একটি অশ্রুঘন মুর্ত রচনা করেছেন মধ্নসদন;তবর, এ-সাঁতা 
অনন্ত লাঞ্ছনা সয়েও সসংজ্ঞক স্বতন্দ-ব্যন্তিত্বের স্বভাব-চিহে সুদীপ্তা। 
একই ব্যানতিত্ব সরমার মধ্যে নবর-পে সরাভত নূতন লৌন্দর্যে আভাসিত 

হয়ে উঠেছে। 'িভীষণের দেশদ্রোহতাকে মধুসুদন কখনো ক্ষমা করতে 
পারেন নি। কিন্তু, রক্ষপঢুরীতে সরমার নার? হৃদয়ের নিঃসংগ একাকত্বকে 


২৬০ বাংলা সাহিত্যের ইাঁতকথা 


লালন করেছেন সুগভীর মমতায়। সরমা বেদনাতুর হলেও লাঞ্ুতা নয়, 
পত্য-সম্ধ হলেও সাঁতার মত নয় অত স্পর্শকাতর, করুণাঘন। 
মন্দোদরীর মধ্যে পতি-পুব্রের কল্যাণ কামনার সংগে সহজে অনুস্যত 
হয়ে আছে বাঙাল গাঁহণী-জননী সুলভ শঙকাতুর মর্মবেদনা; সেই সংগে 
রয়েছে বীর-গাঁহণী বীর-জননীত্বের সম্ভ্রম বৈভব-ও। 
এদিক থেকে মধুসুদন সর্বাধিক বিস্ময় স্াষ্ট করেছেন প্রমীলা 
চারত্রের মধ্যে। তৃতায় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশের দৃপ্ত রূপ দেখে 
সেকালের বাঙাল পাঠকের চেতনা উদ্দীপ্ত-ীবমূঢ় হয়োছল। দীর্ঘ দিন 
ধরে 'পতা-পাঁত-পঢত্রের আভভাবকতার নাবালকত্বের মধ্যে বাস করে বাংলা 
বাবর দেশের নার-কুল সৌদন মর্মে নিম্প্রভ হয়োছিল ৰ 
রি এমন অবস্থায় গৃহসীমাতিক্রমী এই মহা বিক্রম 
ত্র বাঙাল জীবন-কম্পনার সল্ট বলে সেদিনের 
রাঁসকেরা বিশ্বাস করতে পারেন [ন। এই প্রসঙ্গে নানা প্রতীচ্য-প্রভাবের 


১। দীননাথ সান্যাল-_মেঘনাদ বধ। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৬১ 


মধূস্‌দন-জননীর জীবন-বেদনার কথা । জাহ্বী দেবীর অনন্যসাধারণ 
নারী-ব্যক্তিত্ব সমকালীন গতানুগাঁতিকতান্ধ জীবনাচরণের সীমায় বাতাহত 
হয়ে ফিরছিল, দেখোছ। মধুস্দনও নিশ্চয় তাই দেখোঁছলেন। তাই, 
মায়ের ব্যর্থতার বেদনাকে তানি বিজয়-মাল্য দিয়ে বরণ করোছিলেন 
কাঁবতার কল্পলোকে। বাংলা দেশের “সাধারণ মেয়ের হয়ে রবীন্দ্রনাথ 
অনুরোধ করোছিলেন “শরৎবাব্”কে -এ ব্যর্থতা-্দীর্ণ সাধার্ণ বাঙালিনীকে 
তান যেন 'জাতিয়ে দেন। আমাদের ধারণা, বাঙালি জীবনের মধ্যযুগ- 
সাধারণ সমায়ীতির মধ্যে রেনেসাঁস যুগের যে অ-সাধারণ নারী-ব্যা্তি- 
স্বাতন্ত্য মুন্তির ব্ভুক্ষায় অন্তরে অন্তরে পাঁড়ত ব্যথাহত হয়োছল, 
তাকেই মধুসূদন সর্ব প্রথম 'জাতিয়ে দিলেন বাংলা-সাহত্যের প্রাণধর্মের 
হাঁতহাসে। 

প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ নামক ঘটনাকে সর্বপারাচ্ছন্ন করে দেখলেই 
বিভ্রান্তির সম্ভাবনা অ-পারহার্য হয়ে ওঠে। মৌল স্বভাবে প্রমীলাও 


রানা 18 সগতা-সরমা-মন্দোদরীর সম-গোন্রীয়া; কুল-কন্যা, 
কুল বধূ, কুল-পাবনী কল্যাণী নারী। লঙ্কা-প্রবেশের মুখেও দৃপ্ত কণ্ঠে 


আত্ম-পাঁরচয় ঘোষণা করেছে সদম্ভে ৪ 
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, 
আম ক ডরাই সাঁখি, ভিখারী রাঘবে 2” 
বস্তুতঃ, লওকা-প্রবেশের পরে নিজস্ব পারিবারিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে প্রমীলা এই আত্ম-পাঁরচয়কে বর্ণে বর্ণে সত্য প্রাতিপন্ন করে তুলেছে। 
স্বামীর সংগে পণ্চম সর্গে মন্দোদরী-সন্দর্শনে চলেছে যখন প্রমীলা, 
মধুসুদন তখন তার বর্ণনা করেছেন 8... | 
«“সাঁজলা রাবণ-বধু রাবণ-নন্দন, 


নৃপ্র-ধ্বীন ধৰানল পশ্চাতে!”  মধ্সদন এখানে দ্বিধায় জাঁড়ত পদে 
কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে” বাঙাল-কুল-লক্ষনীর বাসর যাত্রার চিরন্তন 
এ্রীতহ্য-চিন্রকেই যেন সাঁজয়ে তুলেছেন। অথচ, এই প্রমীলারই লঙ্কা- 


২৬২ বাংলা সাহিত্যের ইীতিকথা 


প্রবেশ দেখে আমরা 'বাভন্ন প্রতীচ্য কাব্য-নাঁয়কার কথা কল্পনাও করতে 
পেরেছি। পর্বে দেখেছি, প্রমীলার বিজয় অভিযান কি করে সাগর-পারে 
অসহায় শুন্যতাবোধে আছড়ে পড়েছে! রাবণের পৌরুষের মত প্রমীলার 
অনন্ত সম্ভাবনাময় নার-শান্তও বেদনা-বিষন্ন পাঁরণামকে অপাঁরহার্য জেনে 
অনায়াসে তার আগ্নজবালার মধ্যে করোছিল আত্মদাহা। এ কেবল পরাভব 
00 নর, মহৎ মন্যত্বের মহতী বিনাম্ট। আগে 
রেনেসাঁসের £:9০ মূল্য. বলো, বয়ঃসান্ধির প্রথম যোৌবন-মদান্ত, রেনেসাঁসের 
অপূর্ণ শা-চেতনা নিজ সীমায়াত (Limita- 
tion)-র যন্ত্রণায় পণীড়ত। এই মর্মযন্ত্রণাকেই মধুস্‌দন ভাগ্যবাদের 
দ্বারা সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। রেনেসাঁসের জীবন-চেতনা পাঁরণাম 
সম্বন্ধে যেমন অন্ধ, তেমান অন্ধ মধ্সুদনের এই অদম্টবাদ। এ-ট:কু 
কেবল গ্রীক-পঢরাণ-িন্তার প্রভাব নয়, মধ্রসুদনের বয়ঃসান্ধিচেতনার 
সীমায়াতির দ্বারাও পাঁরপডল্ট। 
সবশেষে স্বীকার করতে হয়, মেঘনাদবধে দৈহিক বীর্যউৎসাহের চেয়ে 
t স্পর্শাতুরতা উজ্জবলতর হয়েছে। এই কারণে, 
গ্রাতহাসক LN এই কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দিতে অনেকে 
সংশয়ান্বিত হয়েছেন। স্বয়ং মধ্সূদনও অবশ্য 
মেঘনাদবধকে ৩০০ না বলে epicling বলেছেন। তাহলেও মনে রাখৃতে 
হবে, মৌলিক মহাকাব্য (authentic Epic) ও সাঁহাঁত্যক মহাকাব্যের 
(Literary Epic) সীমা পোরয়েও আধ্দানক রস-ব্দ্ধ 'আধ্নক 
মহাকাব্য _M০dern চic-এর কথাও ভেবেছে। একালের উপন্যাস- 
সাহিত্যকে আধুনিক মহাকাব্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, তা শৃঙ্গার-বার- 
শান্ত রসের একটির একান্ত প্রাধান্যের জন্য নয়;_উপন্যাস-কলার পক্ষে 
এই রস-বোধ অবান্তর। আধ্যানক যুগের স্বাতন্ত্য-সচেতন ব্যন্তি-অন;ক 
চেতনাময় জীবন-রুপের অখণ্ড-পূর্ণ শিল্পায়নই উপন্যাস-কলার মৌল 
স্বভাব। বলা বাহুল্য, ব্যষ্টি-সমাষ্টর আমূল পার্থ ক্য-দ্বন্দ্বের দ্বারা এই 
জাঁবন-পটভাঁম যেমন বিচ্তৃত, তেমনি জটিল। উনিশ শতকের বাংলা 
দেশে জাটল-ব্যাপ্ত এই আধুনিক জাবনবোধের অঞ্কুররোদ্গম ঘটে 
প্রচলিত সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে; নবীন স্বাতনত্-সচেতন নারী- 
ব্যক্তিত্বের প্রাতষ্ঠ প্রয়াসের সমস্যা থেকে। এই সমস্যার জিজ্ঞাসা ও গ্রাপ্থ- 
মোচনের চেষ্টাতেই বঙ্কিমচন্দ্র হাতে সুচিত হয়েছে বাংলা উপন্যাস 
রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস। কিন্তু, এই জিজ্ঞাসা যোদন পূর্ণাবয়ব 
সমস্যার রূপ ধরে ন, অথচ, জাতীয় মর্মে আপাত-বৈপরীত্যের জাটলতা 
ক্রমেই ধুমারিত হয়ে উচ্ছল, সোঁদনকার উদীয়মান বাঙালি গোষ্ঠি 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৬৩ 


জীবনের অখন্ড কামনার রুপাঁটকে সফল মুর্ত দানের গৌরবেই মেঘনাদবধ 
বাঙালির নতুন রেনেসাঁস যুগের জাঁবনালেখ্য,_মহাকাব্য 
বিচ্যুত হয়েছে, যেখানে মহাকাব্যোচিত পৌরাণিক পৃবোতহ্া অনুসরণের 
কৃত্রিম চেষ্টা চলেছে, সেখানেই বাঙালি মহাকাবির স্বভাব হয়েছে আড়ম্ট। 
এই কারণেই মেঘনাদবধের দ্বিতীয় ও অষ্টম সর্গ সর্বাপেক্ষা নিষ্প্রভ; এই 
কারণেই বহুলাংশে সার্থক গাঁতিকাঁব হেমচন্দ্রের মহাকাব্য-প্রয়াস বন্রসংহার 
প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ । আবার, এই কারণেই নবীনচন্দ্ের তরয়ী-কাব্য মহা- 
ভারতীয় ওজ-গুণের, এমন কি মধনসুদনের আবেগ-উদাত্ততার ধর্ম থেকে 
'বাচ্ছি্ন হয়েও স্থানে স্থানে মমস্পর্শী। মনে রাখতে হবে, মহাকাব্যের 
{চিরন্তন ভাবাদর্শ হচ্ছে_£বিশেষ দেশ-কালের আধারে একাঁট জাতির অখণ্ড 
জাীবন-স্বভাবকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করা। আর, আলোচ্য যুগের ইংরেজ 
শিক্ষিত নাগারক বাঙালির অখণ্ড জীবন-বাসনা ব্যন্তিঅন;ক পাঁরবারক 
মূল্যবোধের নবায়নেই হয়োছিল উদ্দীপ্ততম। এই কারণেই, মধসংদনের 
সাহত্যে রাবণের পৌরুষ ৪৮৭৭ হলেও সাতা-সরমা মন্দোদরী-প্রমীলার 
নারীত্ব-সচেতনা মাধূর্যঘন।_এই কারণেই নবীনচন্দ্রেরে নর-নারারণ 
উদাত্ততাচ্যুত হলেও স:ভদ্রা-সুলোচনা জরৎকারঢ-শৈলজার ব্যাতিস্বাতন্ত্ময় 
(Individualistice) জাীবন-সমস্যা 'বাঁচন্র; ব্যথাতুর হয়েও সুষমাময়। 
আর, বাঙালি জীবন-ধর্মের এই এীতিহাসিক স্বভাব-উন্মোচনের প্রেরণা- 
সাফল্যের দরুণই এট বাংলা সাহত্যের নব-মহাকাব্য রচনার যুগ;_কোনো 
প্ূর্বপারকাল্পত অলক্কারক অর্থে নয়।_ইতিহাসের এই শিক্ষা 
আবস্মরণীয়। 

যাই হোক্‌, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাঁব-কর্মে' বাঙালির জাতীয় জীবন- 
কাব্য-রচনার এীতিহাসিক পাঁরচায়ন আপাততঃ স্থগিত! থাকতে পারে। 
বর্তমান প্রসঙ্গে মধ্ুসদনের জীবন-বোধের সংক্ষ্তর রুপ-সন্ধান বোৌশ 
প্রয়োজনীয়। আমাদের ধারণা, নবীনচন্দ্র তাঁর ত্রয়ী কাব্য রচনায় মেঘনাদ- 
বধের চেয়েও মধুসদন-পরবর্তী* কাব্যের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হর়োছলেন বেশি। 

১৮৬১ খঃগষ্টাব্দে মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়োছল দুই 
পৃথক্‌ খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে এক থেকে পাঁচ সর্গ নিবদ্ধ হয়ৌছল। তখনো 


ৰ 2 দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশতব্য শেষ চার সর্গ সম্পূর্ণ 
সনের গাঁতি-্বভাব হয় নি । মেঘনাদবধের নবম সর্গ লিখ্বার 
সময়েই মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখোছিলেন....... 


-...“T suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after 
Meghanad. A fresh attempt would be something like repeti- 
tion. But there is the wide field of Romantic and Lyric 


২৬৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical 
Way.” 

একই পত্রের প্রথম অংশে লিরিক্‌ গুণান্বিত চতুর্থ সর্গের উল্লেখও 
আছে। নিজের মর্মগত গাতি-ব্যাকুলতার সার্থক রূপ কাঁব হয়ত সীতা- 
চাঁরত্রায়ণেই প্রথম অনুভব করেছিলেন। আর, সেই গশীতি-পথ বেয়েই 
আবভূ্ত হয়েছিল বারাঙ্গনার রোমান্স সুন্দর নৃতন কবিতাগচ্ছ। 

কিন্তু, এর আগে, এমন ক মেঘনাদবধ রচনায় প্রবৃত্ত হবার-ও আগে, 
শধ*সংদন একখান স্বয়ং-স্বতন্ত্র [971০ কাব্য রচনা করোছিলেন (১৮৬০)। 
প্রথমে কাব্যাটর নাম ছিল 'রাধাবরহ";_-দীর্ঘাদন পরে প্রকাশকালে এর 
ন*তন নামকরণ হয় ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১খত)। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 
_হিদয় পাশে বান্দনী হইয়া যে নারী অদৃস্টের 
নির্যাতন সাহয়াছে সেই নারীই মধসূদুনের 
কাব্য-নাটকের নাঁয়কা......। ইহার মধ্যে দুইটি নায়কা সবার উপরে 
শগান্য লাভ কাঁরয়াছে-_ভাগ্যবাণ্ততা সগতা, আর বল্পভ-বাণিতা রাধা । 
বহা বর রাধা এবং বমুনাতীর ও কদন্বতল কাঁবর কল্পনাকে বার বার 
ডা শখ, ব্রজাঙগনা কাব্যে নয়, অন্যত্র দোখ কাঁবির চিত্ত ব্রজ- 
বধ বরহ-ছায়ামেদর।”২ পূর্বে বলোছ, আমন্রাক্ষর ছন্দ-রূপের রচনায় 
নসনদনের আত-সচেতনতা, এবং মূল পৌঁরাঁণক গল্পের আতি-ওজাস্বতা 
[তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্যে 


করোছল। কাঁবর পীঁড়িতাীনরুদ্ধ সেই মর্মচেতনা তাঁর অজ্ঞাতে চিরন্তন 


ব্রজাঙ্গনা 


“রাক্ষর' কবিতা বলে এই গ্রল্থ প্রকাশ করতে কবি দীর্ঘকাল দ্বিধা বোধ 
করেছেন। অথচ, তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ,_এই দুই অমিল্রাক্ষর কাব্য- 
রচনার মাঝামাঝি সময়েই ব্রজাঙ্গনা রচিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়,_ 
দোশ-বিদেশী নানা মহৎ কাব্য এবং গহাকাব্যের অনন্তলোকে মধ্সূদনের 
মহাকাব-মানস যখন তুরগ্গ-গাততে ছুটে ফিরছে, তখন ্রজাঞ্গনা'র 
নিভৃত বেদনার উৎস উৎসারিত হয়েছে, বাংলা দেশের বাঙালি-ধমা ভাবনার 
আশ্রয়-আন্হকূল্যে। 

প্রজাওগনার এই বাঙাল-স্বভাবকে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরূপের সংগে 
তুলনা করে অনেকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু, হীতহাসের পাঠক অবশ্য- 
স্মরণ করবে_ ষোড়শ শতকের জীবন-বাণ ও প্রাণ-চেতনা উনিশ শতকেও 
প্রত্যাশা করতে চাওয়া, হীতহাসের কালাশ্রত গতিকে রুদ্ধ করার 


১। জাবনচারত। 
২। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস-_ ২য় খণ্ড হেয় সং)। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৬৫: 


আকাঙ্ষারই নামান্তর। এই প্রয়াস যেমন প্রতিক্রিয়াশীল, তেমনি 


এ অসম্ভব-ও। রাধার পাঁরণামে-বাণত প্রেমঘন চিত্তের 
১2৭ DY আর্ত নিত্যকালের বাঙালি মনের পক্ষে ধর্ম- 
সম্প্রদায়-নেরপেক্ষ আবেদনে খদ্ধ। মধুসূদনের, 


বজাঙ্ানা কাব্য-রচনার পেছনেও সেই চিরন্তন জাঁবনাবেদন দেশ-কাল- 
প্রভাবিত সাঁবশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করোছল। আর, আগে বলেছি, 
পাঁরবেশ-লাঞ্চতা আত্মসচেতন নারী-মানসের বেদনার্তি কেবল মধঃসুদনের 
কাব্য-সাহত্যকেই নয়, সমকালীন নাগাঁরক বাঙাল জীবনকেও দীপ্ত 
করোছিল বিপ্লবের মর্মাল্তক পথে । মধুসূদনের কাব্যে ব্রজাঙ্গনার রাধাও 
প্রমশলা-মন্দোদর-সীতারই সমগোন্রীয়া। এবিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও প্রীসজনীকান্ত দাস লিখেছেন, “এগাল (ব্রজাঙ্গানার 
কাকিতাবল?) সুরে গেয় মহাজন-পদাবলও নয়; আবার পালায় বিভন্ত কাব 
বা পাঁচালি গানও নয়। মধ্সূদন স্বয়ং এগ লেকে ০৫০ আখ্যা দয়াছেন। 
অমিন্রাক্ষর ছন্দ ও চতুদ্দশপদণী কবিতার মত মধুসুদন বাংলায় এই শ্রেণীর 
গীতি কাঁবতারও জন্মদাতা ।”১  ব্রজাঙ্গনা কাব্যেই মধুসুদনের হাতে 
আধুনিক 1-:1০ কাঁবতারও জন্মসূচনা হয়েছে। মধসহদনের অন্যান্য 
কাব্য-কবিতার মতই এই 'রাধা-বিরহ" রেনেসাঁস-ধমাঁ মর্মপীড়ায় বেদনা 


নধর 
“কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজাঁন_ 
ভাঁরয়া ডালা ? 


ব্রজাঙ্গনা'র বিষয় 'রাধা-বিরহ'। পাঁরক্পিত কাব্যের এটি প্রথম: 
সগ%। অন্যান্য সর্গের মধ্যে 'রাধাশীবহারে'র দ:টিমাত্র কবিতা অনেক দিন 
পরে লিখবার সুযোগ পেয়েছিলেন মধুসুদন তাঁর বাকি সারা জাঁবনে। 

কিন্তু, মধ্মসুদন-কাব-মানসের সচেতন গীতি-বাসনা প্রথম সার্থক 


১। ব্রজাঙ্গনা (সাহত্য পারিষৎ)__ভূমিকা। 


২৬৬ বাংলা সাহিত্যের হাঁতকথা 


মুন্ডি পেয়েছিল বীরাঙ্গনা কাব্যে। এই কাব্য “১৮৬১ খ্যাষ্টাব্দে রচিত 
ও ১৮৬২ খন্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।৮”১ 
পরবতাঁ একাধিক সংস্করণেও উল্লেখ্য পরিবর্তন 
কিছ হয় নি। বাঁরাঙ্জনাই মধুসূদনের কবি-দ্বভাবের মধুরতম আভ- 
ব্া্।_এই কাবোই ক তাঁর যথার্থ কাঁব-স্বভাবকে সচেতনভাবে আবিষ্কার 


করোছলেন;_আর সেই সদ্য-আবিচ্কৃত কাব-স্বভাবকে ম্যন্তিও দিয়েছেন 
অবাধ আনন্দে। 


ব্রজাঙ্গনা 


প্রা রপারপিক প্রীতির প্রত্যক্ষ প্রণোদনা ছিল। প্রখ্যাত ইটাল"য় কাব 


বা, 17791091995 পত্র-কাব্য; বিভিন্ন নায়কা এবং 
উভয় নারকৎ তাঁদের পাতি, প্রিয় বা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে 


বা নায়কা কতৃকি কাঁবতায় পত্র রচনার নিদর্শন বিরল নয় এমন 
+ বীরাঙ্গনা কাব্যে ‘কৃষ্ণের প্রাত রুকিরণী”-_পত্রের পূর্বসূত্র আছে 
শ্রীমদ্ভাগবতে। বসন অবশ্য তার ভাব-প্রেরণা সর্বাংশে গ্রহণ করেননি। 


০%-এর কাব্যাদর্শের অন:সরণেই মধুসূদন কিবিতারলীকে 
বলেছেন “Heroic [708065.৮ টি রর pe 


১ Ovid_এর প্রথম পন্ৰটি Penelope to Ulysses ৪ ট্রয়-যুদ্ধের 
অবসানেও  019৪০-এর দেশ-প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখে তাঁর পত্নী 
Penelope এই পরত্রখানি লিখোছলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর শীঘ্র 
প্রত্যাগমনের জন্য স-প্রেম আবেদন রচনা। খুব দঃরান্বিত হলেও, যদ্ধ- 


১। বাঁরাঙ্গনা কাব্য (সাহিত্য পরিষৎ-ভূমিকা)। 
২। '‘Heroides’ এ নায়ক-নায়িকার উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক তিন জোড়া_অর্থাৎ 
ছ'খানা পত্র পাওয়া গেছে। অনুমতি হয় ও ৬ খানা 0৮id-এর লেখা নয়! 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৬৭ 


ক্ষেত্র থেকে স্বামীর প্রত্যাগমন কামনায় ভানুমতী এবং দন্$শলার পত্র-কথা 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধা নেই। 

২। দ্বিতীয় প্রা Phyllis to Demophoon এই চার লোঁখকা 
Thrace-এর রাণী Phyllis. বিপন্ন বিদেশী বীর রাজকুমার 
Demophoonকে সহৃদয় আতিথ্য নিবেদন করতে গিয়ে নিজের দেহ-মনও 
তান নিবেদন করোছলেন সান[রাগে। কিছুদিন একন্রবাসের পারে 
70০77011902 পতৃরাজ্যে শৃঙ্খলা শফারয়ে আনবার জন্য স্বদেশ যাত্রা 
করেন। যাবার আগে প্রণায়নী পড়ীকে শীঘ্র ফিরে আসার নিশ্চিত প্রাত- 
শ্রণীত দিয়ে তান আশ্বস্ত করোছিলেন। ধকন্তু, দেশে গিয়ে পূবকিথা 
হয়োছলেন সম্পূর্ণ বিস্মাত। তখন [25115 আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে 
এই প্রেমকর;ণ পত্র লিখেছিলেন Demophoon-এর প্রত্যাবর্তন ভিক্ষা করে। 
এই কাহিনীর সংগে শকুল্তলা-পত্রের বিষর-সাদশ্য একেবারেই অস্পষ্ট 


নর। 
৩। চতুর্থ পত্র ‘Phaedra to HypPlytus’ £ অসংযত চাঁরন্র Phaedra 
স্বামীর অন[পাঁস্থাততে সপত্নী-পতত্র পূতচারত্র বীর যুবক ‘Hypplytus’কে 
গলখোঁছলেন, তাঁর সংগ-কামনা করে। এই পত্রের সংগে তারা" পত্রের 
সার্ধম্য লক্ষ্য করবার মত। 

৪1 সপ্তমপন্র 70100. to ZEneas:—Sichaus-aর শবধবা পত্নী 
রাজ্ঞী 7010০ দেশী বিপন্ন রাজকুমার 41৩2১-এর প্রণয়াসন্ত হয়ে লিখে- 
1ছলেন। এই পর্র-কাঁতায় ‘শপর্ণখা'পত্রের বিষয়গত পূর্ব-সত্র ছায়ান্বিত 
হয়ে আছে। 

৫। অষ্টম পত্ৰ—Herniione to Orestes. Hermione ছিলেন 
Manedaus এবং হেলেনের কন্যা। Orestes-এর নিকট {তান বাগ্‌দত্তা 
হয়োছলেন, এবং আকৃষ্টাও হয়োছলেন তাঁর প্রাত। অথচ Manelaus 
এসব কথা না জেনে Pyrrhuscs Hermione সম্বন্ধে বাগ্‌দান করে- 
ছলেন। বস্তুতঃ Pyrrhus ভূজবলে Hermioneকে অপহরণও করে- 
ছিলেন। কিন্তু, নারী-চিত্তের একানিষ্ঠা ও স্পর্শ কাতরতা য়ে Hermione 
Orestes-এর কাছে প্রেমকুণ্ঠিত পত্র লেখেন_নজেকে উদ্ধার করবার 
প্রার্থনা জানিরে1-এইংসংগে মধসনদনের কানে রুকিনণীপন্র স্মরণীয়। 

প্রসঙ্গ দীর্ঘতর করে লাভ নেই। ওপরের দর্শন থেকেই বোঝা যাবে, 
কেবল বাহ্য রুপাঙ্গিক নয়, অন্তার্বষয়ের অবতারণার সময়েও মধদ্সন্দনের 
চিন্তায় ০%৫-এর কাব্যাদর্শ অনুপস্থিত ছিল না! দুটি কাব্যে 

এই সদশতার প্রমাণ-পরিচয় নিয়ে এককালে 
বীরাঙ্গনা ও মধ্সদ্রনের পাঁ্ডতেরা বাঁরাজ্গনা কাবোর প্রাচ্যাবিরোধী 


সচেতন 


প্রাচ্য-চেতনা 


২৬৮ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


কিন্তু, মনে রাখতে হবে, জব-প্রেরণার পক্ষে এ-ধরণের তথ্যানুসন্ধিৎংসা 
কেবল আংশিক ম্‌ল্যাবহ,_এহ বাহ্য। বস্তুতঃ এই কাব্যের অন্তরঙ্গে 
আপাদমস্তক 'বচ্ছাাঁরত হয়ে আছে সমকালীন রেনেসাঁস-সমচচ্ছবসিত জীবন- 


টি ঘটনাত্মক নাটযধ্াঁ র্‌পায়ন। ডঃ সুকুমার সেনও 


এর মত হলেও সকল কাঁবতাই নাট্যধর্মী বা Dramatic’ নয়। বরং যে 
ধারণ শজ্পগুণের দ্বারা এই বিভিন্ন বিষয়ক বিচিত্র চারন্রান্বিত পত্রাবলণ 
বিভা-দীপ্ত, তাকে রোমান্টক,-_1571০-সৌন্দ্য বলা যেতে পারে। Ovid- 
না কাবেরও বোশষ্ট্য আসলে তাই। গ্রীক মহাকাব্য ও পুরাণের শুরধমা্ঁ 
(Heroic) গল্প-দেহে প্রেমান্রান্তির রোমান্টিক শিল্প-মণ্ডন করেছেন 


সম্পর্ণ এ-ছন্দের প্রকৃতি কেবল উদাত্ত-গম্ভীর নয়, করুণ, মসৃণও। 
‘তিলোত্তমা সম্ভব"-এ প্রকাশিত অমিন্রাক্ষরের স্বভাব-কী্তন করে দ্বারকা- 
নাথ বিদ্যাভুষণ লি '_প্রগাঢ়' রচনার্থই অমিন্রাক্ষর ছন্দ “নিতান্ত” 
আবশ্যক”। আর, অমিন্রাক্ষরের প্রগাঢতার জন্য তাঁর মতে, সংযুক্ত ও 


“ধর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরাচিত হইলেই 
উহার শোভা হয়।»১ তিলোত্তমা, এবং মৈঘনাদবধের অধিকাংশের ছন্দ- 
স্বভাব সম্বন্ধে এই মন্তব্য সত্য। কিন্তু, আগে দেখোছি,_বাঙালির 


বাধলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৬৯ 


জীবন-ভাবনা সোঁদন প্রধানতঃ ছল সামাজক-পারবাঁরক মুল্যবোধের 
অতলে 'বধৃত। তাই, প্রগাটুতা অর্থে আলঙকাঁরক বীর-রস মনে করা 
উচিত নয়। গভীর আবেগ-অনুভবের সংগে বাঙালির গাহস্থ্য জীবনের 
মূলগত মাঁহমা ও করুণাকে যুগপৎ আভব্যস্ত করেই'বীরাঙ্গনার অমিত্রচ্ছন্দ 
হয়েছে চারতার্থ। মেঘনাদবধে আমন্রাক্ষরের ওজীস্বতা-কেই (Srandeur) 
বহাল অককার করোছিলেন কাব মধ্সূদন। আর, বীরাঙ্গনার প্রথম 
“বন গনবাঁসনী দ্যনী নমে রাজপদে 
হে রাজেন্দ্র! যাঁদও তুম ভুলিয়াছ তারে। 
ভুলতে তোমারে কভু পারে {ক অভাগী !” 
“সংয্য্ত প্রযক্োচ্চারিত বর্ণাবলী নেই”--“কোমল মধুর ও অসংয,্ত অক্ষর 
দ্বারা বিরচিত” হলেও কত। ঘনানবদ্ধ এই অমিন্রাক্ষরের সুর বঝঙ্কার ! 
জশবন-চাঁরতকার এ-সম্বন্ধে *লখোঁছলেন,_“তাঁহার [মধ্‌সুদনের] প্রাতভা 
মৈঘনাদবধের গাম্ভীর্য এবং ব্লজাঙ্গনার মাধুর্য, একাধারে সাম্মীলত কাঁরতে 
প্রস্তৃত হইল; ইহার ফল বীরাঙ্গনা-কাব্য। বারাঙ্গনায় সেইজন্য এক- 
98 ্রীতহাসক করুণ মর্মভেদী বেদনার এবং অপরাদকে বার- 
সাম্মলিত হইয়াছে। কারাঙ্গনা মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সংযোগ, 
সূত্র স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গন্ভার ও কোমল অংশের 
সাঁম্মলনস্থল ৷? 
বরাষ্গনার তিহাসিক স্বভাবের যথার্থতর পরিচারন অসম্ভব! তাই, 
“গঙ্গা” ‘জনা’ অথবা ‘কৈকেয়ী’ পত্রের নাটকোচিত সংঘাত-উৎক্ষেপ দেখে 
আঁভভূত হবার কারণ নেই। একই সংগে অনুভব করতে হবে শকুন্তলার 
কার্ণ্য, রাাঁকরণীর ব্লীড়া-কুশ্ঠিত অনরাগ-রান্তমা; দৌপদন-কৈকেয়ী- 
শূর্পনখা-তারার আপাত-ীনান্দিত স্বভাব-প্রকাশকেও পাঁরহার করলে চলবে 
না। আসল কথা, মধদসন্দন তাঁর সোন্দর্য-সান্ধৎসু দৃষ্ট নিয়ে বাংলার 
নার-কোন্দ্রক পাঁরবারানক সমাজ-ধর্মের মূলে অবগাহন করেছেন, সেখান 
থেকে অজস্র বৈচন্যে সমৃদ্ধ নারীজীবনের নানা চারন্র আহরণ করেছেন, 


তাৎপর্য সম্বন্ধে নানারপে জিজ্ঞাসা এযাবং 


‘বীরাঙ্গনা’ কাব্য-নামের তাৎ 
উ্থাপিত হয়েছে। সাধারণ ভাবে 0%৭-এর কাব্যের নামকরণের দ্বারাই 


২৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


কিন্তু, মনে রাখতে হবে,_আব-প্রেরণার পক্ষে এ-ধরণের তথ্যান্মসন্ধিৎসা 
কেবল আংশিক মূল্যাবহ,_/এহ বাহ্য'। বস্তুতঃ এই কাব্যের অন্তরঙ্গে 


ঘটনাত্মক নাট্যধমণ* রুপায়ন। ডঃ সুকুমার সেনও 
এই কাব্যে ‘ভাণিকা’ বা Monologue ধার্মকতার 


আকা; ত্র; 
পন্রাংশ পদুনরায় স্মরণ কাঁর ৪-'7১০9৩৮ IT have got a 
the lyrical Way.” 


ভাব জম্বন্ধে এই যতী অজ কিন্তু, আগে দেখোঁছ,_ বাঙালির 
নবোদ্ভিন্ন জাবন-ভাবনার অবাধ ম্যান্ত-পথ রচনার কামনা-ই অমিন্রাক্ষর 


ছন্দের প্রথম প্রেরণা সৃষ্টি ৮ মধ্সদেন নিজেও এ বিষয়ে 
অবহিত ছিলেন। না রবির 
85৮41. 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৬৯ 


জীবন-ভাবনা সেদিন প্রধানতঃ ছিল সামাঁজক-পাঁরবারক মূল্যবোধের 
অতলে 'বধৃত। তাই, প্রগাঢ়তা অর্থে আলঙকারক বীর-রস মনে করা 
উচিত নয়। গভীর আবেগ-অনুভবের সংগে বাঙালির গাহস্থ্য জীবনের 
মূলগত মাঁহমা ও করুণাকে যুগপৎ আঁভব্যন্ত করেই'বারাঙ্গনার আমনুচ্ছন্দ 
হয়েছে চারতার্থ। মেঘনাদবধে অমিত্রাক্ষরের ওজাস্বিতা-কেই (grandeur) 
বহুলাংশে আবিষ্কার করেছিলেন কাঁব মধসদন। আর, বীরাঙ্গনার প্রথম 
পত্রেই সে ওজাঁস্বিতার মর্মমূলে করেছিলেন গীত-সনযমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা 

“বন নবাঁসনী দাসী নমে রাজপদে 

হে রাজেন্দ্র! যাঁদও তুমি ভুলিয়াছ তারে। 

ভুলিতে তোমারে কভু পারে [ক অভাগী !” 
“নংযান্ত প্রযত্রোচ্চারত বর্ণাবলী নেই”,_“কোমল মধ্বর ও অসংযনস্ত অক্ষর 
দ্বারা রচিত” হলেও কত৷ ঘন-নিবন্ধ এই অমিত্রাক্ষরের সর ঝওকার! 
জীবন-চাঁরতকার এ-সন্বন্ধে {লখোঁছলেন,_“তাঁহার [মধ্বসুদনের] প্রীতভা 
মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য এবং রজাঙ্গনার মাধব, একাধারে সাম্মীলত কারিতে 
প্রস্তুত হইল; ইহার ফল বারাঙ্গনা-কাব্য। বীরাঙ্গনায় সেইজন্য এক- 
EL সক করুণ মর্মভেদী বেদনার এবং অপরাদকে বাঁর- 
সাম্মলত হইয়াছে। বীরাঙ্গনা মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সংযোগ- 
সূত্র স্বরূপ এবং মধ্.সূদনের প্রতিভার গল্ভীর ও কোমল অংশের 
সাম্মলনস্থল ৷? 

ব’গরাঙগনার এ্ীতহাসিক স্বভাবের বথার্থতর পারিচায়ন অসম্ভব। তাই, 

গঙ্গা” ‘জনা’ অথবা ‘কৈকেয়ী’ পত্রের নাটকোচিত সংঘাত-উৎক্ষেপ দেখে 
অভিভূত হবার কারণ নেই। একই সংগে অনুভব করতে হবে শকুন্তলার 
শূর্পনখা-তারার আপাত-ীনান্দিত স্বভাব-প্রকাশকেও পাঁরহার করলে চলবে 
না। আসল কথা, মধ্ডসদন তাঁর সোন্দর্য-সান্ধৎস; দাষ্ট নিয়ে বাংলার 
নারী-কোন্দ্িক পাঁরবারানঃক সমাজ-ধর্মের মূলে অবগাহন করেছেন, সেখান 
থেকে অজস্র বৌচব্যে সমৃদ্ধ নারীজীবনের নানা চারন্র আহরণ করেছেন, 
_ অনুভূতির নাবিডতায়, চাঁরব্রশান্তর অমোঘতায়, স্নেহ-প্রেমমমতার 
কারণ্যে,ব্যন্তি-দ্বভাবের অনন্ত জটিলতায় যাদের আবেদন অপরিসীম! 
বাঙ্যাল-ধমর্ জীবনাবেদনের এই নিঃসীম বৈচিত্য বারাঙ্গনার কবি-ধর্মকে 
করেছে চাঁরতার্থ। 
উত্থাঁপত হয়েছে। সাধারণ 


তাৎপর্য সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসা এবাবৎ 
ভাবে 0৮id-এর কাব্যের নামকরণের দবারাই 


২৭০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হয়ত মধ*সন্দন প্রভাবিত হয়োছলেন। কিন্তু, ০%এ-এর কাব্য-নামের 
তাৎপর্য নিদেশও সহজ নয়। আগে বলেছি, 
মহাকাব্যক 'শৃরযূগ-এর (Heroic Age) 
নায়ক-নায়কার আখ্যায়িকা পত্র বলেই হয়ত Her০id নাম পছন্দ করে- 
ছিলেন 0৮id। তা ছাড়া, মুলতঃ রোমান্টিক প্রণয়ভাবুকতা-স্পৃস্ট হলেও, 
তাঁর কাব্যের পৌরাণিক নায়িকাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন নিজে 
রাজ্যাধা*্বরী, কেউ রাজ-পত্রী, কেউ-বা বীর-রাজ-প্রণাঁয়নী। এদের প্রণয়- 
পত্রেও তাই রোমান্টিক কোমলতার সংগে আদম শোর্ধের অমসৃণতা 
দুরান্বত ছিল না। কিল্ছু, মধ*সদনের নায়কা-পন্রলেখিকাদের সম্বন্ধে 
একথা সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়। জনা, গঙ্গা বা কৈকেয়ীর অন্তর্বতর্গ রাজ- 
বংশোচিত দার্টযও অন্যান্য রাজ-সম্পাঁকর্ত চারত্রাদিতে নেই। প্রথমে 
“কুল্তলা-পত্রের উদ্ধৃত অংশের কথাই বলি £_উপেক্ষাকারী রাজ-স্বামীকে 
শাত্মকথা স্মরণ কাঁরয়ে দিতে গিয়ে যে নার দাসী" বলে নিজের পাঁরচয় 
দিতে পারে, তাকে বীরঙ্গনা বলব ক করে? 

০vi-এর প্রাত লক্ষ্য রেখে; এমন কি সংস্কৃত পদরাণ-সাহত্যের পূর্ব 
সককারের কথা ভেবেও এ প্রশ্নের বথার্থ উত্তর খুজে পাওয়া দজ্কর। 


বীরাঙ্গনা নাম 


এই চির আশা, নাথ”-এ পোড়া হৃদয়ে ! 
শকুন্তলা এখানে আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। স্বামি-সঙ্গ-কামনার, 
নৈতিক আধকার-ব্যাদ্ধঘই তাকে এই পন্ররচনায় প্রবদ্ধ করেছে, রাজ-স:খের 
কোনো প্রলোভন নয়। নিত সন্জান্ত' ভাষায় এই বিনমেরদীরে 
চত প্রকাশ করেছে দ্যর্থহান ভাষায়। সেই সংগে নিজ লাঞ্ছিত 
নারা-ব্যান্তত্বের পক্ষ থেকে তীব্রতর প্রশ্ন উত্থাপিত করেছে £_ 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৭১, 


“চর অভাগিনী আমি। জনক জননী 
ত্যাঁজলা শৈশবে মোরে, না জান কি পাপে? 
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ_পরের পালনে । 
এ নব-যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি, 
প্রাণপাঁত? কোন্‌ দোষে, কহ, কান্ত, শনি 
দাসী শকুল্তলা দোষী ও চরণ যুগে ।? 


_ এ প্রশ্ন পৌঁরাণক দষ্যন্তের কাছে পৌরাণিক শকুন্তলার নয়;উনিশ 
শতকের নীতি-বিপর্য্ত নাগাঁরক সমাজ-মানসের সামনে নবোদ্ভিন্ন-ব্যক্তিত্ব 
রোহিণীর জীবন যে ব্যর্থ হইয়া গেল, সে কাহার অপরাধে এবং কিসের 
অপরাধে ?”_এমনি একটি প্রশ্ন শরৎচন্দ্র একদা 
> ED করেছিলেন বাঁঙ্কমের কৃষ্ণকান্তের উইল প্রসঙ্গে । 
উনিশ শতকের বিদ্রোহণ নারণী-ব্যান্তিত্বের সেই একই প্রশ্ন অস্ফুট হলেও 
দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারত হয়েছে এখানে শকুন্তলার কণ্ঠে! পূর্বকথার 
প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলব, এই ব্যাততময়ী মর্মপণীড়তা নারী মধনসনদন- 
জননগ জাহ্বীর স্পর্শীতুর জশবন-বেদনা-ভারেই যেন আনামতা। 
অতএব দেখাঁছ, শকুন্তলা সংযম-সংভ্রমে কুণ্ঠিতা হলেও মৌল স্বভাবে 
সে িদ্রোহনী। এই শীবদ্রোহেরই স্পম্টতম 
০ ভোঁর-ননাদ শঢ়ান ‘জনা’ পত্রে। কিন্তু, সেখানেও 
আছে প্রচালত আঁনয়ম-অন্ধতার বিরুদ্ধে তীর জবালা ৪ 
“কুল নারী আম নাথ, বাধর বিধানে 
পরাধীনা। নাহ শান্ত মিটাই স্ববলে 
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা ৷ 
সেই অক্ষমতা,_তথা সেই নারী-জীবন-সীমায়ীতর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
আঁগ্ন-দষ্টি নিক্ষেপ করে জনা নিজেই পুড়ে মরেছে সে “মনাগবনে । 
শকুন্তলার মধ্যে যে বাঁহ শান্ত-সমাহিত, জনা'য় তা শতাঁশখায় 
উ্ধীক্ষপ্ত-উদ্‌গীর্ণ। তাই জনা বদ্রোহন।! 
এমাঁন করে, যুগ-দৃচ্টির ভাবান'য্গে লক্ষ্য করলে দেখব, বারাঙ্গনার 


২৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মাত আকা্ষা। এ-দিক থেকে তথাকথিত অসামাজিক বিষয়-সম্বালত 
আর চারাঁট পত্রের উল্লেখ করব। 


প্রথমেই বাল দ্রোপদাঁর কথা। ভোরতীয় কাব্-পূরাণে আভিধানিক 
অর্থেও দ্রোপদাঁর তুল্য বারাঙ্গনা _অলভ্য-প্রায়। অথচ, মধ্যস্দন তার 


চাঁরত-কার নানারুপ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, তাঁর সব 
কথা মেনে নিয়েও স্মরন করতে হবে. দ্রোপদীর পরিকল্পনা প্রচলিত 
উকি, সমাজ-সংস্কারেই আঘাত করেছে,_আর 5 

সংস্কার প্রধানতঃ তথাকথিত সতীত্বের। মহা 


-জনোচিত' আচরণের জন্য! পণ-স্বামীর এক পত্নীর পক্ষে সকলের 
প্রা সমান প্রণয় বণ্টন সতীঘ্বাদর্শের অমোঘ দাবি। কিন্তু, এ দাবি 
| নয়” সবান্্ক; একথা বুঝোঁছিলেন উনিশ শতকের বাঙালি মানবতা- 
বোধের পুজার মধুসূদন দ্রোপদীর পাঁতপ্রেম ওজন মেপে চলতে পারে 

তিক অপরাধ হয়ও, তব তা মানবিক! এই মানাবিক 
নিত প্রতিই সমব্যধাতুর হয়ে আছেন কবি মস 


নার মন্তার পরোক্ষ উপলক্ষ-মা বলেই কৈকেয়ী চি স্বামি- 
হন্মীর অনপনেয় কলচ্কে বিভূষিত হয়ে আবে, কিন্তু, তাঁর এ অপবাদ 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৭৩ 


“এস, গুণাঁনধি, 
দেখ আস_এ মিনাত দাসীর ও পদে! 
কায়-মনঃ প্রাণ আমি সীপব তোমারে । 
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে। 
নহে কহ প্রাণেম্বর! অম্লান বদনে, 
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে 
সাজি, পুঁজ, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!” 
লক্ষ্য করলে দেখব, ব্যান্ড নারীর স্বতন্্ মর্যাদা-ব্যাদ্ধ, জীবন-বাসনা 
ও সৌন্দর্যবোধ সুপ্রাচীন সমাজ-সংকারের ধবরোধিতা করে অনপনেয় 
জটিলতা সৃষ্টি করোছিল সেদিন। সেই জটিল জীবনাবর্ত বারাঙ্গনার 
সৌন্দর্যবেদীমূলে নবান প্রাণের দীপ্তি যোজন করেছিল। শুপনিখা-ও 
সেই জটিল প্রাণধর্মে'র যুগোচিত উজ্জবলতায় ভাদ্বর। 
সর্বাধিক সমস্যা 'তারাকে নিয়ে। আগে বলোছি, যৌন নীতিবোধের 
অঃ ব্যাপারে মধ্স্‌দন-চেতনার বিশদাঁদ্ধ Puritan-qর 
মত ছিল সদা-সন্বস্ত ৷ ‘তারা’ পাত্রকার প্রারম্ভের 
সিত-ভাষণে এই রস্ত মনের পাঁরচয় উদ্ধার করোছ!_সমগ্র পাঁত্রকার 
মধ্যেও নৌতক দূরাচরণের বিরদ্ধে বিরন্ত আত্ম-ধিক্কারবাণা ঘন ঘন উচ্চারত 


হয়েছে তারার নিজেরই কণ্ঠেঃ_ 


কাব নিজে যে বিষয়ে কুণ্ঠাবোধ করেছেন, তার তে 
আমাদের প্রবৃত্তি নেই। কেবল এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে শরৎচন্দ্র আত্ম- 
আমি পাঁততাদের সমর্থন কাঁর। সমর্থন আম 

আম বাল এরাও 
: এবং মহাকালের 
যাব একদিন তোলা রইল।”৯ উনিশ শতকের 


সদ্য-প্রবন্ধ নারব্যান্তত্বের স্বাতন্ত্-ভাঁমিতে দাঁড়িয়ে 
প্রাচীন সংস্কারের বিরদ্ধে মানাবিক সহান্নভাতপর্ণ বিচারের 
এই ভূমিকায় তারা-ও যথার্থ বীরাঙ্গনা। 


১। স্বদেশ ও সাহত্য 
১৮--২য় 


২৭৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করি,_বাঁরাঙ্গনার এগারাট পত্রে এগারাট পৃথক বিচিত্র 
নারী-চাঁরত্রের অবতারণা কেবল করেন ‘ন মধ্বসুদন, সেই স্বাতন্ত্যের চারিত্র- 
স্বভাবকে ব্যঞ্জতস:-অবরব-বিন্যস্ত করে তুলেছেন। এই দ্বাতন্ব্য-দাঁগ্ত, 
উত্তপ্ত হয়েছে অনাগতকালের উপন্যাসকলার প্রাণ-বীজ। 
সর্বশেষে মধ;সুদনের শেষ উল্লেখ্য কাব্য চতুর্দশপদী কাঁবতাবলীর কথা 
উল্লেখ করি। বাংলা ভাষায় চতুদ্শপদী কবিতার প্রথম জন্ম ১৮৬০ 
খশীষ্টাব্দে._ মধ:সৃদনেরই হাতে। এ সময় ইটালীর ভাষা-সাহত্যে তাঁর 
প্রত্যক্ষ প্রবেশ সুরু হরেছে। রাজনারায়ণের কাছে একটি চিঠিতে মধ্যসদন 
তাঁর প্রথম সনেটাট খে পাঠিয়োছলেনঃ 
“কাঁব-মাতৃভাষা” 
“নজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন 
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা কার, 
অর্থলোভে দেশে দেশে কারন ভ্রমণ, 
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরণী। 
কাটাইন; কত কাল সুখ পারহারি, 
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন, 
চতুদ্দশপদশ অশন শয়ন ত্যজে ইন্টদেবে স্মার 


বঙ্গ কুল-লক্ষমী মোরে নিশার স্বপনে 
হে বৎস, দেখি তোমার ভকাতি, 
সংপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী। 


নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 
ভিখারা তুমি হে আজি কহ ধন-পাতিঃ 
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?” | 
তার পরে চতুদ্শপদী'র কাব্য-উৎস দীর্ঘাদন উর হয়েছিল। ১৮৬৫ | 
খণীষ্টাব্দে, “করাসীস্‌ দেশস্থ ভরসেলস্‌ নগরে” চতুর্দশপদণীর পঢনজন্ম | 


চতুদশিপদীর অর্থে প্রতাঁচ্য 'সনেট্‌-এর কথাই 
ইন + বংঝোঁছলেন মধুসূদন। আর, এই প্রসঙ্গে তানি 


ইটালীর সনেট্‌-এর বিখ্যাত কাব Petrarch-এর 
কথাও উল্লেখ করেছেন। ফলে, মধ্সুদনের চতুদশপদণ কাঁবতা-প্রসঞ্গে 
ইতালীর এবং অনান্য প্রত দেশীয় সনেট কাতার রুপার্গিকের দিচার 
এতাবৎ করা হয়েছে একান্তভাবে । সন্দেহ নেই, সনেট বিশেষভাবে রুপ- 
সচেতন কবিতা । কিন্তু, এ কথা আবার স্মরণ করব যে, নিছক রূপ-সিদ্ধিই 
কোনো কাঁব-কর্মকে রসোত্তার্ণ করে তুলতে পারে না! রসের প্রয়োজনেই 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৭৫ 


কাব্য-সাহত্যে রুপের প্রাসাঙ্গকতা। সনেট-এর জন্ম-ইঁতহাস সম্পর্কেও 
এ-কথা সমান সত্য ৷ - 
সনেট্‌-এর জন্ম সম্বন্ধে অনদুমান করা হয়েছে £_“0On the whole 
the most probable account is that it sprang, as the result of 
endless experiments, from the popular 
ও সনেট্‌-এর short poems sung, in early medeaval 
জন্ম-কথা times, with or without refrain to musical 
accompaniment, as idyl of theocitus arose from similarly pas- 


toral strains.”> rr 
_সপচ্ট দেখাছ, লোক-সঙ্গীতকে দড় রুপান্বিত করে তোলার এরীত- 
ভাবে সনেট্‌ বিশহদ্ধ গীতি- 


হাসক চেষ্টা থেকেই সনেট্‌-এর জন্ম অন্তঃ স্বভাবে 
কাবতা_7:1০। লোক-মানসের নিভৃত-শদ্ধ ভাবানভতিকে পিনদ্ধ- 
দেহ সৌন্দর্যে ভাষত করার আকাচক্ষা থেকেই এই কাব্যকলার জন্ম: অতএব, 
সার্থক সনেট্‌-রচাঁয়তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কেবল তীব্র আঙ্গক-সচেতনতা নয়, 
_ বিশুদ্ধ (unadulterated) গভীর অননুভূতিবীনাবিড়তা-ও। 

{সসিলি দ্বীপের Piero delle Vigne (4. 1249)-ই নাক সনেট 


রুপারঙ্গকের একটি ‘সংপ্রাচীন সহনীয়" নিদর্শনের 


প্রথম উল্লেখ্য রচাঁ়িতা। তাঁর পরের উল্লেখ্য কাব Guittone 
১254 (১২৯৪ খনীঃ); ইনি সনেটের আইন কান:নকে 


প্রথম দূ প্রতিষ্ঠা দান করেন।--অদ্টক-ঘট্‌ক-এর ভাব-বিভাগ ; অস্টকে ৪১ 
ba এ ba ধরনের জানার্দষ্ট অল্ত্যামল; ষটক্‌-এর বিশেষ গঠনভাঙ্গ- 
নদেশি, সব কিছুই Guittone-এর দান |= 


“Jt was the Guittonian sonnet which, in the hand of Dante 
and Petrarch, became—ceatain aberations not withstanding, 
—the unquestioned model for later Italian Writers.” 

Dante এবং Petrarch-ই যে য্লরোপাীয় সনেট্‌ সাহিত্যকে বিশেষ 


প্রভাবিত করোছলেন, তাতে সংশয় নেই। মধ্নসদদনও তাঁর সনেট প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে পেত্ার্কের (১৩০৪-১৩৭৪ খনঃ) কথাই বলেছেন। আগেই 

দেখোঁছ, সনেট-এর রূপাঁজ্ঞক পেত্রার্কের হাতে 
চা প্রাণবান হয়ে উঠোঁছল। অবশ্য, শিটন্‌-এর 
অন্ত্যামল-এর তুলনায় পেন্রাকের অন্ত্যামলে ধবাচত্রতা আছে; তাই অভি- 
নবতাও আছে ছু কিছু ৷ অম্টকের অন্ত্যমিল প্রধানতঃ দ-রকমের 
ab ba ab ba এবং ab ab ab ab যট্‌ক-এর অন্ত্যামীল ০৫০. ৫৩১ ব্‌ ০৫৩ 


১1 Encyclopaedia Britannica. 
২। এঁ। 


২৭৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


০৫৩।৯ অন্যতর 'বাঁচত্রতাও দুর্লভ নয়। কিন্তু, নিছক এই রুপ-বিচন্রতাই 
পেন্রাকরি সনেট-এর রস-সফলতার উৎস নয়। আসলে তিনি সনেট- 
কাঁবতার রূপলোকের মর্মে প্রাণের প্রবাহ রচনা করোছলেন। গাঁটন্‌ 
সনেটের রূপকার, পেন্রাক প্রথম জীবনীশল্পী। আর, সে শিক্প-কর্ম 
পেত্রার্কএর জীবন-বেদনার দ্বারাই হয়েছিল একান্ত সঞ্জীবিত। 

১৩২৭ খনীঃ ইস্টার ফ্রাইডে-র দিনে Laura নাম্নী এক বিবাহিতা 
প্রথম দেখোঁছলেন কাব পেন্াক_দেখামাত্রই হিল রা 
ঁ AUT 

পের জনেটএর  - শ্রণয়াসন্ত। সেখানেই তাঁর বিখ্যাত 


প্রাপউ 1০০975-এর জন্ম-সূচনা। আর এই Laura 
এ Poems-এরই প্রায় ৩০০টি ছিল «3০21০ 
৯৩৪৮ খনীঃ Laura লোকান্তারতা হয়োছিলেন,কল্তু পেন্রার্ক আ-মরণ 


বহন করোছলেন এই প্রণয়-বেদনার সৌন্দর্যদাহ। সে সঙ্গে তাঁর Laura 
কাবতার ধারাও অনির্বাণ প্রবাহিত হরেছে। Laura Poems 
পেতরার্ক-এর সনেট-কাবতার অন্তঃস্ৰভাব নির্দেশ করে বিশেষজ্ঞ বলোঁছলেন,_ 

“The poetry Springs form the Struggle in Petrarch’s mind 
between the senses and a Christian sense Of their wrongness, 
4 struggle finally solved by the abandonment Of the creature for 
the Creator.» 


স্পষ্টই দেখাঁছ, গণটন-এর কাঠিন কাব্য-রুপাঁত্গক পেন্রাক্ণয় প্রাণ 
পেয়েছে, কাঁবর অন্তঃসংগ্রামের বেদনা-দগ্ধ 


প্রবাহিত করেই সনেটকবিতা হতে, পেরেছে পূর্ণাঙ্গ সার্থক। 
সন্দনের চিতুদিশপদী কবিতার রসোত্তার্ণ 


/ সদন ও টি oz: 
পেত্রার্কার প্রাণধর্ম পাকে অনেক স্মৃতি ঘদারয়া বেড়াইতেছিল 
র্‌ তখনই সেই সনেট্গদালির জন্ম (১৮৬৫ খনঃ)! 

ন জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার 
রেশ চতুদশিপদী কাবতাবলশর 


এই বেদনাবোধ যেখানে অনন্য-সাপেক্ষ পাঁরশুদ্ধি ও নাঁবড়তা অর্জন 
করেছে, সেখানেই চতুদ্শপদীর রূপশীনগড়ে শিল্প-প্রাণের হৎস্পন্দন 


১। উদ্ধৃত অন্ত্যমিল-রীতির নিদর্শন শনি বে যথাক্রমে দ্রষ্টব্য $_Hindert 
Ausge Wahlte Sonette-3 Sonette on Laura I কাব্যের ৮ সংখ্যক কাঁবতা ও 


একই কাব্য দ্বিতীয় খণ্ডের কবিতা সংখ্যার XI. 
২। Chamber’s Encyclopaedia. 


৩! বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-২য় খণ্ড, ২য় সং। 
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হয়েছে লাবণ্যশীবভান্বিত। পূর্বে উদ্ধৃত সনেটাটিতে মধনস্দন সচেতন- 
ভাবে কাঁবতার রূপাঞ্গিক রচনাতেই আত অবাঁহত হয়োছলেন।_ রুপ 
তাতে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে-াকন্তু নিষ্প্রাণ বলেই কবিতা িখপুত হতে পারে 
নি। অথচ, এ একই কাঁবতা সদ্য-কাথত প্রাণ-বেদনার রসে 'নীষন্ত হয়ে 
নূতন শিল্পণসাদ্ধ লাভ করোছল চতুদ্দশপদী কাবতাবলীর তৃতায় 
সংখ্যক পদে £_ 

“হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বাঁধ রতন; 

তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা কার, 

পর-ধন লোভে মত্ত, কারন ভ্রমণ 

পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচার। 

কাটাইন; বহু দন সুখ পাঁরহারি! 

আনদ্রায়, নিরাহারে সপ কায় মনঃ, 

মাঁজন; বিফল তপে অবরেণ্যে বার;__ 

কোলন; শৈবালে, ভাল কমল-কানন! 

স্বপ্নে তব কুললক্ষরী কয়ে দিলা পরে; 

‘ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজ, 

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজ 

যা 'ফাঁর, অজ্ঞান তুই, যা রে ফা ঘরে!” 

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে 

মাতৃভাষা-রুূপ। খান, পূর্ণ মাঁণজালে ॥৮ 

রুপ-বিশ্দান্ধর "পরে লাবণ্যের স্পর্শ সঞ্চারত হলে চতুদ্শ-পদীর 

শিলপ-স্বভাব যে অপূর্ব ‘সুষমা’ লাভ করে, তার পরিচয় নিঃসংশয় হতে 


রয়েছে, নিছক রুপাঙ্গকের আলোচনা-বচারে যা আঁতি-সচেতন! 
কৰতা শিল্পকৰ্ম হিসেবেই কেবল নীরস নয়, সনেট হিসেবেও দর্বল। 
স্বল্পাধক প্রায় ৪০টি কবিতায় মধুসূদন পেত্রাক্ণর ছন্দ-রীতির হুবহু 
“চতুদশিপদণ কবিতার অনঃসরণ করেছেন; কিন্তু তার সব কর়াটিই 
রস-উৎস সার্থক সনেট্‌ নয়। অন্য বহু সনেটে মিল্‌টনের 


২৭৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


জীবন-যৌবনের  পারণামী ব্যর্থতা-বোধের Tragedy-সুরাভত। 
সমদাদ্ভন্ন কৈশোরের উষালগ্ন থেকেই মধুসূদন স্বপ্ন দেখেছেন,_তান 


কব হবেন; তাঁর কবি-কর্ম হবে কালের হাতে 
ELE শাশ্বত যশ-করীট-শোভিত। আর, আজীবন 


তান কল্পনা করেছেন,_Albio’ns Shore, 
=_ইংলণ্ডের সাগর পারে পোণঁছে গেলেই সেই দুর্লভ কাঁব-সদ্ধি হবে তাঁর 
অনায়াস-আয়ত্ত। ভাগ্যের প্রসন্ন দাক্ষণ্যে মাতৃভূমির স্নেহ-অণ্কেই 
যগোত্তাৰ্ণ' কবি-সাদ্ধ [তানি লাভ করেছিলেন। অথচ, সত্যই যোদন 
আজাবন-যোঁবনের স্বপ্ন-তীর্থ প্রতাঁচ্য খণ্ডে পদার্পণ করলেন তারপর 
থেকে ক্ষণে ক্ষণে কাব আদ্থর, সঙ্কুচিত হয়েছেন অন্তর-ীনরদ্ধ কাব্য- 
প্রেরণার ক্রম-ীবশন্কতা- ক্রম উষরতা লক্ষ্য করে। এই বিশঢ্কতার জন্য 
“দন্যতাবোধ যত ছিল, আজীবনের স্বপ্ন এক মুহুর্তে ভ্রান্ত প্রাতপন্ন 
হয়ে যাওয়ার মর্মল্্ণা ছিল ততোধক। তাই আজ যখন 'কবতাক্ষ- 
দদ্রগত স্বজনের প্রাত 
হয় নি; ব্যর্থস্বপ্ন 


সার্থক আভব্যান্ত নূতন বংসর' কাঁবতা£_ 


“ভূত-রূপ সিন্ধঃ-জলে গড়ায়ে পড়ল 
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে। 
নিত্যগামী রথচক নীরবে ঘুরি 
আবার আয়এর পথে হৃদয়-কাননে, 

কত শত আশা-লতা শ:কায়ে মারল; 
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে! 
‘ক সাহসে আবার বা রোঁপব যতনে 
সে বাঁজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল। 


বাড়িতে লাগল বেলা; ডুববে সত্বরে 
তিমিরে জাঁবন-রাব। আসিছে রজনণ, 


নাহি যার মুখে কথা বায়নরুপ স্বরে; 
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মাঁণ; 
চির-রদদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে 

উষা ;-তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !” 
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- এই প্রসঙ্গে পাণ্ডতেরা মধ্সূদন-প্রাতভার অসংযম, উচ্ছজ্খলতা ৫), 


. এবং ব্যর্থতার কথা অবতারণা করেছেন। আক্ষেপ করেছেন,-এমন বরাট্‌ 


শান্ত অমন অপচাঁয়ত না হলে, বাংলা সাহিত্যে আরো কত কী হতে প্রারত 
ভেবে! একই উপলক্ষ্যে মধ?সদনের 'আত্ম-ীবলাপ' কাবতাটিরও উল্লেখ 
করা হয়ে থাকে । আমাদের ধারণা, ইতিহাসের বিচারে এ-সব কথাই 
শনরর্থক।- আগে বলোছ, বাংলা সাহিত্যের হীতহাসে মধ,সন্দন বয়ঃ- 
সাঁন্ধ__যৌবন-সান্ধি লগ্নের কার !_তাই রেনেসাঁসের মর্ম-পণড়া তাঁর সকল 
জাবন-কর্মকে ট্রাজক ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করেছে। মধসদনের প্রাতভা যেমন 

সুমহৎ, তাঁর অপূর্ণতার বেদনা তেমন মহত্তম। 

পরাভব-বার্তা সূচনা করে না;ব্যস্ত করে 
আনাশ্চত-গাঁত প্রথম যৌবনের আগ্নজৰালা এবং মর্মদাহ। 


সগর রাজার ষাট্হাজার ছেলে দরর্মদ যৌবন-শীস্তর অন্ধ দম্ভে কাঁঠন 
মাটির 'পরে মহাসাগরের মহাখাত রচনা করোছল। কিন্তু, যৌবন-শাঁন্তর 
অন্ধতা তাদের চেতনার অতলে আগ্নেয় আবর্তের স:ষ্ট করোছল। 
সগর-সন্তানেরা প্রাণ-মূলীভূত সেই দ্বার যৌবনাদ্নকে মানত দে 
a 
কমর নিজেরাই তাতে গড়ে হয়েছে ছাই: তাদের বাত মাথা 
ন মধ্ব্যাদানের মত বিভীষকা সৃষ্ট করেছে মধসযানেৰ 
অন্যের বাহির যৌবন-াির সেই উন্মাদ অন্থতা তাঁর tA | 
১ সখালা-তপ্ত AAD 
- তাঁর নশজ্পিআালস সে খবর দেখোঁছ। না) 


৩ হল প্রাণধমেন্র 
টন নিজের ধ্যাননিমণ্ন জি কিন্তু, ভগণীরথ-ও অগর- 
ংসকে তানি খুজে পেয়োছলেন।_সেই জা যৌবন-শান্তর অপরাজেয় 


কল্যাণ-স্রোতকে মতে - দিয়েই দার 
যোদন সেই মতোর মশান-থাতে করোছলেন প্রব্াহত। বি 


কোথায়? হি ংহত নয় কিন্তু, 


২৮০ ৃ বাংলা সাহত্যের ইাঁতকথা 


সমাপ্ত হয়েছে !_তারপর গৃহ-বিভূক্‌ গ্রাম-প্রান্ত-লীনা বঙ্গ-গঙ্গা থেকে 
বাঙাঁলর জীবন-লক্ষী কক্ষ-কলসী ভরে পৃণ্যবার বহন করে নিত্য-দিনের 
জাবষাত্রাকে করেছেন নিষিস্ত। ভগণরথের প্রয়োজন সোঁদন ফ্যারয়েছে-_ 
তাই সেদিন তিনি নিঃশোধিত। মধুসূদনের প্রথম জীবনের 'কাবি-কর্ে 
সগর-সম্তানের আত্মদাহের সংগে ভগণরথের ধ্যান-দীপ্ত স্বতোষযুন্ড হয়ে 
আছে। তাঁর চতু্দশপদ কাঁবতাবলীতে রয়েছে নিঃশেষিত-প্রয়োজন 
ভগাঁরথের মহৎ সার্থকতাবোধের সংগে মহত্তম পারসমাপ্তির 159 
বৈদনা-ব্দ্ধ। মধন্সদনের কাঁব-কর্মে বেদনার এই লবণাম্বু সমন 
পোরিয়েই বাংলার সাহত্য-লক্ষ্মী কৈশোরোৎক্রান্ত দস্থত-যোবনের ঘাটের 
সীমায় এসে পেশচেছেন;_সেখানে খেয়াঘাটের পালের দাড় ধরে বসে- 
পারান বাঁঙকম। মধুসূদনের সূচনা বাঁঞ্কমের সাধনায় সম্পূর্ণ 
হয়েছে। তাই, মধ্স্‌দন-প্রাতভার দানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কেবল 
অন্ষুব্ধশচত্ত নয়, চির-চাঁরতার্থ-চৈতন। 
মরশসদনের পরেই বয়ঃসন্ধি যুগের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে প্রথম 
ব্য কাঁব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঁব-কর্মের বিচারে মধুসূদন এবং 
হেমচনদর বন্দ্যোপাধ্যায় . হেমচন্দ্র প্রায় সমকালীন ছিলেন। ১৮৫৯ 
খ-জ্টাব্দে মধ্সূদনের প্রথম বাংলা রচনা "শাম্ঠা 
নাটক’ প্রকাঁশত হয়। তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য, বতলোত্তমার প্রকাশকাল, 
১ বিনা জারি হর তির কান এচল্তাতরধ্গিনী' 
প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খুষ্টাব্দে। 
চেয়ে হেমচন্দ্র ছিলেন প্রায় চোদ্দ বছরের .বয়ঃকানষ্ঠ। ১৮৩৮ খুপজ্টাব্দে 
১৭ই এপ্রিল হেমচন্দ্ের জন্ম হয়েছিল; তাঁর পিতার নাম ছিল কৈলাস 
চন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়._মাতা ছিলেন আনন্দময়শ। মধুসুদন [হন্দুকলেজ 
ত্যাগ করোছলেন ১৮৪৩ খচাঁষ্টাব্দে; তিনি কলকাতা ত্যাগ করে মাদ্রাজ 
চলে গিয়েছিলেন ১৮৪৮ খশচ্টাব্দে। আর, হেমচন্দ্র তাঁর নয় বছর বয়সে 
কলকাতা খাদরপুরে এসেছিলেন ১৮৪৭ খন্টাব্দে। ছাত্র হিসেবে 
‘তান হন্দকলেজে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন ১৮৫৩ খহম্টাব্দে। কলকাতা 
মর স্নাতক হসেবে হেমচন্দ্র বাকমেরও এক বছরের পরবতাঁ। 
কালের দিক্‌ থেকে হেমচন্দ্রের এই পরাগমন তাঁর কবি-চেতনার পক্ষে 
বাঙালির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্য-বুদ্ধি প্রথম স্বাবলম্বিতার লক্ষণান্বিত 
হয়েছে। ! 
বাঙালির অন্তরে স্বদেশপ্রেমের ভাবালঃতাময় প্রথম উদ্বোধন ঘটেছিল 
ইংরোজ শিক্ষা ও প্রতীচ্য বিপ্লবাদর্শের অনুসরণে । রামমোহনের রাজ- 
নৈতিক সচেতনতা আধুনিক কালের তুলনায়ও ছল অতি প্রখর । 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৮১. 


‘ডরোজওর মাধ্যমে তার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় রাজনৌতক 
| প্রয়োজনের যথার্থ স্বরূপটি আধগত করতে 


হেমচন্দ্রের পেরেছিলেন। কিন্তু, প্রধানতঃ সেকালের ইংরেজ 


Ys 3 শাসকদের উদ্দেশ্য-তাঁড়ত ইংরেজ পণ্ডিতদের 
প্রণোদনায় ভারতীয় জাঁতত্ববোধ সোঁদন ব্যাহত হয়োছল। পাঁরবতে' 
ইংরেজ 'শাক্ষিত বাংলাদেশে জেগে উঠোছল,_হিন্দ; জাতত্ববোধের এক 
কীন্রম আদর্শ । এই দাঁম্টভট্গির কাছে 'হন্দত্ব এবং ভারতীয়ত্ব অভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়োছল। ফলে, মধ্যযুগের মুসলমান শাসকেরা কল্পিত 
হয়োছলেন ভারতের স্বাধীনতাপহারী শন্রুরুূপী। অন্যাদকে, এই 
মুসলমান সাম্রাজ্যের ধৰংসকারা বলেই ইংরেজরা ভারত-সংহত্রূপে 
পারগাঁণত হতে থাকেন। রঙ্গলালের পাঁদমনী উপাখ্যানে এ-ধরণের' 
মনোভাবের ফলশ্রবৃতে লক্ষ্য করেছি। 


কিন্তু, ইংরেজ শাসকদের প্রীত শিক্ষিত বাঙাল নাগাঁরকদের এই 
প্রাথামক আত-বিশবাস ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে; _পাঁরবর্তে ইংরেজ অনাচারের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ পঞজীভূত হয়েছে দিনে 'দনে। হেমচন্দ্রের ছান্রজীবনেই 
এমন বহ্‌ ঘটনা ঘটোঁছল, যার ফলে স্বাধীনতাকামী বাঙালির বাটশ-ীবরোধা 
মনোভাব দেশব্যাপী উত্তাপের সঞ্টার করে। হেমচন্দ্র তখন উদীয়মান 
যুবক, হন্দ:স্কুলের ছান্র। সোঁদনকার যৌবন-তপ্ত চিত্তের মর্মজবালাকে 
তান অসংখ্য গণীতকাঁবতার আকারে মযান্ত দিয়োছলেন। এখানেই আলোচ্য 
যুগের কাঁব হিসেবে তাঁর যথার্থ স্বাতন্ত্য। 


কানন বিষয়েও শ্বেতাঙ্গ-কৃফ্কাঙ্গে তফাৎ ছিল যথেন্ট। এই সুযোগ 
য়ে দেশপয় প্রজা ও জনসাধারণের 'পরে, এমন কি, মাঝে মা, 
রাজকমণ্চারীদের 'পরেও এই শ্বেতাঙ্গরা যথেচ্ছাচার করতে কৃশ্ঠিত নে 
দশঘদন ধরে এই অনাচার উৎপীঁড়ন অসহ্য হয়ে ওঠার বা | 
তৎকালীন বড়লাটের আইন সচিব '্রৎক্‌ ওয়াটার ২10৮ 
আইনের খসড়া করেন। এতে যুরোপীয় প্রজাদের অধিকার" 

করে দেওয়া হয়। মফঃস্বল আদালতে 


২৮২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


ব্যবস্থাও 'নার্দন্ট হয়োছল। কিন্তু সেকালের ইংরেজেরা সংঘবদ্ধতার 
জবরদাঁস্ত দিয়ে এই আইনের প্রবর্তন নির্‌দ্ধ করেন। 
প্রধানতঃ এই ঘটনার প্রাতক্রিয়াতেই সর্বশ্রেণীর সকল মতাবলম্বী 
শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সমবেত সংঘবদ্ধতার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে, 
১৮৫১ খনীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ভারতীয় প্রজাদের ৮০৮৭ ক 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গাঁঠত হয় 
135 এইটিই বাংলাদেশে ইংরেজহণন প্রথম রাজনৈতিক 
| প্রাতষ্ঠান। শুধু তাই নয়, ইংরেজের অত্যাচার 
প্রাতরোধের সচেতন প্রবর্তনার ফলে, এই প্রাতিচ্ঠান নগর বাংলার সকল 
অংশের সক্রিয় প্রাতানাধত্ব অর্জন করোছল। বাঙালি রাজনৈতিক মানসে 
প্রত্যক্ষ ইংরেজ-বমুখ মনোভাবের এই প্রথম প্রকাশ ইতিহাসের দিক্‌ থেকে 
িেবশেষ লক্ষণীয় । 
১৮৫৩ খশীষ্টাব্দে ইস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ শেষ 
হয়, খন এই ব্রিটশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ভারতীয় প্রজাদের রাজনৈতিক- 
অর্থনোতিক স্বার্থ-মর্যাদা রক্ষার দাঁবতে পার্লামেন্টে পৃথক আবেদন 


টা: করেন। এই আবেদনের প্রতি ছত্রে বৃটিশ 
এতোদিন শাসকের সততা ও ীনরপেক্ষতা 'িবষয়ে পূর্ব 


রীশাঁথলতা দৃঢ় ব্যন্ত হয়েছে। এমন 

কি এ-কথাও স্পষ্ট বলা হয়োছল যে, “ব্রাশ গবর্ণমেস্টের সংগে যুক্ত 

থেকে ভারতবাসী যতখানি সীবধা-সুযোগ লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ 
করেছিল, এতদিনে তা অংশতঃ-ও পুর্ণ হয় নি।৮১ 

সেদিনকার আবেদনপন্রে ব্রিটিশ অনাচার-অবিচারের তথ্য-পঞ্জশর সংখ্যা 

যতই সাঁমাহীন হয়েছিল ব্রিটিশ-বিরোধীঁ মনোভাবও হয়োছল তত ব্যাপক! 


আরো পরে, ১৮৫৭ খীজ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে সারা-ভারতে। 
জাতীয় জীবনে এই ঘটনার এীতহাসিক মূল্য নির্ণয়ে আজও নে 
রয়েছে। কিন্তু, ইংরেজ পক্ষের দুঃসহ পণীড 

চি এবং ভারতীয়দের পাঁরণামশ অসহায় পরাভব 
ত বাঙাঁলর মনে 'ব্রাউশ-বিরোধী মনোভাব 

17475515751 মহারাণী'র সনন্দ পরোক্ষতঃ এই আবিচারের দায়িত্ব 
'স্বীকারই করে নিয়োছিল। সবশেষে ১৮৫১-৬০ খীষ্টাব্দের নীল- 
বিপ্লব ব্রিটিশ বিরোধী বাঙালির রাজনোতিক স্বাতন্ত্য-বাদ্ধকে তুলেছিল 
প্রদীপ্ত করে। হেমচন্দ্র তাঁর কৈশোর-যৌবনের সান্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই 
জাতীয় ঘটনাপ্রবাহে আমুলে অবগাহন করেছিলেন। তাই, বাংলা সাহিত্যে 


৯। মদীন্তর সন্ধানে ভারত- যোগেশচন্দ্র বাগল। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৮৩ 


'রাটশ-বিরোধাী স্বাধীনতার প্রথম প্রেরণা-বাণী বঙ্কত হয়োছল তাঁরই 
মমেনংসারী গণীতিকাবতায়। | 


ঘটোছল প্রায় সমসামাঁয়ক কালে। আর, পূর্বোন্ত পরীতহাসিক ঘটনাবলীর 
প্রায় প্রত্যেকাঁটরই প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা ছিল এ দের সকলেরই । কিন্তু, 
সাঁহত্যের জগতে সমকালীনতার 'বচার জবংকালের বর্ষগণনার মধ্যে 
একান্ত 'নবদ্ধ নয়। সাহত্যে কাল-বিচার ভাব-প্রেরণার মদলোন্ভ্ত ! 


2 মধুসূদন ও সীমায় । যোবনের 1বম্বাস এবং স্বগ্ন আজীবন 
সানব-স্বভাবকে অন্যপ্রোরত করে থাকে এীদক 
থেকে রঙ্গলালের চেয়ে মধ্স্দন এবং মধবসহ্দনের তুলনার হেমচন্দ্রের 
ধ্রীতহাসক জীবন-চেতনা ছিল অপেক্ষাকৃত বয়ঃ$কানষ্ঠ। মধ্ুস্দন ১৮৪৩ 
খংগষ্টাব্দে কলকাতা ছেড়ে গিয়োছিলেন। এ বছরেই কলকাতায় গীঁঠত হয়ে- 
‘ছল বেঙ্গল 'ব্রাটশ ই্ডিয়া সোসাইটি;-_ব্রিটিশ নাগাঁরক টমসন ছলেন 
তার শ্রেষ্ঠ পৃঙ্ঠপোষকদের একজন। সুতরাং ব্রাটশ নাগাঁরকের স্বভাবগত 
ন্যায়াচার এবং সেই ন্যায়শীনষ্ঠার পম্ঠপোষকতায় হিন্দুর জাতীয় 
অভ্যুত্থানের আশাবাদ 'শীক্ষিত বাঙালির মনে তখনো দূঢ়-মূল হয়েছিল। 


. তাই, মধূসূদন এক সংগে ভারতবর্ষের জাতীয়তার কল্পনা ও “Albio’ns 


371০:০৮-এর স্বপ্নকে একত্র জাঁড়য়ে রাখতে পেরোঁছলেন। 
উাঁনশ শতকের বাংলায় জাতীয়তাবাদ ও রাজনোতক সচেতনতার 
প্রসঙ্গে রবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধিতার ইতিহাস বিশেষ অনরধাবন সে 
উাঁনশ শতক-তীর্ণ বাংলা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় প্রবল হতে 
ছল। বশ শতকের জীবন ও সাহিত্যে তার প্রভাব একদিন এক নত 
চৈয়োছল; যাঁদও সর্বাংশে সে চেষ্টা সার্থক হয় ণন। শকল্তু, উীনশ 
ছল নার প্রধানতঃ সামাজিক-পারিবারক প্রবাহকে কন্দ করেই 
ঘার্ণত হয়েছে। আলোচ্য কালের সাঁহত্যধারায় 


587 সেই বিবর্তনের ইাঁতহাস আমরা লক্ষ্য, করন, 
ডক রঃ অন্য দিকে একথাও স্মরণ করব যে, রাজনৈতিক" 
ত” আথ ক স্বাতন্ত্য-ব্াদ্ধকেও আরও 
স্বাতন্ত্যধমা আধ্নিকতা-বদাদ্ধর * ত 

নলে তন্ন রি 


বাঁহত হতে পারে না। এঁদক থেকে বয়ঃসন্ধি লগ্নের ও ্ 
রঙ্গলাল-মধৃসূদনের যুগ পর্যন্ত শিশু বা (িশোরোচিত পরশ পক্ষিতার 


২৮৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


নবন্ন হয়েছে সচেতন। চেতনার একটি নৃতনতর স্তরে বয়ঃসন্ধির 
লক্ষণ এখানে সুচিত হয়েছে, এ-কথা অস্বঁকার করবার উপায় নেই। 
নাতব এবং যৌন্তক দৃষ্টিতে ব্রিটিশ-নির্ভরতা রাজনৈতিক স্বাতন্্য নয়, 
_বরং বাঙালির 'স্বরাট'ত্বের পরিপন্থী । এই সত্যবোধ প্রত্যক্ষ আভব্যন্তি 
“য়েছে হেমচন্দের সুদার্ঘ ‘ভারত-বিলাপ’ কবিতায়! একদা-সমদ্ধ বাংলার 
শন্যতাবোধের বেদনা নিয়ে কবি গঙ্গাতীরে গিয়ে বসেছিলেন ।__ একদিকে 
এদ্বলা ত্ৰিতালা চৌতালা ভবন” সংন্দর রাজবরত্ম, গড়খাই, গড়, আনন্দ- 
উদ্যান-সশোভিত রাজধানীর দিকে তাকিয়ে কাঁৰ বলেছেন, 


অহে বঙ্গবাসা, জান কি তোমরা 
অলকা-জনিয়া হেন মনোহরা। 
কার রাজধানী কি জাতি ইহারা ? 
এ সুখ সোভাগ্য ভোগে ধরায়। 
চলেছে দেখবে বিচিত্ৰ বিধানে 
নপদরদ্যেরা বিবিধ বিধানে 
গরবে মোঁদনী ঠেকেনা পায়৷ 
দরে নবীজছে “রুল ব্রটানয়া 3) 
দাপটে ব্রিটন বাসনরা 
ইন্দ্রের ইন্দ্ত্ব আছে কোথায়। 
২৪৪5 ওদোর মতন 
আমরাই কেন টীম 
না পারি সতেজে, বলিতে আপন 
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ? 
HEL দেখিলে ততলে লুটাই - 
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই_ 
e এমনি সদাই হৃদয়ে ন্রাস। 
85৮1 কারলে এখন 
স্বাধননতা ধন বহন 
চোরে শিরোমণি 


তখান সে সাধ ঘুচেছে।” 
'ভারত-বলাপ"-কথাকে স্ব-প্রকাশ করে তুলতে পারেন £ন। কবিতাটির 
শেষ স্তবকে তিনি লিখেছিলেন £= 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৮৫ 


“ভয়ে ভয়ে লাখ 1ক গলাখব আর 
নাহলে শদাঁনতে এ বীণা ঝঙ্কার 
বাঁজত গরজে, উথ্থাল আবার 


উাঁঠিত ভারতে ব্যাথত প্রাণ” 
কিন্তু, গন ছাড়াও হেমচন্দ্রের বিলাপ-বাদন 'ব্রাটশসংহের কণরিন্ধে 
পেশচৈছিল। রাজরোষ-ভাজন হয়ে কাব দুর্ভোগ ভুগোঁছলেন। কবিতাটির 
দ্বিতীয় সংস্করণে বহুল পাঁরবর্তন ত. করেই ছিলেন, তা ছাড়া ১৮৭৫ 
খুইষ্টাব্দে ব্রিটিশ রাজকুমারের পেরে ৭ম এডওয়াড) ভারত আগমন 
উপলক্ষ্যে 'ভারতাঁভক্ষা" লিখে কাঁবকে পর্ব পাপের প্রায়াশ্চত্ত করতে হয়। 
তা হলেও, রাজনোতিক স্বাতন্্য-ব্ীদ্ধতে হেমচন্দ্র যে সদা-সচেতন ছিলেন, 
তাঁর "পদ্মের মৃণাল” 'যমনাতটে' ইত্যাদি কাঁবতা এ-কথার নিংসংশয় 
প্রমাণ। 
কিন্তু, সমকালীন জীবন-পটভাম সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের ব্যান্ত-ীচত্ত 
অ-উন্দ্র-জাগ্রত হলেও, তাঁর কবি-ভাবনা কখনোই কৈশোরোত্তীর্ণ স্বয়ম্পূর্ণ তা 
মৃণাল’ ইত্যাদি বেশ কয়েকাট গনীত-কাবতাতেই 


ও অনূভূতির মন্ময় নিবিড়তা লাক্ষত হয়ে থাকে। 
jl কিন্তু, প্রায় কোনো পর্যায়েই সে সকল ভাবনা 


sentiment-এর গণ্ডী আতক্রম করে গাঢ়বদ্ধ emotion-dএ পাঁরণত হতে 
পারে নি। তাই, দলীরক্‌ রচনায় হেমচন্দ্র sentimental, তেমান কাহিনী- 
কাব্য রচনাতে পর-ীনরভরশীল। 
} ছাত্রজীবন থেকেই হেমচন্দ্ৰ মাঝে মাঝে “কাঁবতাদি রচনা” করতেন! 
“সে সময়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রাত তাঁহার অনুরাগ ছিল৷ তাঁর 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ চিন্তাতরাঙ্গণী প্রকাশিত৷ হয়োছল ১৮৬১ খনীম্টাব্দের 
কাঁবর ছান্রজীবন তখন সবেমান্র শেষ হরেছে। চিন্তাতরাঙ্গণনীর ভাব- 
প্রেরণা সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ তা 'বধ্বাবদ্যালয় প্রাতীজ্ঞত 


হওয়ার অজ্লকাল পরেই......ধর্মহীন, 
ঘোরতর অশান্তি আনল। একই বংসরের মধ্যে দুইজন স্নাশীক্ষত এই 
এদের একজন 


অশান্তির আবেগে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কাঁরলেন।”২ 
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন “হেমচন্দ্রের প্রাতবেশী বাল্য বন্ধঃ। দং 
বৎসরে ১৮৫৯ খশজ্টাব্দে বব. এ পাশ করেন। 
হেমবাব প্রথমে অত্যন্ত শোকার্ত, পরে গভীর চিল্তাকুলিত 

স্তাহারই ফল [িন্তাতরাঁঙ্গণী ৮৩ শচন্তাতরঙ্গিণী তে শচন্তা'র চেয়ে 


১। হেমচন্দ্র_সাহিত্য সাধক চাঁরতমালা ৷ 
২। কাব হেমচন্দ্রবঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। 
৩। এ৷ 


বর বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আবেগ বোশি। ইংরোজ কবিতাদির ছাপ কিছু কিছ: আছে, তার চেয়ে 
বেশ আছে রঙ্গলালের প্রভাব। তবে, হেমচন্দ্রের গীঁতিকবিতার মত এই 
প্রথম প্রকীশত কাব্যেও কবির পারবেশ-সচেতনা দুলক্ষ্যি নয়। ইংরেজি 
শিক্ষিত বাঙালি যুবকের অশিক্ষিতা বাল-বধুর অসহায় করুণ জীবন- 
ভূমিকা চিন্তাতরঞ্গিণীতে তাঁৱ প্ৰাঞ্জলতার সংগে প্রতিফলিত হয়েছে £- 

“সহায় বিহনে, ভাই, রমণী অবলা। 

সংসার-সাগর মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা 

একে ত নারীর জাতি পরের অধনা 

তাহাতে অভাগা দেশে দাসীমত কেনা ॥ 
িন্তাতরাঙ্গণণ পৃথিবী ভিতরে জানে পাঁরবার জন। 


রর নান্দনী। 

ক. কারণে অকারণ দুঃখের ভাগিনী॥৮ J 

কালের অ-বিকশিত ব্যতিত: নারণ- জীব নর মর্বাদাহীন 
ছে “বিধবা রমণা’ বা 'কুলন মাঁহলা-বিলাপ' 


মনে হয়। লক্ষ্য করা উচিত সচেতন হেমচন্দ্র রাজনৈতি 
স্বাতন্্যব্দা্ধর যথার্থ রুপাটিকে নিজ করছিলেন J 

A ৷ 
অবশ্য এদের কোনটি সম্দীন চেতনার চলমান ধারাকেও উপেক্ষা করেননি 


বাঁরবাহ; কাব্য (১৮৬৪ খ:8) এই তথ্যের নিদর্শন। দ্বিতাঁর 

সংস্করণ মেঘনাদ বধের প্রশংসা-সূচক 

“নে তখনো তান রং ১৯৮ ত 
ভাব-জগতে চরণ করছেন। বার 


মুলক ॥ পদ্ররাকালে হল্দু- টি 
বারবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার ছিলে টি 
দুজ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রটনা করা হইয়াছে।» 

লক্ষ্য করা উচিত, এখানে বাঙাল জাতীয়তা বা ভারত জাতীয়তা অর্থে 
হেমচন্দ্ৰ রঙ্গলালের মতই হিন্দ-জাতিত্ববোধ (Hindu Nationalist) 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ই 


১. ২, 
এর কথাই বুঝোঁছলেন। বঙ্গলালের জাতীয় ভাবাবেগ (sentiment)- 
প্রণোদত এীতিহাঁসক কাব্য-কাঠামোর ছায়া-সম্পাৎও এতে হয়েছে 
পারমাণে। তা হলেও, এই প্রথম পর্যায় থেকেই হেমচন্দের জাতীয় চেতনা" 
স্বয়ংস্বতন্ত, খজ এবং স্পষ্ট; এমন কি ব্রিটিশ বিরোধা-ও 


“মাগো ও মা জন্মভূমি আরো কত কাল তুমি 
এ বয়েসে পরাধীনা হয়ে কাল যাঁপবে। 
পাষণ্ড যবন দল, বল আর কত কাল 
শনদয়, নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন কাঁরবে। 
কতই ঘুমাবে মাগো, জাগো গো মা জাগো জাগো 
কে'দে সারা হয় দেখ পাত্রকন্যা সকলে। 

একবার কোলে কর ডাকি গো, মা মা বলে। 
স্বীয় সতে ঠেলে ফেলে কার সতে পাঁলছ। 
কারে দুগ্ধ কর দান ও নহে তব সন্তান, 


দুগ্ধ দিয়ে গৃহ মাঝে কালসর্প পীষছ।» 
এই কাঁবতাংশের বাহিরঙ্গে রঙ্গলালের “স্বাধীনতা হাঁনতায়” জাতীয়, 
{বিখ্যাত কবিতার অবয়বগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, স্বদেশ-প্রেম বিষয়ে 
হেমচন্দ্র রঙ্গলালের তুলনায় যে অনেক খজ; এবং স্বয়দ্পূর্ণ তাতে সংশয় 
নেই। তা ছাড়া, ওপরের শেষ পধান্তিতে সমকালীন রাজশান্তর বিরদ্ধে 
বিরূপতা পরোক্ষ হলেও অস্পষ্ট নেই। 
হেমচন্দ্র বহর গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁর রচনাবলশীর মধ্যে 
সেক্স্পণয়রের দুটি নাটকের. অনুবাদ ররেছে ৪-১।  'নালিনীকান্ত' 
নামে টেম্্‌পেসট্‌-এর অনুবাদ (১৮৬৮ খীঃ) এবং ২। রোমিও-জনলিয়েত 
এর অন্যবাদ (১৮৯৫ খনঃ)। নাটক হিসেবে ইতিহাসের দিক্‌ থেকেও 
এ-সব রচনার উল্লেখ্য মূল্য কিছু নেই। পরবতর্ঁ কয়েকাট কাব্যে 
হেমচন্দ্র রূপাঙ্গক সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষাণীনরীক্ষা করেছেন। ১৮৭৬ 
খহশষ্টাব্দে প্রকাশিত “আশাকানন একখানি সাঙ্গ-রূপক কাব্য। মানব- 
জাতির প্রকাতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত 
টি করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরোজভাষায় 
এরূপ রচনাকে 'এালগার” কহে।”১ মানব 
ও পর্যায়ের দশটি ‘কল্পনায়’ নিবদ্ধ করে হেমচন্্র এই কাব্যে সর্বমানবের 
জাীবন-লক্ষণকে নানারুপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। 


১ প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন-উমাকালি মুখোপাধ্যায় । 


২৮৮ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


ছায়াময় কাব্য (১৮৮০ খন) রচিত হয়োছল “প্রসিদ্ধ যুরোপায় 
কাঁব ডাণ্টের লিখিত ডিভাইনা কমোঁডয়ার িপ্চিতমান্র আভাস” দেবার 
নি জন্যে। কেবল ভাববস্তু নয়, পরচনাপ্রণালীর” 
নি দিক্‌ থেকেও হেমচন্দ্র এ প্রতাচ্য মহাকবির দ্বারা 
প্রভাবত হয়োছলেন, এ-কথা তান নিজেই কাব্যের শবজ্ঞাপনে' ছিখেছেন। 

হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা” (১৮৮২ খুইঃ) গণীতকাব্য। নাম দেখেই 
বোঝা যায় কাব্যাট ভারতীয় ভাব-প্রেরণার অনুসরণে রচিত। তবে গ্রন্থ- 
রি কারের পাবজ্ঞাপনে” এ-বিষয়ে সাবধানবাণী 
নর উচ্চারিত হয়েছে,_“দশমহাঁবদ্যা লইয়া এই গ্রল্থ 
বিরাচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাববেন না যে, তৎসম্বন্ধে পূরাণাঁদির আখ্যান 
সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ কাঁরয়াছি। বস্তুতঃ, আমি কবিতা 
রচনার প্রয়াস পাইয়াছ, শাঁস্ত্রকতা অথবা চালত মতের প্রশুদ্ধতা মীমাংসায় 
প্রবৃত্ত হই নাই? 

দশমহাবদ্যার ভাব-বিষয়ে অস্পষ্টতা আছে এককালে এ নিয়ে 
মত-ীবরোধেরও অন্ত ছল না। কেবল ভাবের রোধে নয়, ছন্দ কৌশলের 
সচেতন প্রয়োগের দিক থেকেও কাব্যাট সেকালের পক্ষে আঁভনব বলে মনে 
করা হয়োছল। প্রাতাঁট কাঁবতা-খন্ডের প্রারম্ভে ছন্দ-রণাতির স্পষ্ট নাম 
নির্দেশ করা হয়েছে। এই ছন্দ-কর্ম সম্বন্ধে কাঁব বলেছেন, “ইহাতে 
গ্াটকতক নুতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগ্ীল কোনো সংস্কৃত অথবা 


প্রয়োগ কারয়াছেন!”২ “ছুস্বদীর্ঘ মাত্রার” অনুরূপ ছন্দকর্মের দু'একটি 
অংশ আজও জনাপ্রয়তায় সাধারণ পাঠকের কণ্ঠস্থ হয়ে আছে £_ 


পাগল শিব প্রমথেশ। 
যোগ-মগন হর 3 তাপস ষত 'দিন, 
ততাঁদন না ছিল ক্লেশ ॥_ ইত্যাদি । 
ওপরের অংশটি আলোচ্য রচনাধারার একাঁট উদাহরণ। কাঁবিতাংশাঁটির 
শীর্ষে ছন্দ-নদেশি করা হয়ৌছল-_“দশর্ঘ-ভঙ্গ ন্রপদখ'। পাদটণকায় বলা 
হয়েছেন) চাহৃত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের 
উচ্চারিত হইবে৷” 


অন্তে স্থিত ‘অ 


১। গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন! 
২। বঙ্গ-সাহ্ত্য পরিচয়-_১ম খণ্ড। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২৮৯ 


এই সব অপেক্ষাকৃত অ-প্রধান কাব্য-কাঁবতায় হেমচন্দ্রে রূপ্ণাঙ্গক- 


লিটা 20 আরো একটি নিদর্শন আগে বলেছ, 
মধুসূদনের যুগ থেকেই এই কাব্যাঙ্গিক-সচেতনা 


স্বতস্ফূর্ত হতে আরম্ভ করেছে। এই রকম নূতন রুপাবয়ব [বিশিষ্ট 

আর একটি ক্ষুদ্র রচনা,_হাস্য কাব্য নাকেখং₹-(১৮৮৫ খু৪)। 
হেমচন্দ্রের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ শচত্ত-বিলাস' (১৮৯৮) কতকগ্যাল 
গণাত-কাঁবতার সমন্টি; যে অবস্থায় কাব্যগ্রন্থাট রচিত, তাতে উৎকৃষ্ট 
1শল্প-কর্ম অসম্ভব ছিল; কাব নিজেই এ কথা 


5 ্‌ বিজ্ঞাপনে স্বীকার করেছেন। তবু, গভীর 
মর্মবেদনার উৎস-জাত বলেই হয়ত কয়েকাঁট কাঁবতার গনীতধর্ম সহজে 
অন্তর স্পর্শ করে। 


যে কাব্যকে আশ্রয় করে হেমচন্দ্র একদিন বাংলা সাঁহত্যের কাব কুল- 
জর একচ্ছন্রতার মর্যাদা পেয়েছিলেন, সে কাব্যের নাম 'বৃত্রসংহার'। 
সুদশর্ঘ ২৪টি অর্গে এই কাব্য সমাপ্তি লাভ করে! বন্রসংহারের প্রথম 
প্রকাশ ঘটে দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ১১ সর্গ 

2 প্রথম প্রকাশিত হয়োছল ১৮৭৫ খননষ্টাব্দে, পরে 
বাঁক ১৩ সর্গে সম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় আরো দু বছর পরে 
(১৮৭৭ খন)। হেমচন্দ্ৰ বুন্রসংহারকে ‘কাব্য’ নামে আঁভাহত করেছেন। 
কিন্তু, এই বৃহৎ কাঁবতাগ্রল্থ রচনার মুলগত সংকেত অনুসরণ করলে 
বোঝা যায়, মেঘনাদ বধ'-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য সংষ্টর আকাচ্ক্ষা 
থেকেই বৃত্রসংহারের প্রথম সত্রপাত। ভাবভাষা-ছন্দে অ-ভাবিত-পর্র্ব 
‘মেঘনাদ বধ’ একট “যথার্থ বি-এ”-র লিখিত ভূমিকা শিরোধার্য করে 
তবেই বাঙালি পাঠক-সাধারণের নিকট পাংজ্তেয় হতে পে ৷ আর, 
সেই ম্লাঘনীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন কাব হেমচন্দ্র। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় সংস্কণের ভূমিকায় তফাৎ আছে।  'মেঘনাদবধ কাব্যের মোটামহাট 
প্রশংসাই করোছলেন হেমচন্দ্র। তৎ, কাব্য-বষয়ের ভারতীয় এতহ্য- 
[িমূখতা, যুদ্ধবর্ণনার স্বল্পতা, গঁ সংখ্যার আপোঁক্ষিক ন্যনতা, আমন্রাক্ষর 
ছন্দের আনূপনীর্বকতা জানত একঘো'য়োম ইত্যাদ আলংকারক ব্রাট 
বয়ে তৎকালীন আলোচনার প্রীত হেমচন্দু অনবাঁহত ছিলেন না। 
ফলকথা, বৃতরসংহার পড়লে মনে হয়, মধুসূদনের মহাকাব্য-রচনার প্রশংসনীয় 
সযাসের একটি ক্টহান প্রাতরূপ রচনার উদ্দেশ্যেই কাব্যটি পরিকল্পিত 


হয়েছিল। 
িন্তু, এই ধরণের দুঃসাধ্য-সাধনের উপযোগা কাঁব-ব্যন্তিত্ব হেমচন্দ্রের 


শছল না। সমকালীন ইংরোজ শিক্ষিত বাঙালি যুব-সম্চিত পাঁরবেশ- 
১৯--২য় ১ 


২১০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


সচেতনতা তাঁর ছিল; আর ছিল গরীতম ভাবাবেগ। অনেক ক্ষেত্রেই 
আবার সেই আবেগ দুর্বল 5entiment-এর পর্যায় অতিক্রম করতে পারে 
নি। হেমচন্দ্রের কবি-ব্যন্তিত্বের মধ্যে জীবন-চৈতনার দুরবগাহতা ছিল না 
_াঁছল না মধ্সৃদনোচিত উপলব্ধির সর্বস্লাবী উদ্দীপনা । তাই, একটি 
31838 মাত্র নিভৃত অনুভূতির সীমায়িত কম্প-লোকে 
নিভ“রশশল কাঁব-মানস নিজের কল্পনাকে মুক্তি দেবার সুযোগ যেখানে 
পেয়েছেন, সেখানেই হেমচন্দ্র অন্তর 
অন্যত্র তাঁর কাঁব-স্বভাব শাথিল-গাঁত, দ্বিধা-কম্পিত, পরমুখাপেক্ষা ॥ 
দিশমহাশীবদ্যার' বিষয়বস্তুতে যে তর্ক-যোগ্য অস্পষ্টতা রয়েছে, তা কোন 
নসযময় কাব্য-প্রেরণার ফল নয়। হেমচন্দ্রের কবি-স্বভাবের দ্বিধা ও 
শিথিল-চিন্তা এর জন্য দায়ী। ছায়াময়ীতে সার্থকতা-ব্যর্থতার একমান্র 
উৎস তাঁর পরমুখাপেক্ষিতা। এচন্তাতরাঁঙ্গনীতে' ভারতচন্দ্র এবং বীর- 
বাহ কাব্যে রঙ্গলাল দ্বিধাহশীন অকম্পিত পদে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 
“হমচন্দ্রের রুপ-কর্মের সার্থকতার পেছনেও তাঁর পর-নিরভরতার পরিচয় 
দুলভ নয়। 
আহারের কর্পনারদ্ভই কাব করোছলেন পর-নিভ'রতা দিয়ে! 
১৮৬ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে দান্তের 
িকজ্পনার 2২ শিপ পেয়েছেন।১ তা হলেও এ কাব্যের আদ্যন্তি 


বন্রসংহারে মধুসূদনের ৰ সম্ভব’ এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য’! 
তিলোত্তমা” কাব্যে মধুসুদন দেবাসুরের যুদ্ধে 


তাদের;-বিশেষ করে 
ন্রমযোগ্য মর্যাদার অধিকার দিয়ে চিত্রিত করেছেন। ইন্দ্রের চারত্রকে 
হেমচন্দ্ৰ আদ্যন্ত সেই কাব্য থেকে তুলে নিয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথ বস? 
শর্সন্দনের 'জীবন-চরিত-এ এ-বিষয়ে ব্যাপক প্রমাণ-বিচার উদ্ধার 
চলছেন, বন্রসংহারের শচা “তলোত্তমার' শচ, এবং মেঘনাদবধের সীতার 
ছাক়ামণ্ত। রুদ্রপীড়-ইন্দবালার মধ্যে মেঘনাদ-সরমার প্রাতচ্ছব চিন্তিত 


হয়েছে। কিন্তু, সব কয়টি ছ নত পূর্ণ 
বা ক বই অতান্ত দবাল। কী ওজস্বিতা 


১। দ্রষ্টব্য-_সাহত্য--১৩১১৯ বাংলা সাল। 


 বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৯১, 


করে তোলা হয়েছে । ইন্দুবালার মধ্যে প্রেম-স্নেহাতুর নারীত্বের চিত্রণ 
ভীরু বাঁলকার মুর্তি পারিগ্রহ করেছে। রদদ্রপীড় যে পাঁরমাণে বীর্যবান, 
ততোধিক পাঁরমাণে দাম্ভিক বলে প্রাতিপন্ন হয়েছে। ইন্দ্রের মধ্যে 
আক্লোশের অন্ধতা আছে, আত্ম-মবান্ত সাধন-্রতের যোগ্য নৈব্যান্তক উদারতা 
নেই। ফল কথা, চীরব্র-চিন্রায়ণে বা কাহিনীর উপস্থাপনে মহাকাব্যোচিত 

পাঁরবেশ কোথাও রচিত হয়ান। 
প্রকাশভাঁঙ্গর দিক্‌ থেকেও কাব্যের আগাগোড়াই শাথলতা লক্ষিত 
হয়েছে। আমন্রচ্ছন্দের অপার সম্ভানা সম্বন্ধে হেমচন্দ্র মধসদনের মত 
[িঃসংশয় ছিলেন না। তা-ছাড়া রূপ-কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর দহঃর্ল কবি- 
মানস ছিল পরমূখাপেক্ষী। তাই, ভারতচন্দ্ 


রত থেকে মধুসুদন পর্যন্ত সকলের কাছেই "তানি 
রা বারে বারে খণ-স্বীকার করেছেন। আর, রূপ- 


কর্মের দিক্‌ থেকে হেমচন্দ্র হয়ত ভারতচন্দ্রেই ছিলেন মহ শিষ্য 
তাই, িনাক্ষরের প্রাতই তাঁর ঝোঁক বোশ। এ-সম্বন্ধে ‘প্রথমবারের 
‘বজ্ঞাপনে’ কাঁব দিখোছলেন,__“নরবাচ্ছিল্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ কাঁরলে 
লোকের 'িতৃষ্া জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন 
ছন্দঃ প্রস্তাব কাঁরয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ 
ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে ।”_ পূর্বে দেখোছ সোম-প্রকাশের আলোচনায় 
দবারকানাথ বিদ্যাভুষণ আমন্রাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রচনার “প্রগাঢ়- 
তার” উল্লেখ করোছিলেন। মনে হয়, এই মন্তব্য হেমচন্দরের চিত্ত স্পর্শ 
করোছিল! তাই 'বত্রসংহার কাব্যে, কেবল যুদ্ধ, বা যদ্ধ-প্রস্তৃতি বিষয়ক 


মধ্সূদনের ছন্দো-স্বভাবকে বুঝতে কিংবা আয়ত্ত করতে না পারার দন 
হেমচন্দ্রের আমিন্রাক্ষর সৃষ্টির প্রয়াস প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে ৪ 

প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে 1ছপড়য়া বন্ধন, 

বাদাম উড়ল যেন আকাশ মার্গেতো_ 


সমর কেতন অন্য হৈল সঙ্কুঁচিত। 
বনুসংহারে বাঁজল সম্ভাষ-শঙ্খ, দূত কোন জন 
17 বার্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর শিবিরে; 


কাঁহলা সেনানী বর্গে উচ্চ সম্বোধনে 
বৃ্‌ত্রাসুর দৈত্যপতি যেহেতু প্রোরিলা।: j 
সপজ্টই দেখছ, হেসচন্দ্রের কাছে আমিন্রাক্ষরের মুকি-সত্র অলক্ষিত ছল 


২৯২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


আমনরাক্ষর নামে [তান মিলহীন পয়ার রচনা করেছেন; আর তাকেও 
সীজয়েছেন সংস্কৃত শ্লোকের মত চার পান্ত যুক্ত স্তবকের অর্থ-সীমা- 
বন্ধনে। বন্ধন-স্তির নামে হেমচন্দ্র বাংলা ছন্দের নূতন নিগড় রচনা 
করেছেন। 
মিতরাক্ষরের অপেক্ষাকৃত ‘কোমল’ বিষয় বর্ণনাতেও কবির ভাব-কল্পনা 
দু্বল পেলবতায় এলিয়ে পড়েছে £_ 
“নাশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে, 
অর্ধচেতনের সংগে 
অদুরে মরলীধবান বাজিলে যেমন 
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া 
জাগ্রত কাঁরয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ। 
) তেমান প্রবেশ করে 
শচীর সে সুমধ্দর কোমল বচন৷” 
এই রচনায় লালিত্যের গুণাগুণ বিচারের তক পারহার করলেও, 


ন নাকরে উপায় নেই যে, এ ধরণের পেলবতা মহাকাব্যের প্রগাঢ়তার 
নিতান্ত পাঁরপল্থী। 


ফল, কথা, মহাকাব্য বিষয়ে হেমচন্দ্রের আলংকারক জ্ঞান একজন 
‘Real B. A 


্ন মত হলেও তাঁর কাঁব-চেতনা গভীর ভাববদন্ত হি 

এমন অবস্থায় কাব বে 

মধ্বসদন-সমতুল মর্যাদার আসন. পেয়েছিলেন” 

বন্রসংহারের ব্যর্থতা Al 

রি সে বিষয়ে 'বাস্মত হতে হয়। তথ্যাদি সহযো ত 
শ্রীসজনাীকান্ত দাস ইঙ্গিত করেছেন, এই অসম্ভব চিন্তার সদনৰ 

করেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্৯ বিস্ময়ের সংগে ভাবতে হয়, বাঙকগচ রী 
মত এমন যথাপাঁরামিত বিচারকের পক্ষে এ ধরণের ভ্রান্তি সম্ভব হল 


করে? অবশ্য এ-রকম ভুল বাঁঙ্কমচন্দ্র আর একবার করোছিলেন আলালের্ন 
ঘরের দুলাল প্রসঙ্গে । - 


Cn 

আজনবন সাধনাকে ইাঁতহাসের দৃষ্টিতে সম্প্ণ 
SL অস্বীকার করবার উপায় নেই। হেমচন্দ্ের f 
252 কর্মের নিরপেক্ষ ফলশ্রিত সার্থক এত 


৯ দুষ্টব্য বত্রসংহার কাব্য ভূমিকা £_সাহত্যপারষং সং। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৯৩, 


বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকবেন; কারণ, তান আমাদের 
সাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ-প্রেম যে পাঁরমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এমন 
আর সে যুগে কোন কাঁব করেন নাই।?১ বন্রসংহারেও জাতি-বৈরীর 
নিন্দা ও পরাধীনতার ‘লানি স্পষ্ট ব্কৃত হয়েছে। বিশেষ করে কোন 
কোন গণীতিকাবতায় এই দেশপ্রীত ও পরাধীনতার বেদনা-বোধ ভাব- 
নিভাতর প্রভাবে একালের পাঠকেরও চিত্তক্পর্শ করে; এ কথা পর্বে 
বলেছি। 
হেমচন্দরের পরেই এ-যদুগের গাথা-কাব্যের হীতহাসে অক্ষরচন্দ চৌধুরীর 
(১৮৫১-১৮৯৮ খনি) নাম উল্লেখ করতে হয়। মধনসহদন-হেশচন্দ্র- 
নবীনচন্দ্রের সাহত্য-সাধনাকে কেন্দ্র করে বাংলা 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কাব্যের একটি যূগলক্ষণের নামকরণ করা হয়েছে; 
ইংরোঁজ করে তাকে Pseudo Classicism বা Neo Classicism বলে 
আঁভাঁহত করা হয়। ডঃ সুকুমার সেন একে “ক্লাসিকত্যর কৃত্রিম অন্য” 
আঁভিধায় চিহ্নিত করেছেন।২ দেখোঁছ, মধহসন্দন তাঁর তাক্ষ্ম আঁঙ্গক- 
সচেতনতা নিয়ে Homer, Milton, বাল্মীক এবং অন্যান্য মহাকাঁব- 
শ্রেম্ঠের উদ্বর্তনে রীতি-সম্পূর্ণ 81০ না হোক, রঙীতীসদ্ধ ‘Epicling 
লিখতে চেয়োছলেন স্পষ্টতঃ। হেমচন্দ্ও তাঁর বন্রসংহার কাব্যে মহাকাব্য 
রূপকেই আরো আলংকারিক ধবশাদ্ধ-মণ্ডিত করতে যে চেয়োছলেন 
আদ্যন্ত গ্রন্থ পড়লে এননষয়ে সংশয় থাকে না নবীনচন্দরের ভ্য়ী-কাব্য 
“রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' সম্বন্ধে বাঁডকসচন্দ্রু “Mahabharata of the 
* Nineteenth Century”-র সম্ভাব্য নবরুপায়ণের কথা কল্পনা করেছিলেন। 
স্বয়ং কাঁব যে এ সম্বন্ধে বাঙকমের চেয়েও সচেতন ও দ় বিশ্বাসী ছিলেন, 
তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।৩ তা হলেও, নবীনচন্দ্রের লেখনী-প্রভাবে 
কুরুক্ষেত্র মহাভারতীয় মহাপারিণাম শেষ পর্যন্ত “ট্যাং ট্যাং ধনদর 
টঙ্কার-”এ পর্যবাঁসত হয়েছে। মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার প্রয়াস-ও যে 
গণতিকাব্যিক বেদনা-ভারে বাঁহরজ্ঞে 'বস্রস্ত হয়োছল, সে-কথা পুনঃ পুনঃ 
বলোছ। 
সেই সংগে এ-কথাও বলোছ,_রুপাবয়বে আলংকাঁরক মহাকাব্যাঙ্গ- 
কের একান্ত বিনাষ্টি সত্তেও, এই সব কাব্যের ভাব-্বরূপে নিহিত ছল 
একটি নূতন গোষ্ঠিজীবন-চেতনা-_একাঁটি নবাদর্শ-মাহম সমবেত-জীবন_ 
মূল্যবোধের সংসান্ত। এই সকল কায প্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষত অর্থে 


১। এ৷ 
২। বাঙালা সাহিত্যের হীতহাস_২য় খণ্ড, ২য় সং! 
৩। দুষ্টব্য-_আমার জীবন_নবানচন্দ্র। 


২১৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


“Epic of modern ৪৪০৮-এর সম্ভাবনা উদ্বোধিত হয়েছিল। মধ্স্‌দনের 
J বিভিন্ন কাব্যের নারী চাঁরন্রে অনাগত যুগের 
ইনার ওপন্যাসক পূর্বসংকেত ছায়া রুপে লক্ষ্য 
করোছ। নবানচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যে সেই সম্ভাব্য- 

তাই স্ফঃটতর হয়েছে খণ্ড খণ্ড কাঁহনীর আকারে। গণীতিপ্রবণতা-প্রধান 
শৈধনাদবধ কাব্যকে মধুসূদনের প্রাতভা ও কল্পনার ওজাঁস্বিতা উদাত্ততায় 
মাণ্ডত করে রেখেছে। কিল্তু, নবশনচন্দরের ত্রয়ী কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে 
আছে গীতিমুখর বাঙালি জীবন-ধর্মের গাহস্থ্য-মমতা-ভরা নুপুর 
' বাঙকার। সনভদ্রার পূর্বরাগ, “কারুর ব্যর্থ প্রণয়ের আজীবন জবালা, 
প্রত্যাখ্যাত শৈলর প্রেমতপস্যা, সুলোচনার রাঁসকতা-দীপ্ত নারীত্ব ও 
মাতৃত্ব, সব কছু মিলে নবানচন্দ্রের কাব্যব্রয় কাঁবতাকারে Romantic গলপ 
বা গাথাকাব্যের রুপ পেয়েছে। মধ্স্‌দনের উদাত্ততা যে পথ বেমে 


অপারহার্য যোগসূত্র হয়ে আছেন আত্মগোপনচারী অক্ষয়চন্দ্র চোঁধরা 
নবানচন্দ্ের ত্রয়ী কাব্যে মধ্সৃদনরে প্রবার্তত “ক্লাসকতার 
অন্দ্বণত্ত”র তুলনায় এই রোমান্টিক কাহিনা-কাব্য বা গাথাকাব্যের ধর্মই 
বোশ। ডঃ সুকুমার সেন 'নঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন,_এঁদক >! 
SS : ঈশানচন্দ্ৰ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অক্ষয়চন্ের 


ঙালাঁচত্তের করুণা-ঘন ব্যঞ্জনা য়ে 
হয়েছিল, সেই পাঁরমাণে তা ইাঁতহাসের হাতে হয়েছে সংবাধত। দ়-নিবদ্ধ 


ত্যগঞ্গায় প্রেমঘন 
জীবন-চন্তার প্রথম মঙ্গল-কলসাঁট যানি ভরে নিয়োছলেন তান অক্ষয় 
চন্দ_আর রা কাব্য-কলসার নাম উদাসিনন (১৮৭৪ খুণঃ)। 
যোড়াসাঁকের ঠাকুর বাড়ির সংগে অক্ষয়চন্দ্রের গভীর যোগ ছিল” 
১। দ্রন্টব্য-_জীবনস্মাতি। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৯৫ 


জ্যোতীরন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁন। জ্যোতি- 
গরন্দ্রনাথের যন্ত্বাদনের সংগে বহগানও িখোঁছলেন। রবীন্দ্রনাথের 
বাল্যরচনার তান ছিলেন একজন স্নেহশীল, একান্ত সহৃদয় সমঝদার। 
ভারতর সম্পাদক-সভার সংগে অক্ষয়চন্দ্র সস্ত্রীক য্স্ত ছিলেন। রবীন্দ্র 
নাথের বাল্মীকি প্রাতভার' এবং জ্যোতরিন্দ্রনাথের কয়েকাটি নাটকের 
একাধিক সংগীত অক্ষয়চন্দ্রের লেখা । 

িন্তু নিজের রচনা বিষয়ে [তান অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন।রবা ্দরনাথ 


বলেছেন “নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে ২ লেশমান্র মমত্ব 
[ছল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্ীসলের লেখা ছড়াছাঁড় যাইত 
সোঁদকে খেয়ালও কাঁরতেন না। ন্ধ তাঁ 

প্রাচুর্য, তেমান ওদাসীনাও ছিল ।”১ বস্তুতঃ এই 
2504 রচনা প্রানের মধ্যে মান তিনখানি পর্্ণাজ্গ 
পাঁরচয় 

কাব্যের খবর পাওয়া গেছে 8১। উদ্বাসনী 


FETT ETE = 
(১৮৭৪); ২।_ সাগর সঙ্গমে (১৮৮১) গাথাকাব্য প্রথমে ভারতীতে 


প্রকাশিত হয়ে পরে গ্রন্থাকার লাভ করে। ৩। ভারতগাথা প্রথমাবাধ 
পাঠাগ্রন্থের. আকারে কাঁজ্পত হয়োছল। তাছাড়া ঢা, ভারতীতে ও সাধনা 


পার্রিকায় তাঁর কিছু সংখ্যাক গীতকাঁবতা প্রকাঁশত হয়। তার মধ্য থেকে 


রবীন্দ্রনাথের প্রভাতুসংগীতের প্রথম সংস্করণে পনর্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ 


২৯৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


৷ গোপনে সরলার সংগে মিলিত হল। কন্তু, তু, রাত্রিকালে অন্তঃপন্র-উদ্যান 
থেকে পালাবার সময় সুরেন্দ্র ধরা পড়ে এব ভার ₹ তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয় । 
উন্মাদিনী সরলা রাজপাতের কাছে ছটে গিয়ে কাতর নাথ প্রার্থনা জানাল, 
স:রেনদ্রকে মুত দিলে সে রাজপুরকে বিবাহ করতে প্রস্ভৃত। সরে সুরেন্দ্র মুক্তি 
পেল, রাজ অন্তঃপুরে বিষাদিনী সরলা সরলার 'বিবাহ-ব্যবস্থা চলতে লাগলে 
এতদিনে সরলা জান্তে পেরেছে সে রাজকন্যা । বিবাহ রান্রিতে আকুল- 
চিত্তে রাজ-উদ্যানে ভ্রমণকালে ব্ক্ষমূলে সরৈন্দ্রের একাঁটি পত্র পেল, 
সরলার জন্য সে বিরাগণী হয়েছে। সরলাও তৎক্ষণাৎ প্রাচীর য়ে 


টাব্যাটর গাত কোথাও রুদ্ধ, করোন। এবং 
রূপের লঘয-পক্ষতা ভাব-কপনার ল্পনার রোমান্টিক গ _গগনচারিতার ( (Romantic 


evra On) অবকাশ নাকউতর করে? করেছে। রাজপঢুত্রের সংগে বিবাহ- 
প্রস্তাবের উত্তরে সরলা সুলোচনাকে বলেছে _ 


বরণ ভিক্ষার তরে, নগরের ঘরে ঘরে, 
ফিরব গো ভিখারিণী বেশে। 
বরণ যোগিনী হয়ে, অক্ষ কমণ্ডল লয়ে, 


পর্যাটব অরণ্য প্রদেশে ৷৷ 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ২১৭. 


অনাহারে আনদ্রায়। বরণ ত্যাজব কায়, 
[সন্ধূতীরে রাহব শয়ান। 

শকুনি গৃধিনী রাশি, করিবে সকলে আস 
সরলার অন্ত্যেন্ট বিধান ॥ 

তবুও থাকিতে প্রাণ, প্রণয়ের অপমান, 
কখন হবে না সুলক্ষণে ॥ 

যার প্রেমে অনুরাগী, সর্বত্যাগী যার লাগি 
বাঁচব মারব তার সনে ॥৮ 


আগে বলেছ, মালতী-মাধব পূর্ণপ্রকাশিত হয় নি। ভারতগাথা রাঁচত : 
হয়েছিল পাগ রসে । হন থেকে পাঠান, মোগল আমল পার যে 
'ব্রটশ শাসনকাল পর্যন্ত ভারত | 


এই নাকে সহ হলেও ক পরা ও গাতগ গাতশ্ীল ৪ 
শবে কেশর-সম হা্ডিজ নরেশ, 


চাঁহলা শীখের দর্প কাঁরবারে শৈষ। 
শতদ্রু হইয়ে পার ইংরাজের আঁধকার 
ভারত গাথা . শীখেরা কারিছে আক্রমণ । 
ইংরাজের মহাকোপ গড় গড় দাগে তোপ 
বেধে গেল নিদারুণ রণ।» 
অক্ষর চোর বাতির প্রধান বৈশিষ্ঠ হিল আতত-বস্যত সৌদ 
স্বপ্নাকু্েতা ; রবান্দ্রনথও বলেছেন-“আনন্দ উপভোগ কারবার শত ই'হার 
প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ 


অসামান্য উদার ছল! 
অভিমানিনণ নির্বারণী _ করিতে কোন বাধা ছিল না এবং মন 
খুলিয়া গণগান করিবার বেলায় কাপণ্য করিতে জানিতেন না ৯ 'উদাচি 
গাথায় যেমন, তেমানি * রণ” কাঁবতাতেও স্বপ্ন-সুরাঁ তি 


প্রেমদোনদিষের রোমান্টিক পিপাসা গীত-ছেনায়_তরাাত হয়েছে 
«মহান জলাঁধ জলে 
ঢেলে দিব বে 


নাঁ গণিয়া পরমাদ 
কতু বাধা কত ভি 
এই ত সাগর জলে 


কিন্তুাকন্তু তবে কেন, 


১। এ! 


২৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আশাতে নিরাশা হেন 
কিছুই আশার মত হল না ত হায়, 
যাহার আশ্রয় পেলে 
থাকিব রে হেসে খেলে 
কই রে? সে করে না ত ভ্রুক্ষেপ আমায়। 
সুগম্ভীর গরজনে, 
বহে সে আপন মনে 
বহে সে দিগন্ত ভোঁদ কে জানে কোথায় 
কই রে সে করে না তো ভ্রুক্ষেপ আমায় !” 
চিতকার, এ্রীতহাসিক, আত্মচারত-লেখক, পাণ্ডিত-মনীষী, ধর্ম ও 


স্পা - ০৯০১ 


সমাজের সংস্কারক ইত্যাঁদ বিচিত্র ভূমিকায় শিবনাথ শাস্রশ (১৮৪৭-১৯১৯) 


বাংলা গদ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আজ সুখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু, উপন্যাস ও 
কাঁবতগ্রন্থও তান একাধিক রচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন 
১৭৯৭২ 
মির বলেছেন,_“শবনাথের স্বাভাবিক ক্ষমতা 
পদ্য রচনায়, কিন্তু সে ক্ষমতা বিকশিত হইতে 
সংক্কারপ প্রকাশ কারবার মত সুযোগ ও সন্ধা পায় নাই। শিক্ষক 
ও সংস্কারক বাঁনয়া গিয়া গবনাথ এক "হিসাবে স্বধমন্থ্যত হইয়াছিলেন।”৯ 
শিবনাথের প্রকাশিত কাব্য সংহ্যা পাচার ! প্রথম কাব্য শনব্ণাসিতের 
বিলাপ" (১৮৬৮ খু 3) প্রকাশ প্রসঙ্গে 
বিলাপের 


জানিয়ৌছলেন, “নবনাঁতের 


হৃদয়ের ভাব-নিভতির একাট উৎকৃষ্ট নির্শন! 
! “হে সারদে আসিবে কি বারেক জনান! 

অ কাত পুত্রের কাছে। ত্রের কাছে। কত রক্ঈমাঁণ 

দিয়াছ মা দয়াময়! নামায় ! _প্ব-কাবিগণে, 


১! বাঙালা-সাহিত্যের ইতিহাস-২য় খণ্ড_২য় সং। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ২৯৯ 


চাহি নামা সে সকল। আশা একবার 
গাঁথিব কোমল গুণে কাকতার।” 
কেবল এ একটি কাব্যেই নয়, শিবনাথের সে ‘আশা’ পৃষ্পমালা (১৮৮৫) 
ও পজ্পাঞ্জল (১৮৮৮) খণ্ড, গীতি-কাবিতাবলীতে' স্ফুটতর সফলতা লাভ 
করেছিল। ওঁ গাঁতি-কবিতা-গ্রন্থ দটি এককালে 
পুষ্পমালা ও ই 
পঞ্পাজলি কাঁবর বহুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কারণ ইয়ে- 
'ছিল। আজও এ সব কবিতার বহ অংশ যথার্থ রসিক জনের কাছে 
স্মরণীয়তার দাঁব রাখে । এই দুই কাব্যের একাধিক খণ্ড-কবিতায় 
শিবনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব নিভৃত-সন্দর অভিব্যক্তি পেয়েছে, 8 
র বহদদর নয় 
(গভীর নিশীথে লিখিত ) 
“গভীর রজনী! ডুবেছে ধরণী | আজ যাও নিদ্রে! আজ ঘুমাব না, 
জাগরে জাগরে সাধের লেখাঁন সুখের শয্যায় আজ শুইব না; 
প্রাণ প্রিয় ভাই ভারত সন্তান মৃত প্রায় পড়ে জন্ম-ভূমি যার 
জাগরে সকলে শোন করি গান এ সকল কিরে ভাল লাগে তার? 
ভারতের গাঁত ভারত-নিয়াত কির্‌পে ঘুমাই ? শনবারে পাই 
ভেবে কাহনী তাই কর গান। | যেন আর্তনাদ, যেন হাহাকার, 
শুনে যে কে'দেছে পরাণ আমার!” 
[ পুষ্পমালা ] 
“প্রভাতের ফুল*-এ ভূঙ্গের সমধাস্বাদনের ছবি দেখে কাব-কল্পনা 
নিভৃতে উত্তীর্ণ হয়েছে মানব-কল্পলোকে 1 
“ক ফুল সে ফুল ভাই, যাহার সুবাসে, 
মানব-কানন পূর্ণ! সে ফুলের আশে 
পিয়াসী ভ্রমর সম কত নর 
কোথা সে লযকান স্থান ?_যথা তরু পাশে 
প্রাণ মন ভারছে উল্লাসে। 
কোথা সে ভকত সাধু প্রেমিক সুজন, 
প্রাণ-পাত্রে ভন্তি-সধা ভরিয়া যেজন 
আপনা ল:কায়ে, আছে দীন হয়ে, 
গেলে যাঁর পাশ প্রাণের পিয়াস 
জনমের তরে মোর হবে নিবারণ; 
জনমের মত মোর ঘঢচিবে রোদন? 
তত্ত পেলে করি রে গমন।” (পুষ্পাঞ্জলি) 


৩০০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


শিবনাথের "হিমাদ্র কুসুম’ (১৮৮৭) নীতি-বিষয়ক পাঁচাট ছোট-বড় 
কবিতার সংকলন; 'ছায়াময়ী পারিণয়' (১৮৮৯) 
একটি 'রূপক কাব্য’ । 
নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) প্রথম কাব্য ‘অবকাশ রাঞ্জনী' প্রথম 
খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খুজ্টাব্দে; আর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদাঁসনী 
কাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ খউষ্টাব্দে। অবকাশ রঞ্জনন'র প্রসঙ্গে কাব 
পুব স্বকীয়তাও দাবি করেছেন “প্রথমতঃ আমি 'এডুকেশন গেজেটে' 
লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কাঁবতা বঙ্গ- 
ভাষায় ছল না। দ্বিতীয়তঃ আমি এডুকেশন 
না টার? গেজেট্‌-এ লিখবার পূর্বে স্মরণ হয় স্বদেশ 
প্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কাবিতায় ছিল 
না ১৯ নবানচন্দ্রের দ্বিতীয় দাবিটি যে অসার, তাতে সন্দেহ নেই। হেম" 
১ এর স্বাদোশকতআ-উদ্বুদ্ধ কাবতাদি তখন যাঁদ রচিত না-ও হয়ে থাকে 
ঈশবরগ্প্ত-রঞ্গলালের স্বদেশ-প্রীতর যুগ এর আগে আতবাহিত হয়েছে। 
তা ছাড়া, নবীনচন্দ্রে দেশ-প্রপীতির উদ্দীপনা ক্কচিৎ ঈ*বরগপ্ত-রঙ্গলালের 
হা আবেগের পর্যায় অত্রিম করতে পেরেছিল । হেমচন্দ্রের মত রাজ" 
নৈতিক বুদ্ধির 


না। ভারত-প্রীতির কাঁবতা দলখে 


অন্যান্য কাব্য 


উদ্ধৃত অংশে নবীনচন্দ্ের প্রথম দাবাটিও সম্পূর্ণ প্রামাণ্য নয়। আর, 


যদি তা হয়-ও, তব, গীতিধম* খণ্ড-কাঁবতা রচনার দক্ষতাই বাংলা সাহিত্যে 


তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য গুণ নয়। নবানচন্দ্রের এতিহাসিক প্রাতিষ্ঠা, 


আগে বলেছি, তাঁর ব্রয়ীকাব্যে। এই কাব্য রচনার পেছনে মহাভারতীয় 
প্রেরণা খাকলেও, মহাভারতাঁয় উদাত্ততার সম্ভাবনাকে নবানচন্দ্র সর্বাংশে 


গষ্ট করেছেন; এবিষয়ে দ্বিমত বড় একটা নেই। কিন্তু, পরবর্তী 


আলোচনায় দেখব রোমাণ্টক কাঁহনী বর্ণনায় এই কাব্য-্রয়ী মাঝে মাঝে 


উল্লেখ্য শিল্প-সার্থকতার আকর হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কাব্য-্রয়ীর আগে, 
১৮৮০ খনীম্টাব্দে নবীনচল্দ্র স্কট-এর আখ্যাক্সিকা-কাব্যের আদর্শে রঙ্গ 
মতা" রচনা করোছলেন। এই কাব্যের দেহে-মনে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 

উদাসনী'-র ছায়া অনায়াস-লক্ষ্য হয়ে আছে। 
২ ৬৪ সশ্কুমার সেন সম্ভবতঃ এই কাব্য সম্বন্ধেই 
চৌধ্ররাী নবানচন্দ্রের "পরে ।অক্ষয়চন্দ্রের কাব্য-প্রভাবের 
কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের ধারণা, রঙ্গমতশীর এই কাব্য-স্বভাবই 
রৈবতক-কুরক্ষে্র-প্রভাসের ব্যাপক পটভূমিতে পূর্ণ ও স্পজ্টতর হয়েছে! 


১। আমার জীবন-_নবীনচন্দ্র। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ৩০১ 


অতএব, নবীনচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের পূর্বে কাবতা-গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকলেও, 
হয়োছল। এই অর্থেই তিনি অক্ষয়চন্দ্রের উত্তরসূরী বলে বিবোচত হতে 
পারেন। 
অবকাশ রা্জনী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়োছল। প্রথম খণ্ডে কবর 
১৮' খেকে ২৩ বছর বয়সের মধ্যে লেখা ২১টি খণ্ড-কাবতা ধৃত হয়েছে। 
অবকাশ রাঞ্জনী এবং সুদঈ। এর কিছু কিছু অংশ নিউ 
কমল ভট্টাচার্য ও শিবনাথ শাস্রী নবানচন্দরর প্রথম জীবনের কাব-কর্মের 
অন্যতম পৃজ্ঞপোষক ছলেন। 
নবশনচন্দ্রের কাঁব-চেতনায় ভাবাকুলতা বাঙাল সুলভ আতিশয্যের 

সমাকেও অতিক্রম করেছিল; তাঁর আত্মসচেতনতা ছিল প্রবল আত্মম্ভারতার 
নামান্তর । পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত সুদীর্ঘ আত্মচাঁরত,_আমার জীবন এই 
আবেগাতিশায়শ আত্মম্ভরিতার প্রাচুর্যে কৌতুকাবহ হয়ে আছে। অবকাশ 
রজনীর প্রায় সব কবিতাই মন্ময় ভাবনা-জাত; ফলে, কাঁবর ব্যান্তত্বের এই 
সহজ বৈশিচ্ট্যে অনায়াস-পূর্ণ। এই কারণেই, অবকাশ রাঁঞ্জনীর আধকাংশ 
কাঁবতা অসংযত-বাক্‌, শীথিল-বন্ধ এবং আঁতিশয্য-দৃস্ট হয়ে আছে। নবীন- 
চন্দ্রের এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিলে খণ্ড কাঁবতাগণীলর কোন 
কোন অংশ নিতান্ত অপাঠ্য মনে হয় না, মাঝে মাঝে কাব-চত্তের সহজ 
অনাড়ম্বর প্রকাশ বরং মনোভিরাম হয়েছে । “ীপতৃহীন ববক”-এর মনো 
বেদনা ব্যক্ত করে কাব লিখেছেন, 

পথ পাশ্বে তরূতলে, সরোবর তারে, 

বাঁস কেহ চেয়ে আছে চাতকের' প্রায়; 

ভাবছে “সপ্তাহ শেষ জনক কোথায় 2" 

মালন কমল মুখ দৌখ তরদ্গণ, 
ও নকানচন্দ্রের পরুচ্ছলে অশ্রননাবন্দ করে বারণ । 
Lyric sentiment সং নং সং 

কৈ চাহিবে অভাগারে? কে চাহে কখন 

রাজপথপাশে বাঁস দরিদ্র নর্ধন 

করে যবে হাহাকার 2 কে করে যতন 

{বকচ কমল আহা! শুকায় যখন £ 

সোঁদন জেনোছ পর হয়েছে সংসার 


Le 


৩০২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গত প্রেম স্মরি, হত দুঃখিনীরে 


লইতে হৃদয়ে তা হলে নিশ্চয়, 
বাঁচিবে দু৪্খিনপ প্রাণে ।৮ 
এ-সবক্ষেত্রে কবিতা ভাবাল,তার (Sentiment) পর্যায় উত্তীর্ণ হতে 
পারে নি, তবু অ-মিশ্ৰ sentiment-S নির্ভেজাল পরিশহদ্ধতার গুণে হদয়- 
হয়েছে। 
সায়ং চিন্তার মত কবিতায় অজস্র বিশহ্খেল ভাবনার মধ্যে হঠাৎ কির 
মনে পড়েছে £_ 
“স্বদেশের রাজনীতি, শাসনপ্রণাল?, 
কেবা রাজা, িবা জাতি, কোথায় বসতি; 
আর্ধ-স:ত-বীর্য-ভানূ-পতঙ্গ যেমাতি 


দত্ত, বাঙালির বিষপান এ ₹ ভারত উচ্ছ্বাস (যুবরাজ-প্রশস্তি), ক্লিওপেট্রা, 


অবকাশ রঞ্জিনী গায় দশন ও 'জ্াময়া জীবন' পাশাপাশি স্থান 
২য় খণ্ড পেয়েছে। কবির বয়ঃপরিণতির সংগে অবকাশ 


রঞ্জিনীর কাব্য-স্বভাবের কোনো উল্লেখ্য পরি- 


৯! “আমার জাবন॥ 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ৩০৩, 


এই কাব্য প্রকাশের সংগে সংগেই তাঁর কাঁব-খ্যাতি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা 
ক্র করে। বাঙালির রাষ্ট্রীয় পরতন্্তার ক্ষোভ 
পলাশির যুদ্ধ সংবাদ-প্রভাকর-এর যুগ থেকে গদ্যে-পদ্যে মুখর 


হয়োছল,_রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান সেই বিচ্ছিন্ন-বাঁচত্র ক্ষোভের 
সংহত রুপ-প্রকাশ। কিন্তু, আগে বলেছি, প্রাচীন পদরাণ-ইাঁতহাসের 
কাহিনী থেকেই রঙ্গলাল ও তাঁর পরবর্তী“ কাঁবদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্য-কামনার 
কাব্য-কাঠামো রচিত হয়েছিল। পলাশির যুদ্ধ-তে_ বাংলার অব্যবাহত 
ছিল। এই কারণেই এই কাব্য সম্বন্ধে সেকালের পাঠকেরা এত উৎসাহিত 
নোতিক চিন্তার কোনো প্রাগ্রসরতা বা কবির স্বচ্ছ বস্তুণনষ্ঠার পাঁরচয় 
কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। নবানচন্দ্রে স্বাদৌশকতা রঙ্গলালের ভাব- 
চিন্তার পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি; বাঙ্গালির জাতিত্ববোধ ও হিন্দতত্ব- 
সচেতনতা তাঁর পক্ষে সমর্থক ছিল। এই কারণেই, তাঁর ভাব-দাঁষ্টতে 
পলাঁশির পরীতহাঁসিক ফলশ্রুতি বাঙালি স্বাধীনতার সর্বজনীন বনাঁষ্টতে 


নয়, 


“যেই খানে মোগলের মুকুট রতন 
খাঁসয়া পাঁড়ল আহা! পলাশির রণে! 
যেই খানে চির রুচি স্বাধীনতা ধন 
হারাইল অবহেলে  পাপাত্মা যবনে !” 
পলাশির ক্ষেত্রে সিরাজের হিন্দ: সেনাপাতি-্বয়ের পরাভব, তথা পলাশর 


ব্যর্থতা সম্বন্ধে কাঁবর ধারণা 
“পাণপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে, 


-৩০৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


হয়ে পড়ে। কারণ, কাব্যের কোথাও িরাজকে তান প্রতিহত বান 
জাতীয়তার নায়ক বলে কল্পনা করতে পারেন ন। 

তাঁর কল্পনায় £-“সরাজ দুরন্ত বটে নিষ্ঠুর পামর।” তাছাড়া, 
'নারী্বের লাঞ্ছনাও প্রবল ভাবে বিঘোধিত হয়েছে। অবশ্য, সিরাজের সম্বন্ধে 
জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিক তথ্যাদি তখনও প্রাতীষ্ঠত হয়ান। 

ফল কথা, নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রের বয়ঃকানিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর Si 
সাঁমায় শিক্ষিত বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সংহত-তর হয়ে উঠোঁছল 

কিন্তু, নিয়ত ভাব-তন্দ্রাচ্ছন নবীনচন্দরের 9 

ও এবানচন্ের স্বভাব সেই বালচ্ঠ শান্তকে ধারণ করান উপযোগ! 
পা ছিল না। ফলে, হন্দ:-জাঁতত্ব-বোধের সরর- 
স্থায়ী দনর্বল $entiment-এর সুত্রে ইংরেজ-ীবরোধী রাজনৈতিক ঘনঘটা- 
মতকে গাঁথতে গিয়ে একটি আবেগাকুল গাথা-কাব্যই [তান রচনা করতে 
পেরোঁছলেন। সমকালীন পাঠকদের উত্তেজনা পলাশ-কথা এবং ইংরেজ- 


“মীরজাফরের কারাগারে একটি রমণী 

চিন্তা-আভভূত তন্দ্রা ভাঙলে, অমান 

জাগিল সন্তাসে বামা; সিরাজন্দোলার 

শিবির-সঙ্গিনী হায়! সেই বিষাদিনী! 

-জলদে আরো গাঢ়তা সঞ্চার 
হইয়াছে রমণীর অশ্রু বারষণে 
লিখেছে যুগল রেখা কপোল-কমলে ৷? 
গণরদগাম্ভীর্যের ফাঁকে ফাঁকে প্রধানতঃ এই কমল-কোমল লে 

পলাশর যুদ্ধকে সর্বকালীন বাঙালির হৃদ্য করে রেখেছে। বঙ্গদর্শন: 
লেখা এক প্রবন্ধে পলাশির যুদ্ধে বায়রণের প্রভাবের কথা বলেছেন বঙ্কিম । 
নবানচন্দ্রের এই সময়কার অন্যান্য কাবতাতেও অনুরুপ প্রভাব দলক্ষ্য নর! 


হয়ত প্রধানতঃ এই কাব্য সন্বন্ধেই তিনি টা 
না চৌধুরীর প্রভাব-কথারও অবতারণা করে 
চৌধুরীর প্রভাব-কথীরও অবতারণা করোছলেন।_ 
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ডঃ সেন এ-বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করেন নি। কিন্তু 'রঙ্গমতী’তেই 
উদাসনী*কাব্যের ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে সমধিক। কাব্যের পটভূমি প্রধান- 
ভাবে ‘ভারতের পডবদোক্ষিণ প্রান্তস্থিত বিপুল কানন রাজ্য”। দক্ষিণ- 
পূ্ববণ্গে চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি রৈজ্ঞমতা) নায়কের জন্মভূমি। নায়ক 
'বরেন্দরের পিতা এ অঞ্চলে মোগল-প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু, সপক্কীর 
তাড়নায় সন্তান-সম্ভবা বীরেন্দ্রজননী বনে পলায়ন করেন; সেখানে দেব- 
শঙ্করের কাছে রেখে বীরেন্দ্রজননী বারাণসী গিয়ে নিখোঁজ হন। প্রাপ্ত 
বয়স্ক হয়ে বীরেন্দ্র মাতৃসন্ধানে বারাণসী যায়। সেখানে হিন্দু-কীর্ত ও 
মোগলবীবধবংসের চির দেখে মে দবাধীনতা কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। 


স্বাধীনতা পদনরদদ্ধারে হয় উদ্বাদ্ধ। এই হিন্দঃরাজ্য প্রাতজ্ঠার জন্যই 
শিবজণীর নির্দেশে বীরেন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসে । এখানেই গল্প স্বাধীনতার 
স্বপ্নকজ্পনার ক্ষেত্র থেকে রোমান্টিক প্রণয়গাথার পথে মোড় ফিরেছে। 
কুস্মকা ছিল বারেন্রের আবাল্য প্রণায়ণী। তাদের বিবাহের প্রস্তাব 
পরবাবীধ সা্থর ছিল। কারেন্দ্র স্বদেশ-প্রত্যাগত হলে মকটি রায় নামক 
Ee একাট দ;রাঁভসান্ধপরায়ণ ব্যান্ত সে-পথে বাদ 
কাব্য-কাহনী সাধল। ক্রমে কুসীমকার রূপ-মহগ্ধ চন্দ্রশেখর 
তাঁথে'র মোহান্ত, মকটি রায়, পর্তুগীজ দস্যা-সর্দার বেজাঁমন সকলে মিলে 
বারেন্দ্-কুস7ীমকার প্রণয়-বিপাকে নিত্যনৃতন বিপত্তির সৃষ্ট করতে লাগল। 
মাঝে মাঝে আসর ঝঙকার এবং যুদ্ধের দামামা কাহিনীর বৌচত্য-সপ্টারে 
সহায়তা করে। সবশেষে মোগল পক্ষে প্ৃগীজ-য্ধ জয় করে বাঁরেন্দ 
ফিরে আসে কুসীমকার সন্ধানে ৪ 
'লখোঁছল কুস্মামকা-_অজ্টমী নিশিতে 
নাহ দেখা দেও যদি, দেখবে না আর 
অভাগিনী কুসমেরে' 
আজ সেই অষ্টমর নিশি;_বক্ষ-ক্ষতের মরণান্তিক আঘাত বহন করে 
বরেন্দ্র প্রবল বেগে কুসুমের সন্ধানে ছুটে যায়। . বার্ণ কৃণ্ঠের আধধানর 
অনরন করে বাঁরেন্ ও বন্ধে শঙ্কর এক বিবাহ সভায় গিয়ে উপস্থিত হয়। 
ঢেশক পণ্টানন সেখানে বর,_পাশের ঘরে অচেতন কুসীমকা 8 
“এক খণ্ড চন্দুরাশ্ম 
পড়ে আছে যেন কোন আঁধার কুঁটিরে।” 
এমিকার এই করুণ অবস্থা বাঁরেন্দ্রকে আবেগ-উচ্ছবাঁসত করে তোলে; 
বক্ষ-ক্ষতে রন্ত-নিঃসরণের ফলে সে হয়ে পড়ে হত-চেতন কুসনীমকা জ্ঞান 


২০-২য় 
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ফিরে পেয়ে বীরেন্দ্রকে দেখে রুন্দনাকুল হয়ে ওঠে; বারেন্দ্র মা-বলে চোখ 
খুলল,_সংগে সংগে হল তার প্রাণান্ত। তখনও তপাস্বিনীর ছদ্মবেশে মা 
তার শিয়রে;_পরত্রপ্রণায়ণী কুসীমকাকে তিনিই শনু-হস্তা থেকে রক্ষা 
করেছেন বারে বারে। কুসমিকাও প্রণরীর বক্ষে পড়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ, 
করল £_ RSs স্যারের ই 
“এক বৃন্তে 
ফুটেছিল দশটি ফুল সংসার কাননে; 
তার পরে রইল তপস্বিনী জননীর অনির্বাণ শোক-বাহি; মশালের 
আগুন দিয়ে রাঙামাটিকে সে দগ্ধ করতে লাগল,_সংগে চলল দস 
বেঞ্জামিনের অপ্রাতহত লুণ্ঠন; 
“নাশ পোহাল যখন 
স্বপ্নশেষ রঙ্গমতী স্ন্দর কানন!” 
পার্বত্য পাঁরবেশ, আঁদমতাগন্ধী চারব্রাবলী ও বাভন্ন-প্রকারের শৌর্য 
ক্যাহনীর প্রভাবে রঙ্গমতঁ কাব্যে ওজাষ্বতা-ব্যঞ্রক জাবন-চিনর-রচনার 
সম্ভাবনা ছল প্রচুর । কিন্তু, গোটা কাব্যের কোথাও শৌর্য-কথা প্রাসঙ্গিকতার 
সীমা আঁতন্রম করতে পারে নি। ছদ্মবেশী বণ্চিতা জননী ও লাঞ্িতা 
প্রণায়ণীর 'িয়োগ-মেদুর জীবন-রুপ একটি করুণা-মথিত রোমাণ্টিক 


সকল সংসার নাহি বুঝিনু কেমনে, 
একটি বালিকা তরে দিলে [বসন ।” 
বলিষ্ঠ চারিত ধর্মের সকল উপাদানই বাঁরেন্দ্রতে বর্তমান ছিল৷ কিন্ত, 
আবেগের আতিশয্য ও শোর্ষে প্রেমে, যুদ্ধে, নিভৃত-চিন্তায় 
হিন্দ, জাঁতত্ববোধের ভাবালনৃতায় অধীর হয়ে নবানচন্দ্রের কল্পনা সর্ব 
শান্তিমান 'হিন্দ;-পৌরদ্ষের স্বপ্ন দেখেছে, আর, তাঁর তন্দ্রাতুর আবেগোচ্ছবাস 
সেই শোর্যস্বশ্নের সর্বাঞ্গে প্রণয়-বহবলতার পেলব-মধ্যারমা দিয়েছে 
ছাড়িয়ে। এ-যেন পাণ্চজন্যধারী কৃষ্ণের এক হাতে কাঁপধহজ রথ-রশিম, আর 
এক হাতে বৃন্দাবন-মুরলী। বস্তুতঃ, এই জন্দ্রালু স্বপ্নাচ্ছন্নতাই মুর্ততম 
এই কাবয্য়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রভাসের উৎসর্গ পরে কাব লিখে- 
ছিলেন ৪_-“রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আঁদলণলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্য- 
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লীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিম লীলা লইয়া রাঁচত। রৈবতকে কাব্যের 
el উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।” 
258 ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে এই 
কাবান্রয়ীর উন্মেষ-ই[তিহাস তিন সংক্ষেপে বিবৃত করোছলেন। রৈবতক 
কাব্যের প্রারম্ভে পন্রট সংযোজিত আছে। মহাভারতীয় এীতহ্য-পত 
জরাসন্ধের রাজধানী গিরব্রজপ্র,_রাজগহ, অধননাতন রাজগীরে নবানচন্দ্ 
একবার রাজকর্মে বৃত ছিলেন। তখন “স্থান মাহাত্ম্যে উদ্বোলত হৃদয়ে” 
তান মহাভারত মহাকাব্য আর একবার পাঠ করেন। চারদিকে জরাসম্ধ- 
রাজপুরশর ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে ছল,_মূল ব্যাসের কাব্যে প্রত্যক্ষ করাছলেন 
তার পূর্বরূপ! নবীনচন্দ্রের মনে হয়োছিল, যেন,_“বিগত [বপ্লবাবলীর 
তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকায়, সেই শেখর মালার অণ্কে অঙ্কে 
আঁড্কত রাহিয়াছে।”১ সেদিনকার মহাভারত পাঠ কবির কল্পনা-দা্টর 
সামনে মহাভারতের এক নূতন আবেদনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলোঁছল_ 
[তান সমাগত বপ্লবের ম্দান্তপথ দেখতে পেয়োছিলেন তার মধ্যে; 
__পদোখলাম...বাসদেব_অঙ্গ্দাল নির্দেশ কারয়া পাঁতত ভারতবাসীর-__ 
পাঁতিত মানব-জাতর- উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।”২ 

মহাভারতীয় কৃষ্ণের এই িশব-সম্ধারী 'বপ্লবী ভূমিকার কথা নবীন- 
চন্দ্র তাঁর আত্ম-জীবনীতে আরো ব্যন্ত করেছেন ঃ_“ব্যাঁঝলাম, অন্তরাঁবদ্বেষ 
ও অন্তার্কদ্রোহে খাঁন্ডত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ কাঁরয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, তাহারই নাম মহাভারত। 
ব্াঝলাম, মহাভারত ভরত বংশের ইতিহাস নহে, মহাভারত সাম্রাজ্য (115 
Great Indian Empire)। এই মহাসাম্রাজ্যের নাম খর্মরাজ্য’; যে মহা- 
১5521 -.. কুরুক্ষেত্র”। এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁহার গীঁতোন্ত 
অনাসন্ত বা নিচকাম ধর্ম। এই জন্য ইহার নাম ধর্মরাজ্য। বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণ 
স্থাপিত ধর্মরাজ্যই ভারতের প্রথম সাগ্রাজ্য। বুঝলাম তাঁহার পদাঙ্ক 
অনুসরণ না কাঁরলে ভারতে আবার সেরুপ সামান্য স্থাপিত হইবে না৷” 

শ্রীকৃষ্ণের ও বৈগ্লাবক ভূঁমিকাকে কাব মানাবক মূল্যে বিভূষত করে 
দেখেছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণের ভগবত্তা তাঁর “অতি মানদীষক” শান্ত ও 
কৌশলের ফলশ্রুতমাত্র £_“ব্্ঝলাম আতিমানষিক শান্ত বলে ও কৌশলে 
শ্রীকৃ্ এক সংগে ধর্ম, রাজ্য ও সমাজ সংস্কার কাঁরয়া এবং তন-ই নিভ্কামত্বের 


NE ৯ 


১। ঈশানচন্দ্র বনন্দ্যাপধ্যায়কে লেখা পত্র। 
২। এ। 
৩। আমার জীবন। 


৩০৮ বাংলা সাহিত্যের ইীতকথা 


উপর স্থাঁপত কাঁরয়া এই মহা ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্যই 
ভারতীয় শাস্ত্রে সকলে অবতার। কিন্তু কৃষ্ণল্তু ভগবান স্বয়ং।”১ 
আলোচনা থেকে ব্রয়ীকাব্যে কাঁবর বন্তব্যের সার-সংক্ষেপ করা যেতো পারে 8 

(১) “পতিত ভারতবাসীর” উদ্ধারের একমাত্র উপায় কৃষ্ণের “পদাণ্ক 
অনুসরণে” ধর্ম-সাম্রাজ্যের স্থাপন। 

(২) এই ধর্ম সাম্রাজ্য কেবল রাজনোতিক সংস্থা মাত্র হবে না,_“ধর্ম, 
রাজ্য, সমাজ” এই তিনের যুগপৎ আমুল সংস্কার দ্বারাই অনুরূপ ধর্ম 
সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব। 

(৩) ভারতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই এই বৈপ্লবিক সাম্রাজ্য সর্বপ্রথম, এবং এ 
একবার মাত্র সংস্থাঁপত হতে পেরোছিল। তার পরে এ-িষয়ে পুনঃ পুনঃ 
ব্র্থতার প্রধান কারণ,_ভারত প্রথমাবাঁধই “অল্তরবিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে 
খাণ্ডত”। আত্মহত্যার এই স্বভাব-ধর্ম থেকে ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার 
করোঁছলেন “গীতোন্ত অনাসন্ত” বা নিষ্কাম ধর্মের প্রভাবে। এই নিচ্কামতার 
মনোভাব একাঁদকে আত্ম-্পর িভেদহান,_উদাসীন। অন্যাদকে তা 
অনতার্বদ্বেষ ও অন্তার্ধদ্রোহ মোচনের প্রয়াসে সর্বজীবে সহজ-প্রেমময়। 

নবানচন্দ্রের এই মহাভারত-অর্থ কল্পনা কতদূর তথ্যসহ, বর্তমান 
প্রসঙ্গে সে বিতর্ক অবান্তর। কিন্তু, এর পেছনে নব-ভারতীয় আর্য 
জাতত্ব-বোধের সমকালশন ভাব-প্রেরণা আত্মগোপন করে আছে। মহাভারতের 
শ্রীকৃষ্ণ একদা আর্কহিন্দদর মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করোঁছলেন বলেই তিনি 

“ভগবান্‌ দ্বয়ং”। আবার সেই সাম্রাজ্য স্থাপনের 
ও উনিশ শতকের আবেগাকুল স্বপ্ন দেখেছেন নবীনচন্দ্রদ 
মহাভারত’ “বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে 

ভারতে আবার সেরূপ ধর্মরাজ্য স্থাঁপত হইবে 
না।” প্রাচীন মহাভারতের এই নব-পারিকল্পনায় নবীনচন্দ্র সেকালের ইংরেজি 
‘শিক্ষিত নাগরিক বাঙালর ভাব-স্বপ্নের মূল ধরে নাড়া দিয়োছলেন। তাই, 
বাঁকমচন্দ্র সার্থক ভাঁবষ্যংবাণী করোছলেন, “If executed adequately, 
many will probably consider it as the Mahabharata of the 
Nineteenth Century 1» আবার এই কারণেই সেকালের উচ্ছৰসিত" 
আবেগ বহু পাঠক এই কাব্যনয়ীকে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙাল মহাকাব্য- 
রূপে বরণ করোছলেন। 

কিন্তু, আসলে মহাকাব্যিক সম্ভাবনা যে ত্রয়ীকাব্যে চরমভাবে বার্থ 
হয়েছে, এ-কালে সকলেই সে-ীবষয়ে এক মত। নবানচন্দ্রের ভাব-উচ্ছ্বাসত 


১। এ। 
২। দ্রষ্টব্য এ। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ৩০৯ 


তন্দ্রাল্‌ ব্যান্তিত্ব মহাকাব্যের দৃঢ়-পনদ্ধ সম্ভাবনাকে সচেতনভাবে ধারণ 
চাটা. করার ক্ষমতা কখনোই অর্জন করতে পারোন; 
> _পারা যে সম্ভব নয়, সে কথা বঙ্কিম তাঁর 


উদ্ধৃত পত্রের একাধিক অংশে হীঙ্গতও করোছলেন। রৈবতক-কুরুক্ষেন্র- 
প্রভাসে মহাক্যাব্যক সংঘাতের পটভূমি রচনা করা হয়েছে আর্ধঅনার্য, 
আ্য'ব্রান্গণ্য ও আর্য-ক্ষান্রিয় শান্তর ত্রিকোণ দ্বন্দে। ব্রাহ্মণেরা বেদ-বিধির 
সংগে বৃহত্তম মানব-জীবনীবাধকেও কর-করঙ্ক-নবদ্ধ করতে চেয়েছেন । 
অন্যদিকে যথেচ্ছাচার? ক্ষ্িয়-শান্তি বৃহৎ মানবতার 'পরে চাঁলয়েছে অকথ্য 
নির্যাতন। ভগবান নারায়ণ কৃফবেশে বেদ-ীবাধর অন্ধ সংস্কার ও ব্রাহ্মণের 
যথেচ্ছাচার থেকে ভারতভূমিকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। সেই সংগে 
পাপাচারণ ক্ষান্র শান্তর উৎপাটনও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে, আর্য- 


নাজ ব্াহ্মণ্য-শান্ডির পননরাভ্যুথানের দুরাভসন্ধিতে নিমগ্ন পাপাচারী 
ক্ষত্রিয়-নেতা দূর্যোধনকে তান কৃষ্ণ পাণ্ডবের বিরদ্ধে উ্াক্ষপ্ত করেছেন, 
অনার্য নাগরাজ বাসুকীকেও আর্যএীবরোধী সংগ্রামে করেছেন প্রবন্ধ 
তাঁর উদ্দেশ্য, বেদ-বিরোধী গোলাপক কৃষ্ণ ও তাঁর সংগী পাণ্ডব বাঁর- 
শ্রেষ্ঠদের নির্মূল করে অনার্-রাজ্য প্রীতষ্ঠা। নির্বোধ অনার্যরা রাজ্য 
পেলেই ব্রাহ্মণের আধিপত্য [নিরঙ্কুশ হবে। একাদকে এই রন্ত-ক্ষরা 
সম্ভাবনার িভগীষকা। অন্যাদকে পথণ্য-প্রশান্তি-অনন্ততার আকর 
শ্রীকফ্ণ'_অজর্যঘন তাঁর বাহু; বেদব্যাস একাধারে মাঁদতজ্ক-হৃদয়;_সমভদ্া 
তাঁর অমৃত-নিস্যন্দী মহাবাণী। 
কিন্তু, এই উদান্ত-মহিম বীভৎস-সদন্দর কাহিনী-সম্ভাবনা প্রথম থেকেই 
করুণাঘন মর্মাতুরতার পথ গ্রহণ করেছে। ধর্ম রাজনীতি, সমাজ- 
নশীতগত ন্রকোণ-সংগ্রাম প্রথমেই পাঁরবর্তিত হয়েছে ত্রিমুখী প্রণয়-দ্বন্দ্বে। 
যৌবনে কৃষ্ণ ছিলেন নাগরাজ বাসংকীর পতৃ- 
য়কাব্যে কর;ণাঘন আশ্রত। বাসকী তখন ছল তাঁর বন্ধ, 
মম তি বাস্‌কী-অনুজা জরংকার্‌ তাঁর সাঁঙ্খনী। এই 
অবকাশে জরৎকার্‌ ভালবেসোছল দর্বাদল শ্যামকাঁন্ত তরুণ কৃষকে; 
বাসুকী গোপনে হৃদয় স'পোঁছল কৃষ্ণ-ভগ্নী সন্ভদ্রার অতুল্য নারী-বিভা- 
মূলে। কৃষ্ণ জরংকারুকে গ্রহণ করেন দন; রাাঁক্সণী-সত্যভামা হয়েছেন 
তাঁর অঙ্ক-অলংকার। বাসনকীর ভাগ্যে সুভদ্রা রয়েছে চিত অলভ্যা 
অজুন-প্রণয়িনী সে, পাঁরণামে হয়েছে অজর্নের জীবনসঞ্গিনী। অচারতার্থ 
প্রেমের এই জবালাই উৎাক্ষপ্ত করেছে বাস কী-জরৎকারুকে,_সেই জবালার 
পাঁরসমাপ্ততেই প্রভাসের কাব্য-সমাপ্তি। 


৩১০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


স্পষ্ট দেখ্‌ছি”_মুল কাব্য পাঠ করলে এ-কথা আরো স্পষ্ট হবে, 
এই ত্রয়ীকাব্য রচনায় নবানচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুত মহোদাত্ত পরিকল্পনার 
প্রসংগঢ্যুত হয়েছেন। কাঁবর দুর্বল ভাবালূতা এর জন্যে যত দায়, তাঁর 
আনিয়ত উচ্ছৰাসের অ-নিঃশেষ উত্তালতাও তার চেয়ে কম নয়। নবীন- 
চন্দ্রের কল্পনার মত৷ তাঁর লেখনীও চলতে আরম্ভ করলে থামৃতে চাইত 


ও নকানচন্দ্রে না,_যথেচ্ছ-ীবহার ছিল তাঁর কবি-স্বভাব। এই 
প্রসংগচ্যতি রব কাব্য-্রয়ীতে সে স্বভাব স্ফুটতম,_বৈরতকে 


(১৮৮৬) সর্গ সংখ্যা কুড়ি, কুরুক্ষেত্রে (১৮৯৩) 
সতেরো; প্রভাস (১৮৯৬) শেষ হয়েছে ত্রয়োদশ সর্গে। আর, প্রায় প্রতি 
সিগেই সমুচিত দৈর্ঘ্যের সকল সামা লাঁঙ্বত হয়েছে। নবানচন্দ্র বৈরতকের 
প্রথম কয়েক সর্গ এবং গোটা কাব্যের পারকল্পনা বাঁঙ্কমচন্দ্রকে দেখতে 

ৃ | বাঁঙ্কমচন্দ্র কাব্যের আঁত-দীর্ঘতা সম্বন্ধে আপত্তি করে- 
ছিলেন; পাঁরকল্পনার ভারকেন্দরচ্যুতর সম্ভাবনা বিষয়েও উচ্চারণ করে- 
ছিলেন সাবধানবাণী । বাঙ্কমের নিষেধ নকাঁনচন্দ্র যে-পারমাণে পাঁরহার 

০০ সেই পারমাণে তাঁর কাব্য হয়েছে শিাখিলবন্ধ, আবেগাতুর, 
সা কিন্তু, এই কারণে নবানচন্দ্র সর্বাংশেই নিন্দনীয় নন। কৃষ" 
কথা- ৯ মহাভারতীয় মহাকাব্যের সকল প্রত্যাশা তিনি ব্যর্থ করেছেন! 
কিল্তু, সেই সংগে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন-স্বভাবের এ কটি ভান্তি- 
আবেগতুর কাঁহন কাব্যের যে রস সণ্ার করোছিলেন, তাকে উপেক্ষা করা 


কাব্যের একেবারে প্রথমাবাধিই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য থেকেউপলক্ষে পরিণত 
হয়েছেন। রৈবতকের প্রধান বিষয় ভদ্রা্বন;-_স্মভদ্রার কুমারী ও 
মুক প্রণয়, তাঁর চিন্র-রচনা, সলোচনা-সত্যভামার ই ভদ্রাজর্ণনের 
তি মিলন, বিবাহ এবং স্মভদ্রা-হুরণ। ফাঁকে ফাঁকে আছে রুকিরিণী- 


"কর স.ভদ্রাসান্ত, ছদ্মবোশনী শৈলজার গোপন প্রেম। এ-সব-কিছাই 
মেন মুল রোমান্টিক প্রণয়-কথার পাঁরপোষক পাম্বচ্র ; ভদ্রাজ্ন-গাথায় 
এরা, স্বাদের বৈচিত্র্য সৃষ্ট. করেছে--মুল কাঁহনীর করেছে সৌন্দর্য বর্ধন! 
"বব সার ষড়যন্ত্র, কৌরব রণসজ্জা ইত্যাদিও নূতন রস-বৈচিন্ের আকর। 
ব্যাপক উদাত্ততার পটভূমিতে উত্তীর্ণ করে নুতন A ind 
বশোষত করেছে। রৈবতক আগা-গোড়াই রোমাণ্টিক্‌ প্রণয়- PET 
যেটকু আছে, সেটকুও রঙ্গমতীর স্বভাবান্বিত। রৈবতক রঙ্গমতাঁর 


পাঁরণততর সংস্করণ । 
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রৈবতক রঙ্গমতার পাঁরণততর সংস্করণ, কুরুক্ষেত্র আবার রৈবতকেরই 
শশল্প-পাঁরণাঁতি। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র দুই পুরুষের পারিবারক হীতিহাস, - 
_ অজর্ন-সভদ্রার রৈবতকের ভূমিকা কুরঃক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে আভমনন্য- 
উত্তরা। কুরঃক্ষেত্রের ভাব-ভূমি বিদীর্ণ করে মহাভারতের মহাযদদ্ধ আজও 
ধনত্যকালের শ্রবণ-মনে বীর্যীনর্ঘেষ প্রচার 
রণক্ষেত্রের চেয়ে রাত্রির ?শাবরেই কুরুক্ষেত্রের মহানদজ্ঠান আতিবাহত হয়েছে 
বোশ। সুলোচনা বিরাটের, স:ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের, উত্তরা অজুনের সেবায় 
নরত; কত দুঃখ কত করুণা কত হাস্য-পারহাস-কৌতুক! সেই স্নেহ- 
প্রেম-ভান্ত-বাংসল্য-স্নগ্ধ পাঁরবেশে কেবল উত্তরারই নয়, পাঠকেরও মনে 


হয় 2 


পে বীরধর্ম ছাই। 
সংসার ছাঁড়য়া যাক যমপুরে 
লইয়া সব বালাই ৷” 


কারণ, কুরুক্ষেত্র কাব্যে, কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা অবান্তর। উত্তরা 
সেখানে পঢ়তুল খেলে, আভমনদ্য-উত্তরা ছাব আঁকে, আর দাই-মার কাছে 
গিয়ে করে কৃত্রিম কলহ তারও বৌশ তারা খিল: ল্‌ হাসে-_ছন্টে 
বেড়ায় চণ্চল চরণে। এমন পাঁরবেশে দূর হতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঝঙকার 
ভেসে আসে “ট্যাং ট্যাং ধনুর টঙ্কার» 'নয়ে। 
রাঁত্রর অন্ধকারে “সূর্যমুখী” জরৎকারু অন্তরের বষ-জহালা নিয়ে 
ছুটে ফিরে কৃফ-সন্ধানে। ব্যাসাশ্রম থেকে প্রেম-যোগিনী শৈলজা বহন 
করে আনে গণতার অমৃত-রস। সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বীরের রক্ত-ম্রোতের চেয়ে 
সূভদ্রার মাতৃধমর্ঁ অশ্র;ধারা ঘন-উৎসারত হতে থাকে; সেই সংগে যুগপৎ 
চলে ফ্লোরেন্স্‌ নাইটিঙ্গেল-এর মত আহাতসেবা । বীর্য নয়, করুণা; রক্ত 
নয় অশ্রুই কুরক্ষেত্রের প্রাণ-স্বভাব। সেই অশ্রর প্রবাহ ঘন-ীপনদ্ধ বিচিত্র 
অবয়বান্বিত হয়েছে কুরখক্ষেত্র শেষে আঁভমন্যর মৃত্যুতে। সুলোচনা 
দেহত্যাগ করেছে, আভমন্র সন্তান-সম্ভবা উত্তরা হয়েছে যৌবনে যোগনী; 
_ সঃভদ্রার বিকেণ্দ্রিত নিচ্কাম প্রেম এবারে হয়েছে বি্বময়। সেই আর্য 
প্রেম-গঞ্গার সংগে এসে মিলিত হয়েছে অনার্যা শৈলজার নভ্কাম-প্রেমের 
যমুনা-ধারা। 
প্রভাসে সেই সঙ্গম-তীর্৫থবাঁর আর্যঅনার্ধের বৃহত্তর জশবনলোকে 
ভারতব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে; কৃষ্ণবতারের প্রয়োজন হয়েছে নিঃশোধত। 
অতএব, ষদুবংশের ধৰংস এবং জরৎকারর হস্তে 
প্রভাস কৃষ্ণের দেহান্ত! কিন্তু, সেই চরম মনহণুতে ও 
বাসুক-জরংকার« কৃষ-কৃপা লাভ করেছে! প্রভাসের শেষ হয়েছে, কৃষ্ণ” 


৩১২ বাংলা সাহতে যর ইতিকথা 


স্বগ্ন-কল্পনায়। 
কুর-ক্ষেত্র এই ত্রয়ীকাব্যের অর্বেতরৃষ্ট অংশ._প্রভাস দূর্বলতম। আর, 
আগে বলেছি, কুরুক্ষেত্রের উৎকর্ষ তার উদাত্ত শোঁ্য-গুণে নয়, বাঙাল 
জীবন-ধমাঁ গাহস্থ্য স্নেহ-প্রেমাকুলতার প্রাবল্যে। নবীনচন্দ্রের ব্রয়ী- 
কাব্যে, এদিক্‌ থেকে, উদীয়মান নাগাঁরক বাঙালি সমাজের এক নুতন 
এতিহ্য-চিত্র গড়ে উঠেছে। অকুণ্ঠ ভাগবত-বিশবাসের সংগে নারীর ত্যাগ- 
তিতিক্ষাময় নিষ্কাম প্রেমের 'বিচিত্র রুপ-প্রকাশে তা অভিনব-সৎন্দর । 
কেবল কাহিনী কল্পনার দিক্‌ থেকেই নয়, চারন্রায়ণের ক্ষেত্রেও নারী- 
কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবন-ধর্মের ভাব-প্রেরণাই এই কাব্যব্রয়ীকে নিয়ত 
রসশনষেকে সঞ্জশীবত করে রেখেছে। জরৎকারদুর প্রেমে কৃষ্ণ-দেহাসন্তির 
EL প্রত্যক্ষতা নিয়ে ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় আপত্তি 
AWS করেছিলেন। নবীনচন্দ্র জরৎকারুকে সমর্থন 
করে অন্যান্য যযন্তির সংগে বলোছিলেন, জরৎ- 
কারন এই স্বভাব পাঁরবার্ভত করলে সুভদ্রা-শৈলজার সংগে সে অভিন্ন 
হয়ে পড়ে।৯ বস্তুতঃ, নবীনচন্দের কাবান্নয়ীতে নারী-চারন্রাবলী পরস্পর- 


চেষ্টাকৃত নয়, বাভিন্ন চাঁরত্ের ব্যন্তিতের মুলোদ্ভূত। সুভদ্ৰা, সুলোচনা, 
শৈলজা এবং সেই সংগে সত্যভামা-রাকণীও সাধারণভাবে কল্যাণী নার, 


এ'রা এক-একটি পূর্ণাঙ্গ Individuar, জরৎকারূর অনন্য-সাপেক্ বৈচিব্রের 
প্রসঙ্গ নবানচন্দ্র আসলে নিজের অজ্ঞাতেই তার এই স্বতন্ত ব্যক্তিত্বের 
প্রতি ইঙ্গত করেছেন। র 

নার -ব্যন্তিত্বের স:সংজ্ঞক ব্যঞ্জনাযুক্ত সামাজক-পারিবারক জীবন- 
বোধের একাট কালোপযোগণ আখ্যায়কা চিত্র গেথে তুলেছেন নবাননন্দর। 
ও বাঙাঁলর সামাজক- এঁদক্‌ থেকে বয়ঃসান্ধিহগের একটি অখণ্ড 
পারবারক প্রেরণাকেই তান প্রকাশ করেছেন। নবানচন্দ্ 
এই কাব্য-প্রসঙ্গে রাজনীতি-সমাজনশীত-ধর্ম- 
নীতি-নিভভর এক মহাসাগ্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করোছিলেন। ত্রয়ী 
শতকের রেনেসাঁস-তাড়িত বাঙালির আবেগাদর্শের মূলে। আর, সে 


মূল্য বোধ 


১। দুষ্টব্য-_এ। 
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সাম্রাজ্য অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্য নয়, পারিবারিক জীবনাদর্শ-প্রোমক বাঙালির 
নবাবম্কৃত সাম্রাজ্য__কল্যাণী-নারীর প্রেম-খাদ্ধ মানস-রাজ্য। 
এ-কালের পাঠকেরাও নবীনচন্দরের ত্রয়ীকাব্যকে এই 'আকণ্টিংকর' (৫) 
কোথায় ?__ব্যাসাশ্রমের; রৈবতক-প্রভাসের উদাত্ত ্রীতহ্যের সংগে এ বর্ণনা 
যে অনৌচিত্য-দোষে একান্ত আঁবল হয়ে পড়ে! কিন্তু, অনোৌচিত্য-দোষ 
আসলে 'নীহত আছে আলংকারিক পূর্ব-সচেতনার প্রভাবে বমহখ আধ্বানক 
পাঠকের মর্মে। নবানচন্দ্রের কাব্যের উপপারকাঁথত মূল ভাব-প্রেরণার 
সংগে কাহনী-সজ্জার অন্তীর্বরোধ কোথাও বড় একটা নেই। সন্দেহ নেই, 
এখানে ব্যাসাশ্রমে গীতা 'সৃগীত' হয়ে থাকে; কিন্তু কোনো অনাসন্ভ 
বৈরাগ্যের সুর তাতে নেই। রৈবতকের ব্যাসাশ্রম ও কুরুক্ষেত্রে বাণত 
শৈলজার প্রেমাশ্রমে পার্থক্য কোথায় £ ব্যাসাশ্রমের পথে চলতে চলতে 
যুবক-কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় [িমৃগ্ধ হয়ে পড়েন সেখানে “কুপ্জে কুঞ্জে গাহে পাঁখ” 
_ গাছে গাছে ফোটে ফুল,চারাদকে লতা-পল্লবের অজস্র সমারোহ ৷ 
তারই মাঝে হঠাৎ কলকণ্ঠ খাঁষ-বালক ছন্টে এসে হাত তুলে বলে “মহারা, 
আচচ্ছিব্বাদ কার!” তার পরে কৃষ্াজ্নকে [ঘরে খাঁষ বালকদের চলে 
আঁভিনব বালাখল্য-লীলা,_কেউ ঘাড়ে ওঠে. কেউ পাঁঠে-কোলে। তাঁরাও 
সানন্দে বণ্টন করেন অসংখ্য উপহার-পূত্তীল! মহাভারতীয় গীতা না 
হোক্‌.-ওপরে বার্ণত নব-বাঙাঁল-জীবনের নবীন মহাগীতা ত একদা 
পাঁরবেশে ! 
অতএব, নবীনচন্দ্রে মহাভারত নেই দেখে নিরাশ হতে পার; কিন্তু, 
তাঁর রচনাকে হিজণবন বলে ধিক্‌কার দিতে পারি না। তাছাড়া সুলো-- 
চনার মধ্যে পরের ছেলের মা হওয়ার নিচ্কাম বাৎসল্যের আদশে শরং- 
চন্দ্রের নারী-কল্পনার স্বর্‌প-ই আভাসিত হয়ে নেই কী? বিবাহিতা 
কার; স্বাম-সপর্শমান্র স্বীকার করে না কৃষ্ণ-প্রেমে সে সদা বহবল। 
লজ্জা অনার্য অর্জনের প্রীত তার প্রণয়াসান্ত বৈবাহক পাঁরণাত লাভ 
করতে পারে নি। অর্জনের বিবাঁহতা পত্নী 
নবানচন্দে বঃসন্ধির সূভদ্রার প্রত বাসুকী পোষণ করেছে অনির্বাণ 
জশবন-ব্যঞ্জনা 
প্রেম-জবালা। নারী-্যানতিত্বপ্রধান সমাজের নবীন, 
মূল্যবোধের সমস্যার পাঁরচয় এখানেই পরোক্ষভাবে হলেও, সপল্ট-আভাসিত 
হয়েছে। মধনসুদনের কাব্যে এই সমস্যা-টিন্রাবলশ আরো সংসন্ততর; 
নবলনচন্দ্রে তা *লথীবাঁচ্ছন্ন হলেও অরো বাঁচন্র--আরো রোমান্স 


পেলব। ২ 
আগে বলোছ, মধস*দনের ভবলোক-চারী জীবন-সমস্যা বাঁঙকমের 


৩১৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


হাতে৷ বস্তু-কাঁঠন মৃন্ময় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে। সেই পুর্ণাঙ্গ-তার 
তির্যক দাঁন্টির সাম্‌নে বাংলা সাহিত্যের বয়ঃ- 
টা আৰব নিয়োচিত.হয়েছে; মজে যৌবনের 
ঘটেছে প্রথম আবিভাঁব। কাব এবং কাব্যেরও বয়স বিচারে নবানচন্্ 
ছিলেন বাঁঙ্কমের বয়ঃ-কনিষ্ঠ। বাঙ্কমের শিল্প-বুদ্ধির প্রভাব থেকে 
তিনি নিমঢুন্ত ছিলেন না; তব্‌ বয়ঃসন্ধির স্বপ্নাকুলতা ও অস্বচ্ছতাকেও 
অতিক্রম করতে পারে নি তাঁর মনোধর্ম। এই কারণেই বাঁঙ্কম-যুগের 
আধবাসা হয়েও তিনি মধ্রসূদনের যুগের কাঁব। 
নবানচন্দ্র জীবনীমুলক তিনখানি কাব্য িখিয়াছিলেন,_€১) খনষ্ট 
(১২৯৭ বাং), (২) অমিতাভ (১৩০২ বাংলা) _বৃদ্ধলীলা, (৩) অমৃতাভ 
(১৩১৬) চৈতন্য লীলা! অমৃতাভ-ই নবীনচন্দ্রের শেষ কাব্য; এটি তাঁর 
“ভার পরে প্রকাশিত হয়েছিল। ভগবদূগীতা (১৮৮৯) ও মার্কণ্ডেয় 
চণ্ডীর (১৮৯৪) পদ্যান্বাদও নবশীনচন্দ কারের 
1 টি ছিলেন। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে ‘আমার জ বণ 
পাঁচখণ্ড ছাড়া আছে ভান্‌মতী আখয়ারক! 
(১৯০০)। পাত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি একটি নাটকও লিখেছিলেন 
নির্মাল্য নামে। সাহিত্যকর্ম হিসেবে এদের কোনো উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য নেই! 
কেবল কাঁব-জীবনী রূপে ‘আমার জীবন' যেমন কৌঁতুহলাবহ, তেমনি 
কৌতুককর ৷) 
নবানচন্দের পরম সনহৎ ছিলেন কাঁব হেমচন্ডের অনুজ ঈশানচন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭)। ঈশানচন্দ্রের প্রকাশত কাব্য চারখানির 
মধ্যে তিনখানিই 'গাঁতিকাব্'_ গণাতি-কবিতার সংকলন। প্রথম কাব্য 
চিত-মুকুর প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খীজ্টাব্দে। 'বাসন্তপর প্রকাশ 
ফাল ১৮৮০ খাও, এবং ‘চিন্তার ১৮৮৭ খু এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে 
প্রকাশিত কবিতাবলণ বঙ্গদর্শন, আদর্শন, বান্ধব, এডুকেশন গেজেট, 


EES ভারতাঁ, নবজাবন, প্রচার, সাধারণী ইত্যাদি 
ল্য সাও "বিভিন্ন সামায়ক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গণীত- 


কাঁবতা রচনায় ঈশানচন্দ্রের দক্ষতা সেকালের 
পক্ষে ছিল অনন্যপূর্ব। ঈশানচন্দ্রের ব্যন্তি-হৃদয়ে একটি অন্তগূঢ় যোঁবন- 
জৰালা সর্বদা দাহ সঞ্চার করে ফিরাঁছল; তাঁর অধিকাংশ খণ্ড-কবিতাই 
কাব-হৃদয়ের এই অনন্যপর যন্ত্রণায় তপ্ত। এর প্রকাশিত একমাত্র পদ্য 
আখ্যায়কা ‘যোগেশ কাব্যে (১৮৮১) সেই বিষজবালা অনেকটা অবয়ব 
পাঁরগ্রহ করেছে। 
বরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “ঈশানচন্দ্রের জীবনকথা আমরা 
বিশেষ কিছুই জানি না; এইট:কুমান্র জানা আছে যে, তন অনেকদিন 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ৩১৫ 


হঃগৃলী কলেক্টরীতে এবং শেষ জীবনে হাইকোর্টে কর্ম কারয়াছলেন !”১ 
কিন্তু, কাব সম্বন্ধে আরো একটি খবর জানা যায়; তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় 
পক্ষে সে খবর সর্বাধিক প্রয়োজনীয় £_ঈশান- 
জীবন ও কাব্য চন্দ্র ৪২ বছর বয়সে বিষপানে এ 
আত্মহত্যা করে 
ছলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন,_“যে কারণে তানি মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে 
{নিজ হাতে নিজের জীবনের অবসান ঘটাইয়াঁছলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার 
যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের মূলে সেই কারণই ছিল; অধিকাংশ কবিতাই, বিশেষ 
করিয়া 'যোগেশকাব্যখখাঁন একটা অন্তগ্ঠ জবালায় জীরত। সক্ষম 
রচনা বালয়াই সেগুলি পাঠকের মনেও জালা ধরাইয়া দেয়।”২ ব্রজেন্দ্রনাথ 
এই মর্মজবালার স্বরূপ বিবৃত করেন নি;_সে ছিল অপরিতৃপ্ত-ব্যর্থ- 
প্রেমের নিরন্তর দাহ। : 


যোগেশ কাব্য-এর নায়ক যে কাঁবরই মর্মপদুর্ষ কাব্যের উৎসৰ্গ পত্রে 
তার আভাস আছে ঃ_“যোগেশ কাল্পনিক উপন্যাস নহে ;-_যোগেশ 
অধিকাংশই যোগেশের জাবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার 
আজশবন সুহৃদ_আমার সংসারের সান্বনা-আমার অন্তরের অন্তর 
আমার কাব্যের সহায় ছিলেন।” | 


‘যোগেশ কাব্য 'উদাঁসিনীর' মত গাথাকাব্যের আকারে লেখা । কিন্তু 
কেবল সমাপ্ততেই নয়, যোগেশ উদাঁসনী থেকে আমুল-পৃথক, ভাব- 
প্রেরণাযুন্ত। উদ্াাঁসনীতে ব্যথাহত প্রেম সার্থক-পারণামী। বেদনার 
করুণাশ্র আছে তাতে, সফলতায় আছে আনন্দ। {কন্তু, সর্বত্রই আছে 
কাঁব-মানসের 'নস্তাপ উদার প্রশান্তির ছায়া। 'যোগেশ' কাব্যে আদ্যন্ত 
যন্ত্রণা,_কেবল তাপদাহ! কাঁহনীট নিম্নরূপ ৪ 

নর্মদাকে বিবাহ করতে গিয়ে তার সখা মন্দাকনীকে দেখে যোগেশ 
গ্রণয়-বিহবল হয়। নৰ্মদা গোরবর্ণা, মন্দাকিনী অপেক্ষা সুন্দরী কিন্তু 
যোগেশ মন্দাকিনীর প্রাত। একান্ত আকৃষ্ট! উদ্বোলত "চিন্তে সে একাঁদন 
ন্দাকিনীকে প্রণয়-পত্র প্রেরণ করে। মন্দাকনী যোগেশকে অগ্রজের মতই 
এদ্ধা করত £ এই পনর পেয়ে প্রবল বিরন্তি ও তিরস্কারের সংগে সে যোগেশের 
প্রণয় প্রত্যাখ্যান করল। যেগেশ স্বভাবতঃ দুর্বল বা নীতিহীন ছিল না; 
-_ সে ছিল ৪. 


“সততার চিত্রপট-নীতির দর্পণ ।”_ মহত্ব, গাম্ভীর্য, কর*ণা, বিদ্যা ও 
Wb কী: | 


১। রি বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য সাধকচাঁরত-মালা )। 
ই। এ৷ 


৩১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সম্পদের সে ছিল এক পণ্যমর্ত। মন্দাকনী তাকে রূপ-লালসাতুর মনে 
করেছে,_এই ধিকৃকারে যোগেশ গৃহত্যাগ করে। 
‘যোগেশ কাব্য” মালাবার পর্বতে ভৈরব মন্দিরের কাছে সে মম 
রা অবস্থায় পড়ে ছিল; এক ব্যাধ ও মন্দিরের 
ভৈরবার চেষ্টায় সুস্থ হয়ে ওঠে। তখন একদিকে তার মনে পড়ী-পন্র- 
ভ্রাতার আকর্ষণ, অন্যাদকে মন্দাকনী-প্রেম তাকে নিরন্তর অধীর করে 
তোলে। অবশেষে ভৈরবার প্রেরণায় তার মৃত্যুমৃহূর্তে স্বামীর সংগে 
মন্দাকিনী এসে উপস্থিত হয়। মন্দাকনীকে উদ্দেশ করে যোগেশ শেষ 
বারের মত বলে! 
মারয়াছ কতবার প্রাণের ভিতর 
ভীষণ নরককুণ্ড ছিলাম ধারয়া; 
আজ সে পিপাসা মম গেছে শ:কাইয়া 
কিন্তু উন্মাদের জ্ঞান মরণের আগে৷” 
আোগেশের মত্যুর পূর্ব মুহুর্তে ন্মদারও দেহান্ত ঘটে; কারণ সে সতী; 
সতী কখনো বিধবা হয় না। মৃত্যুর পরে নর্মদার আত্মা স্বর্গলোক-বাসী 
হয়; কিন্তু যোগেশ তার পশ্চাৎ-অনসরণ করতে গিয়ে হয় ব্যর্থ! দুঃসহ 
SEE গাই তার মঅ পাপার ভাগ্যবলাপ। 


ন মম'ন্ত্রণা তাঁর আবেগকে কখনো নবানচন্দ্রের মত পল্লব- 
চারি উচ্ছলতায় উদ্বেল করতে পারে 5 
তকাবিতায়, কি 


তার প্ৰতিফলন ঘটেছে। বলা বাহুল্য, সদ-গাঠিত ভাবানভূতির সত্যতা ও 
প্রত্ক্ষতাই সার্থক 7:1০ কবিতার ধর্ম। ঈশানচন্দ্রের কোন কোন কাঁবতায় 
এই Lyric গুণ স্বচ্ছ-শহদ্ধরূপে আভাসিত হয়েছে £_ 


“দেবি! 

আবৃত শরীরে তুমি. চক্ষুর কাণকা জালে 
বিরাজ আমার । 

স্পর্শ শান্তি রূপে তুমি. এই শরীরের ত্বকে 
সতত প্রচার ॥ 

শব্দ শক্তি রূপে তুমি শ্রবণের মূলে 
কর অবস্থান। 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধি ৩১৭ 


দর্পণ বিহীনে যথা আপন আকৃতি কিবা 


be SR নহে অনযুমান। 
THESE তোমা বিনা সেইরূপ প্রাণের ব্ৰহ্মাণ্ড মম 
নহে বিদ্যমান ॥ 
তুমি মম-আমি তব, যেই তুমি, সেই আমি, 
নাঁহ ভিন্নাকার। 
তব অপার্থব রূপে আমারো তদ্গত প্রাণে 
কাঁর নমস্কার ॥ 


(স্তোত্র_চিন্তা ) 

ঈশানচন্দ্রের জীবন-সমস্যা এবং ‘যোগেশ কাব্য’ রেনেসাঁস-সমকালীন 
জটিল গ্রান্থি-বন্ধনে পণীড়ত। ওপরের কাঁবতাতেও তেমান দেহ-মনে নিবিড় 
প্রেমের একটি সমস্যাময় রুপ গণীত-ভাবনায় পারস্রুত সফল হয়ে উঠেছে। ' 
আধ্মীনকতার জবালার সংগে কাঁবর জীবন ও কাব্য একান্ত ব্যান্তনবদ্ধ 
গভীর অনুভূতিকে শুদ্ধ রুপান্বিত মত্ত দিয়েছেন_দিয়েছে বিশুদ্ধ গণীত- 
কাঁবতার জন্ম। এদিক থেকে বয়ঃসান্ধ-পীড়ত আধ্বীনকতার হীতিহাসে 
ঈশানচন্দ্র অবশ্য স্মরণীয়। যোগেশ-কাব্য আমিন্রাক্ষর ছন্দে লেখা ঃ হেম- 
চন্দ্রের কাব্যের মত তা একান্ত আড়ষ্টগাঁত নয়, নবীনচন্দ্ের আমিন্রাক্ষরের মত 
তা নয় লঘুচপল। পর্ণ মা নামক একটি মাসিক পত্র প্রচলন ও প্রবর্তন 
ঈশানচন্দ্র ছিলেন পুরোধা । 

এ-ফুগের আরো একজন সমূল্লেখ্য কাব ছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯ 
১৮৯৪)।১ সেকালের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁর লেখনীর দ্রুতগাতি ও 
বহচািতা বিস্ময়কর ৷ ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ রচিত ৭০ খাঁন 
গ্রন্থের পারচয় দিয়েছেন।২ তার মধ্যে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, খোসগল্প 
থেকে আরম্ভ করে সব কিছুরই আছে। রাজকৃষ্ণ রচিত নাটক-প্রহসন-গীতি- 
নাট্যাদর সংখ্যাই বেশি। কিন্তু, কাব্য-কাঁকতা-গানের সংখ্যাও বাইশটির কম 
নয়। একাধিক কাব্য আবার বিভিন্ন খণ্ডে বিভন্ত। ডঃ সুকুমার সেন এই 
সুদীর্ঘ-তালিকায় আরো একাধিক নাম যোগ করেছেন। তাতে মূল সংস্কৃত 

মহাভারত, রামায়ণ, কাব্যপুরাণের পদ্যান বাদ 

রাজকৃষণ রায় থেকে আখ্যাঁয়কা কাব্য, শিশহ-কাবতা, স্তবমালা, 
দেব-সংগত সবই আছে। রচনার প্রাচুর্য ও ব্যস্ততা সত্তেও রাজকৃষের কাঁব- 
কাত সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়। বাঁত্কমচন্দ্র তাঁর মহাভারত-অনধ্বাদের 
যগেপৎ প্রামাণ্য ও জনীপ্রয় স্বভাবের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর 
[শশনকবিতাবলী এককালে যথার্থই শিশনচত্তের মনোহরণ করোছল। 
8) টুল পাকা 575 

২! এ! 


৩১৮ বাংলা সাহত্যের ই তিকথা 


পাজকৃষ্ধের প্রথম কাব্য বঙ্গভূষণ-এ (১৮৭৪) বিঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত 
মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুদর্শপদশ কবিতানুসারে লিখিত হয়েছে। 
এতে তেবাঁট্রটি সনেট আছে: ‘পাণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকার 
বাগীশ' থেকে বঙ্গ বিশারদ শ্যামচাঁদ গোস্বামী, পর্যন্ত বহু কৃতন বাঙালি- 
বাঙালনী সনেট-এর বিষয় সরবরাহ করেছেন। রাজকৃষ্ণের কাব্য হিসেবে 
“কষ খ্যাত গ্রন্থ ‘অবসর সরোজিন?'। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ 
কাব্য বিচিত্র প্রকার কবিতার সঙ্কলন। 
বত { হসেবে রাজকৃঞ্ের গ্রষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল তাঁর বিবয়-দচেতনতা 
নং পারছ আঙ্গিক-চিন্তায়। ‘পদ্য লেখায় রাজকৃষের স্বাভাবিক ক্ষমতা 
ছিল।”১ তাই, যখনই যে বং [তিনি লেখনী ধারণ করেছেন, সর্বত্রই 
স্বতঃস্ফ জানত স্বচ্ছন্দতা লক্ষিত হয়েছে। 
কাঁব-স্বভাব _ রা 
শহাভারতের মত বৃহৎ দুরূহ গ্রন্থের মুলানত 
অলনবাদ শ্রম ও অধ্যবসায় সাধ্য। গাজকৃষ্ণ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটির 
অবকাশ রাখেন '1ন। 


অথচ, তা সত্তেও তাঁর পদ্য-কর্ম হয়েছে স্বচ্ছন্দ 
সাবলীল প্রামাণ্যতার সংগে এই জন-প্ররতার সহজ সঞ্চয় রাজকৃষ্ণের 
সহজাতি 2% 


৩৬ 


পাঁরচয় -কাঁবতার ভাব ও 
রুপাজ্ক রচনার বহন করে। শিশদ-কৃবিতার ভ 


বগা কবি-কুল-ধন, হে মধুসূদন! 
ণব মধু বরষিলে এ বঙ্গ-সমাজে 


"পিস উজ 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি তর 


মৃগরাজ-বধ্‌ বই কেশরী ভৈরব 

শৃগালী হইতে কভু জনম কি লয়? 

তব গুণ-গুণে বঙ্গ আজীবন হেতু 

আবদ্ধ রাহল তুলি তব যশ-কেতু ৷” 
নূতন ও পুরাতন ছন্দ নিয়ে রাজকৃষ্ণ আরো নানা রকম পরীক্ষা নিরাঁক্ষা 
করেছেন। তার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য “কাব্যাত্বক গদ্যকে” 
“পদ্যপোঙ্ীন্তক” প্রণালীতে সাজিয়ে লেখা। বাংলা ভাষায় গদ্য কবিতা 
রচনার প্রথম পরোক্ষ প্রয়াস এখানেই। ১৮৮৪ 


'পদ্য তি খুশজ্টাব্দে আর্য দর্শন পত্রিকায় ‘বর্ষার মেঘ” 
কাব্যাত্মক গদ্য ৪ 
করিত নামক কাঁবতা লিখে পাদটাীকায় রাজকৃ্ণ লিখে- 
তা (9 
1ছলেন £-“যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক, ভাব 


থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এরুপ পদ্য পৌীন্তক প্রণালী তে 
সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একট নূতন অঙ্গ ।” কাঁবতাটির 
প্রারামভক ছত্রগ্াল নিম্নরূপ £5 
“আকাশ নীল-__অনন্ত নীল; 
মানব চক্ষু অনন্ত নয়__ 
সৃতরাং আকাশ অনন্ত নীল। fi 
দক্ষিণ দিক শোভিত দিগঙ্গনার অঞ্জাল হতে 
একখান সক্ষম মেঘ ভাসিয়া আসল” র্‌ 
বলা বাহুল্য, ছন্দগণান্বিত গদ্য, আর গদ্য কাবতার ছন্দ এক নয়। 
আবার, পদ্যগুণান্বিতা গদ্যকে “পদ্য পোঁঙ্‌ন্তিক” করে সাজালেই তা গদ্য 
কবিতা হয় না। রবীন্দ্রনাথের “লিকার” বহুলাংশ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ । 
তবু, পদ্য-ছন্দের গ্রণহাঁন গদ্যকে ‘পদ্য পোঁঙ্‌ক্তিক’ করে সাজালে “ভাষার 
একাঁট নূতন অঞ্গ” বিকশিত হতে পারে; সেকালের পক্ষে এই আ শক" 
চেতনা সত্যই বিস্ময়কর । এখানে কবির অসংজ্ঞান ভাবনায় গদ্য কাঁবতার 
প্রচম্ভারনা ছায়াবকুলিত হয়েছে কি নাচ এ লা বম 
মধ্সূদনোত্তর বাংলা সাহত্যে, ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,_“নাট্যকার- 
হশোলোভীর মতই কাব বশরপ্রাথর ঘাটত ছল না” বাঙালা সাহিত্যের 
ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে তানি এবিষয়ে সদার্ঘ কাঁব-তালিকা পেশ করেছেন, 
সাধারণতঃ, এই সব কাঁবতায় তনাঁট পৃথক ধারা চলে আসাছল। এক, ঈশ্বর 
গুপ্তান;সারণ প্রাচীন ধারা; দুই, রঙ্গলালের মত 
সমকালীন কাব্য-ধারা এ্রীতহাঁসক কাব্য রচনার ধারা; তিন, মধুসুদন" 
বৈমূখ সংস্কৃত কাব্য-কাবতানুসারীদের ধারা। মধসংগগের ওজস্বী 


‘৩২০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ছিল না। আর, শিল্পকর্ম হিসেবেও এ-সব রচনা নিছক তথ্য-ভার বর্ধনের 
গৌরব ছাড়া আর কোন মূল্য দাবি করতে পারে না। কেবল দ+একজন 
লেখকের রচনা ক্কচিৎ কৌতুহল, কখনো বা কৌতুকের উদ্রেক করে। তাঁদেরই 
উল্লেখ করব নিচে। 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯২২) এক কালে প্রবল কৌতুক ও 
কৌত্এহলের উদ্রেক করেছিলেন। ভুবনমোহন দেবীর ছদ্ম নামে বাভিন্ন 
পত্রিকায় কবিতা লিখে তিনি প্রবল চাণ্যল্যের সৃষ্টি করেন। স্বয়ং ভুদেব 
“ম্খোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ভূবনমোহিনী দেবার “ভুবনমোহিনা 
প্রাতভা” প্রেথম ভাগ ১৮৬৪, ইয় ভাগ ১৮৭৭) পড়ে এই মহিলা কির 
উচ্ছৰীসত প্রশংসা করোঁছলেন। পরে, স্বনামে, পূরুষরূপে আত্মপ্রাত 
করতে কাঁবকে বেগ পেতে হয়োছিল। নারীর ছদ্মনাম ব্যবহার করার 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কারগরটিও কৌতুকপ্রদ।  মন্দাবাদ পরিকার 
৬ ডে যেত হারাল গা 
পরে আর এ ত উবনসোহিনী দেবার 


তভায় মুগ্ধ হয়ে ভুবনমোঁহনার দচকানায় ন্কাপড়টা, বইটা” 
রর না, “ঘর কাব্য- উজ ত যে 

ছিল না, ভুবনমৌহনী নাম-মোহের অন্তরাল হৈহে রহপন্দ্রনাথ তা 
- সি অল্তরাল থেকেও রবীন্দ্রনাথ ", 
কার করোছিলেন। এ'র আর দুটি প্রকাশিত কাব্য গ্রন্ধ আর্য-সংগত 

ও বসনধ দত্‌'। BSE ree 


গোবিন্দচন্্ রায় (১৮৩৮-১৯১৭) গণাত-কবিতা লেখক হিসেবে খ্যাতি 


নিয়ে এককালে বাঙালির মুখে মুখে ফিরোঁছল। কাত দি “মনা 


“কত কাল পরে! বল ভারত রে! 
দণ্ঃখ সাগর সাঁতার পার হবে। 
। অবসাদ হে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে 
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে। 


১। অপ্রকাশিত আত্ম-জীবন-দ্রন্টব্য সাহিত্য 8৪1 
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বাংলাকাব্যে বয়ঃসন্ধি ৩২১ 


নিজ বাস ভূমে, পরবাস হলে 


গোঁবন্দচন্দ্র রায় পর দাস খতে সমুদায় দিলে। 
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে 
বহ লৌহ বানার্মত হার সুখে 


পর ভাষণ আসন, আনন রে 
পর পণ্যে ভরা তন, আপন রে।” 
এ*র কিতাবলন 'গীত-কবিতা' নামক চারখণ্ডে সম্পূর্ণ সংগ্রহ-গ্রল্থে 
সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আরো অপ্রকাশিত রচনাও রয়েছে! 
দনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮) একদা পূর্ববঙ্গের জনীপ্রয় কবি 
{ছলেন। ইনি গীতিকাবতা এবং উপন্যাস দুই-ই িখোছলেন। কাব্য 
গ্রন্থের মধ্যে আছে--১। মানস বিকাশ (১৮৭৩); ২। কাঁব কাহনী 
(১৮৭৬); ৩। মহাপ্রস্থান কাব্য (১২৯৪ সাল)। উপন্যাস দইখান/ 
১। কুলকলত্কনী ও ২। নিরাশপ্রণয়। দীনেশচরণ 'ঢাকা প্রকাশ' ও ঢাকা 
তৰণ’ পান্রিকা কিছুকাল সম্পাদন করোছলেন। 


মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) কাঙাল ও ফাকরচাঁদ ভাঁণতায় মনোহর বাউল 
গণীতিও রচনা করোছলেন। এককালে এপ্র বাউল গানে গ্রাম-বাংলা আকুল 
«আমি করব এ রাখালী কতকাল। 
পালের ছ'টা গর; ছুটে, কোরছে আমায় হাল-বেহাল 
আমি গাদা করে নাদা পরে রে, কত যত্ন করে খেতে দিই ঘরে; 
তারা ছটা যে গুখেগো গরু রে; তারা নরক খায়রে হামেহাল ! 
কাঙাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালি নাও হে আর পারিনে 
5 গরু চরাতে ৷ 
আগি আগে তোমার যা ছিলেম হে, আমায় তাই কর হে দান দয়াল” 
রনাথের কাবগ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে চারু চরিত্র (১৮৬৩) এবং স্কুল- 
ন্ডরণক (১৮৬২) ও কাব্য কৌমুদী (১৮৬৬)। অক্কুর সংবাদ 


পাঠ্য পদ্য পণ 

(১৮৭৩) ও সাবিন্রী নাটিকা (১৮৭৪) গীতাভনয়-এর আগের লেখা। 
চিত্তচপলা (১৮৭৬) হরিনাথের লেখা উপন্যাস। 

কাঙাল হারিনাথ কাঙাল ফাঁকির চাঁদ ফকীরের গীতাবলী ষোল 


খন্ডে প্রকাশিত হয় ৯২৯৩ থেকে ১৩০০ বাংলা সালের মধ্যে। হারিনাথের 
খা আরো কিছ গ্রল্থ-গ্রান্থকা প্রকাশিত হয়োছল। 

ন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৬) প্রধানতঃ স্কুলপাঠ্য নীতিগর্ভ 
কাঁবতা লিখে জনপ্রিয় হয়োছলেন। তাঁর সদ্ভাবশতক (১৮৬১) “পারস্য 
কাব” হাফেজের “প্রণীত গ্রন্থের অত্যুৎকৃল্ট কাঁবতা কলাপের মর্মমান্র গ্রহণ” 


২১-হয় 


লে 


৩২২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


করে রাঁচিত। স“ফা কাঁব “সাদী'র ফারসা কাঁবতার অনুসরণও এতে কিছ; 
পারমাণে আছে। এই কাব্যের কিছু কিছু কবিতা 
পাশরকায় প্রকাশিত হয়োছিল। কাব স্বয়ং কিছুকাল 'ঢাকাপ্রকাশ" সম্পাদনা 

৷ মোহভাগ’ (১৮৭১) নামক নশীতি-কাব্য ও “কৈবল্যতত্ত' 
(১৮৮২) তত্বমূলক গদ্য গ্রন্থও কৃষচন্দ্রেই লেখা । 'রা স-র হাতিবৃত্ত 
নামে ইনি নিজের আত্মকথা 'লাঁপবদ্ধ করে গেছেন। 


হারশ্চন্দ্র মিশ্র (১৮৩৮ (? )-১৮৭২) বহ গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি 
বহু সামায়ক পর-পান্রকার সম্পাদনা করেছিলেন। তার মধ্যে কাবিতা- - 
হর্স মাবল | ও চিত্তর্জিকা নামে দুটি ছিল কাঁবতাবহুল পর্র-পান্রিকা। হান 
ূ নাটক, প্রহসন, গদ্য-পদ্য রচনা এবং কাব্য 
এ Ib লিখে গেছেন। কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তিন- 
চিত বারতা! কৌমুদণী (১৮৬৩-৭০), বিধবা ব্গাঙানা (১৪৬৩) 
বীর বাক্যাবলঈ (১৮৬৪), রামায়ণ আদিকাণ্ড (১৮৬৯), কাব রহস্য 
2 কাবতাবলী (১৮৭২) ইত্যাদি। তাছাড়া, নির্বাঁসতা সাঁতা 
7৯) এবং কীচক বধ-এ (১৮৬৫) মধ্সূদনের প্রভাব আছে। 


*ধসমদনবরোধিতার এক কৌতুকাবহ প্রাতরূপ সৃষ্ট করে ওঠ 
= বাংলা কাব্যে এককালে বিখ্যাত হয়োছিলেন। তাঁর রাচত ছুছুন্দরী বধ 
নব্য মেঘনাদ বধ কাব্যের প্যারাড়। প্রারাম্ভক ছত্রগুলি নিম্নরূপ ৪ 


কৃকচন্দর মজুমদার 


৷ “দেবলদবা' এ'র রচিত নাটক। 


এ যগের অন:ল্লেখ্য-তর কবিতা এবং তাদের রচাঁয়িতাদের নামের তালিকা 
দীর্ঘ করে লাভ নেই। এতাবং আলোচনা থেকে এবারে বয়ঃসন্ধি লগ্নের 


বাংলাকাব্যে বয়ঃসান্ধ ৩২৩ 


সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পাঁরচয় পাওয়া যেতে পারে ৪-১। মধ্যসৃদন-হেম-নবান- 
৯৮১ কথা ছেড়ে দিলে, এ-কালের দুর্বল রচাঁয়তাদের 

কাব্য-ভাবনা ছিল অনিশ্চয়তায় মন্থর ও 'বাচত্র- 
গামী। সুস্থ-চেতন বাঙালি মানসে মধনসন্দনের কাব্য-ধর্ম কাবর জীবৎ 
কালেই সংচিরস্থায়ন প্রতিষ্ঠা অর্জন করোছল। কিন্তু যাঁরা দুর্বল; 
যৌবনের দূঢ-ভাত্ত সীমায় পৌছেও যাঁরা কৈশোর-স্বপ্নে কুশ্ঠিত, উদ্বেল, 
তাঁরা ভারতচন্দ্র থেকে রঙ্গলালের ভাব জগতে গবশৃঙ্খল স্বেচ্ছা-বচরণ করে 
{ফরেছেন। 

২। যৌবনের প্রাতজ্ঠা-_আত্মসচেতনা, আত্ম-ীনর্ভর ও আত্ম-সংসান্ততে। 
আত্মানুভুঁতির এই নিভৃত িশদাদ্ধই Lyric কাব-কর্মের উৎস। পরবর্তী 
আলোচনায় দেখব, বাঁঙকম ও বঙ্কিমোত্তর যৌবন-বকাশের যুগে এই আত্ম- 
সং যে পরিমাণে আত্মকোন্দরক ছিল, সেই পাঁরমাণে ছিল নিতান্ত ব্যাগ্ত- 
{বমখে ৷ বাংলা কাঁবিতায় সদ্য-বকাঁশিত যৌবনের এই আত্ম-ীনরোধ ও 
মন্ময়তার মধ্যে বিহারীলালের হাতে বিশুদ্ধ লারক কাঁবতা-ধর্মের জন্ম। 


ক্ষেপ-সম্ভাবনা আভাঁষত হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মন্ময়, স্পর্শকাতর 
ভাবাল্‌ কাঁবতাবল তে। পাঁরণত-তর 'লারক স্বভাবের সম্ভাবনা লক্ষ্য 
ঈশানচন্দ্রের বিষষ্ন-গম্ভীর ভাব-গভীর গাঁতিকীবতায়। 

৩। বয়ঃসন্ধি-যুগের শ্রেষ্ঠ এঁতহাসক বন্তব্য এই যে, বাংলা কাব্য- 
সাহত্যের ইতিহাসে মধ্স্দন আজও অনননকরণীয় হয়ে আছেন! প্রথম 
থেকেই কাঁবর ব্যা-জীবনকে ধসকেতু-জবলার সদ্‌শ বলে অনুভব করোছ। 


জন্য প্রত্যক্ষ করে নেওয়া চলে । কিন্তু, সে আগুন দিয়ে শান্ত জীবনের 
দপ-শিখাঁটি জৰালিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় । মধুসূদনের কাঁব-ধর্মের দুটি 
দক,_এক [িগ্লবী-চিত্তের যন্দ্রণাদাহ £ সেই বেদনায় তান সাংসারিক 

খ' এবং দুঃখে সর্বাধিক জৰলে পুড়েছেন।! তাঁর ‘আত্মাবলাপ’ কাঁবতা 
লেখা হয়োছল আইন ব্যবসায়ে সচ্ছল-সার্থক উপার্জন-সূচনার দিনে। এই 

গুন দিয়ে বিপর্যর যুগের সকল পাপ, সকল গ্লানকে তান দগ্ধ করে 
1ছলেন। িন্তু, আগে বলেছি, মধসুদনের কাঁব-কর্মের শ্রেচ্ঠ দক হচ্ছে 
অগ্নিদগ্ধ শুদ্ধ স্বর্ণের উজ্জবলতার দিক্‌ । মধুসূদনের রাবণ অনির্বাণ 
আঁগ্নদাহ, তাঁর সীতা-সরমা-প্রমীলা স্বর্ণকান্ত-কল্যাণ-বিভাময়ী; মধুসুদনের 
তারা-কৈকেয়-শু্পনখা যন্ত্রণা-ব্যাথত, ‘কিন্তু তাঁর শকুল্তলা-জনা ভানুমতাী- 
দুঃশলা ইত্যাদি বেদনাগ্নপূত মঙ্গল-মহিমায় খদ্ধ। মধস-দনের যে 
প্রতস্ততা তাঁর নিজের জীবনের শ্রেজ্ঠ সম্পদ; তাই দিয়ে উত্তরসূরীদের 


৩২৪ বাংলা সাহত্যের হীতিকথা 


জন্য শাশ্বত গভীর জীবন-পথ-রেখা রচনা করেছেন তান। সেই কল্যাণ- 
সংবমা-খদ্ধ পথে চলেছেন “নিও ক্লাসিক’ কাব হেমচন্দ্র। অক্ষয় চৌধ্রী- 
সমবত্তর যুগে সে পথ-রেখা আরো মসূণ-পেলব হয়েছে। নবানচন্দ্রে 
ত্ৰয়ী কাব্যে ক্ষণে ক্ষণে করুণা ছল ছল করে উঠেছে, কিন্তু সেই রোমান্টিক 
মাধ্ষের মধ্যেও সে ট্রাজিক যন্ত্রণা কোথায়? হেমচন্দ্রঈশানচন্দ্ের গীতি- 
কবিতায় বিষন্ন বনরণা-বোধ রয়েছে; কিন্তু প্রকাশ ও কল্পনার সে উদান্ততা 
নেই। মধ্সুদন-প্রোমিক বহু মনীষী আক্ষেপ করেছেন._কাবির জীবন 
বাদ স্ুস্থির, মন্থর, সপাঁরকাঁপত হত, ভা হলে আরো কত দরর্লভ 
সম্ঘাদ্ধর কল্পনাতীত মাধুরী [তান আহরণ করতে পারতেন বঙ্গ কাব্য- 
সরস্বতীর জন্য। কিন্তু এ আক্ষেপ নিরর্৫থক। ইতিহাসের অগ্নি-শলাকা 
যাঁকে যুগপৎ রেনেসাঁসের দাহ এবং দাহনোত্তর পারশৃদ্ধতা রচনার অধিকার 
দিয়ে পাঠিয়েছিল, তাঁর পক্ষে শান্তি অর্থ মৃত্যু; মন্থরতা ও নিশ্চলতা 
সমতুল্য। মধুসুদন শান্ত-সুধীর হতে পারলে বাংলা কাব্য-সাহত্যের 
সস থাকত তখনো আকাশ-কুসম হয়ে। মধুসূদনে আছে বয়ঃসন্ধি 
বিচরণ টিপা ও আত্মম্ডি মধনসদনোত্তরেরা সেই মক্তিপথ দিরে বিস্ময়" 


গণ করেছেন, কখনো স্ব র বিষণ 
মন্থর গাঁততে। নাকুল চণ্চলতার; কখনো-বা ধীর 


এর প্রসঙ্গে দেখোঁছ,-নারা-ব্যান্ত্-কোন্দ্রক একটি 
হিং ম জক-পাঁরবারক জীবন-মূল্যবোধ সে-যুগে গড়ে উঠছিল! 

“ক ভসকায দাড়য়ে মধ্যযুগীয় সমাজের নারাী-নর্যাতনের 
বিরুদ্ধে ইংরোজ শিক্ষিত নাগাঁরক বাঙালির আবেগানুভাতি দৃঢ-সংসন্ত 
সবজনীনতা লাভ করে। অন্যাদকে ছিল ইংরেজি নাট্য-রাঁসক নবীন 
মনের আঙ্গিকনসদ্ধ নাটক রচনার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু, প্রথমটির প্রেরণা 
তখনও যেমন অপূর্ণ ছিল, দ্বিতায়টির প্রয়াস তেমনি সবেমাত্র হয়েছিল 
সস্কীরিত। এই কারণেই সেকালের নাটকে বহুবিবাহ, কোলান্যপ্রথা, 


বয়ঃসান্ধ যুগের নাটক ৩২৫ 


বধবা-ববাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাশ্রিত বিষয়ে আত উচ্ছৰাসত 
কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। অবশ্য উচ্ছৰাস 
৮5 থাকলেও এ ট্য 
কলেও এ সব নাট্য-কথায় বাস্তবতার অপলাপ 
ঘটে ‘ন বড় একটা । বাস্তব আঁভজ্ঞতাকেই বরং আঁতিরাঞ্জিত করা হয়েছে। 
আঙ্গিকের দিক্‌ থেকে এ সব রচনাকে নাটক না বলে সামাজিক নক্সা বা 
ব্যঙ্গন্র নামে আভাহত করা ভাল । 
ফল কথা, সেষুগে বাঙালি মানসে একটি সহজ দ্বিধা সদা-অনুসত্যত 
হরোছিল। তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ গ্‌প্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, প্রভাতি 
I আঙ্গিক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁদের জীবনবোধ ছিল অগভীর । 


দ্বিধা এবং অনাগত যৌবনের কৌতুহল 'রেনেসাঁসের মর্মযন্দরণার 'জারক 
সম্পূর্ণ জীবনবোধের উদ্বোধন সম্ভব হয় নন! 


মধুসুদনের প্রাণধর্ম! 
বস্তুতঃ, নাটকের সূত্র ধরেই বাংলা সাহত্যের ক্ষেতে ধনের দিত 
আবিভব। 'শার্মন্ঠা নাটক" (১৮৫৯) বাংলা ভাষায় মধ্সদনের লিখিত 
ও প্রকাশিত প্রথম গ্রল্থ। এই গ্র্থেই বাংলা নাটক প্রথম সুস্পষ্ট জীবন- 
চিন্রান্বিত ও অবয়ব সংগঠিত হয়ে উঠেছে। শাম্ঠা নাটকের সৃজন 
উৎস, 'তথা বাংলার সাহিত্যজগতে মধসুদনের প্রথম প্রবেশের কাহিনী 
কৌতূহলপ্রদ। ১৮৫৮ খনীজ্টাব্দে পাইক্পাড়ার রাজাদের বেলগাছয়া 
নাট্যশালার উদ্বোধন করা হয় রামনারায়ণের 


যুরোপীয় দর্শক-ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বোঝার 


অনুবাদ মল 
আঁভিনয়াভ্যাস' দেখতে গিয়ে মধরসদন বাংলা নাটকের দীনতা সম্বন্ধে 


আন বসাকের কাছে দঃ প্রকাশ করেন নেই দাতা নিরসনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজের 'পরে। গোঁরদাস সেদিন বিস্মিত হয়োছলেন; 
দার * লাভাষায় মংসেদেনের অধিকার হাসাকরতার সামা আজ করে 
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নি। কিন্তু, এ আলোচনার পরেই মধুসূদন সংস্কত-বাংলা নাটকের 
অধ্যয়নে তৎপর হন, এবং অল্পকালের মধ্যে শার্মি্ঠার প্রথমাংশের পান্ডু- 
লাপ বন্ধুকে প্রেরণ করেন। 

অনেকের ধারণা, বাংলা নাটকে মধুসূদন প্রথমাবাধই যুরোপায় রীতির 
প্ররোগ করোছলেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং কাঁবও গোঁরদাসকে দলিখিত একাট 
পত্রে সম্ভাব্য foreign ৪1৮-এর কথা উল্লেখ করোছলেন। কিন্তু, 
'শামজ্ঠার ভাব-বস্তুতে ত বটেই, এমন কি রুপাঁঙ্গকেও য়ুরোপাীয় 
শরিক্ঠার স্বভাবের তুলনায় সংস্কৃত নাট্য-স্বভাবকেই 
Ns TIT ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। নাটকের প্রথম 
সংস্করণে সংস্কৃত নাটকের আদর্শমত আরম্ভে প্রস্তাবনা এবং নাট্য 


সমাপ্ততে উপসংহার-গীতি যুক্ত হয়োছল। প্রস্তাবনা কাঁবতাটি 
নিম্নরূপ £__ 


“মার হায়, কোথা সে সুখের সময়, 
যে সময় দেশময় নাট্যরস সাঁবশেষ ছিল রসময়। 
শন গো ভারত ভূমি, . কত নিদ্রা যাও তুমি, 


সধারস অনাদরে, বিষবার পান করে, 
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়। 
মধু বলে জাগ মাগো, বিভুস্থানে এই মাগ, 
শু্রসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয় 0৮ 
উপসংহার গীতাটি হচ্ছে 2-_. 
শুন হে সভাজন ! 
আমা অভাজন, 
দীনক্ষীণ জ্ঞানগুণে, 
ভয় হয় দেখে শুনে, 
পাছে কপাল বিগদুণে, 
হারাই পূর্ব মূলধন! 
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যাঁদ অনুরাগ পাই, 
এ কাজেতে এক যাই 
দিব দরশন !” 
পরবর্তী সংস্করণে মধ্যসুদন সন্চনা ও সমাপ্তির এই গান দুটি 
পারহার করেছিলেন। কিন্তু, তাতেও নাটকের সংস্কতধম” কাব্যক 
স্বভাব ব্যাহত হয়ান। নাট্যারন্ভে মধুসুদন প্রাচীন ভারাতীয় নাটকের 
রস-াতহ্যকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করোছিলেন;_ নাটকের 'মধ্যেও কবি- 
মানসের সেই শ্রদ্ধাবোধ একান্ত হয়ে আছে। শা্মক্ঠার মুল কাহিনী 
সংস্কৃত মহাভারত থেকে নেওয়া। মধুসন্দন তির 'পরে কাঁলদাসোচিত 
রোমান্টিক স্পর্শকাতরতার সণ্টার করোছলেন। মহাভারত শূরযুগের 
আঁদিমতা-ধর্ম কাব্য;_বীররসের চেয়ে শৃঙ্গার-ভোগের মাত্রা তাতে কম 
নয়। মহাভারতের শৃঙ্গার-রসোত্ক্ষিপ্ত কামাতুর শাকুল্তলা- 
কালিদাস কল্যাণ-সৌন্দর্যে খদ্ধ প্রণয়-কাব্যে রূপান্তাঁরত করোছলেন। 
মধুসুদনও মহাভারতীয় কামাবহবল দেবধানী-শার্মভঠাষযাতির গল্পে 
ভারতীয় কল্যাণ-সৌোন্দর্যের রূপমাধূরী সংযোজত করেছেন। সেই সংগে 
যোগ করেছেন নব-জাগ্রত বাঙাল জীবন-ধর্মের নারী-কোন্দ্িক সামাজিক- 
পাঁরিবারক মূল্যবোধের অরুণ-রীন্তমা। 
মহাভারতে দেবযানী এবং শার্মচ্ঠা দুজনেই প্রগল্‌ভা, দুজনেই 
/ // যযাঁতর শোঁ্য-লোলুপ। যযাঁতির কাছে তারা দুজনই আগে প্রণয় 
শনবেদন করেছিল। যষাঁতও সেখানে নারী-দেহ-বৃভুক্ষ7- কামাতুর। 


নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ দুলভ ছিল না। 


মহাভারতীয় গল্পকে স্বয়ং কালিদাস শকুনতলাকাব্যে প্রসন্ন-ব্যাপক 
তুলোছলেন; প্রারাম্ভক পূর্বরাগ বর্ণন ছিল তার 


নাটকের বহুল প্রভাব প্রদর্শন করেছেন। মধুসূদনের যযাততে কাঁল- 
দাসের দ-ষ্যন্তের, শবাদূষকে মাধব্যের ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে নিঃসংশয়ে। 
বাচনভাঙ্গতেও রয়েছে কালদাসীয় বাগ্‌-ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব; কোথাও 
বা কালদাসের সংস্কৃতের হুবহ ভাবানখবা প্রতিধবনিত হয়েছে ।_ 
তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঞ্ে 'রাজান্তঃপন্র-সংক্রান্ত উদ্যান-এ প্রবেশ করে 
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বষাঁত বলেছেন,_“এঁক £ আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হতে লাগলো 
কেন? এ স্থলে মাদ্‌শ জনের কি ফল লাভ হতে পারে? বলাও বার 
না, ভাঁবতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে৷? এটি শীর্মষ্ঠা-সম্মেলনের 
পুর্ব মুহুর্ত । এই প্রসঙ্গে এখানে কালিদাস-কাব্যের বিখ্যাত অংশের 
আগে দ'য্যল্ত, বলেছিলেন, শান্তামদমাশ্রমপদং স্ফুরাতি চ বাহুঃ কুতঃ 
ফলামহাস্য। অথবা ভাঁবতব্যানাং দ্বারাণ ভবান্তা সর্বন্র”। কালিদাস, 
ভবভূতি, এবং রুচিৎ অন্যান্য সংস্কৃত কাঁবরও প্রাতধ্বান শোনা যায় 
মধসদনের সংলাপ রচনায়। শার্মল্ঠা এবং দেবযানীর প্রথম প্রণয়ের 
বাঁড়াকুণ্ঠিত রান্তিমা কালদাস-কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। 
কিন্তু, শীর্ম্ঠার চারন্রায়ণে মধুসূদন স্বয়ং্বতন্ন্। ডঃ সুকুমার 
/দেন শকুল্তলা-শীর্মঘ্ঠার সাদৃশ্যের প্রীত ইঙ্গিত করেছেন। তথ্যগত 
/ িঃসংশয প্রমাণকে অস্বঁকার করবার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই। কিন্তু, 
পন ভাব-স্বভাব সেই জাদৃশ্য-সীমাকেও বহুদূর অতিক্রম করেছে। 
ঈহাভারতে দেবযানী ও শার্ম্ঠার মধ্যে শি্ঠাই প্রথর-স্বভাবা, ঈর্বাতুরা 
সি কিন্তু, অপার সৌন্দর্য-সভাবনাময়ী রাজকন্যা যেখানে 
সবজাতর প্রয়োজনে আজীবন দাসী ব-লানি বহন করতে বাধ্য 
সেখানে তারই কণ্ঠে কাব্য-কলা-লক্ষরশর জয়মাল্য 
ির্ঘনীতত মরার বি দর নিলে জন 
জীবন-ধর্মের সার্থক বাণীকার। কেক ০ 
মধ্‌সদেন তাকে উনিশ শতকাঁয় বাঙালি বপন শা করে তুলতে গিয়ে 
কল্পনার কল্যাণীত্বের আধার করে 
হুলেছেন। মধরসূদনের জাবন-চারতকার প্রণায়নী শাঁমষ্ঠার পাঁরচয় 
উদ্ধার করে বলেছেন-_“শরি্ঠা 
শীর্মঘ্ঠা তখন তপা্বিনী।» 


কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; তাতেও কোন ক্ষোভ নেই। শমিষ্ঠা 
যেন সাতার পরায় নার চার রচনাতেই মদন দক ভব 
তান ঘৃণ্য করে তোলেনান, বরং বণ্চিতা নারীর 

অন্কম্পাভাজন হয়ে উঠেছে। যাঁদও যষাঁতির 


এই প্রসঙ্গে 'কুলীন কুল সর্বস্ব'র কথা স্মরণ কাঁর। সমকালীন 


বয়ঃসন্ধি যুগের নাটক ৩২৯ 


সমাজ-জনীবনের যন্ত্রণা-চিন্রকে রামনারায়ণ ব্যঙ্গাত্মক .নক্সাবন্ধ করেছেন। 
আর, এই বপর্য-বিনাষ্টর মুলীভূত মর্মবিদ্ধতাকেই রোমান্টিক কল্যাণ- 
" সৌন্দর্যে খদ্ধ অখণ্ডতা দিয়েছেন মধুসূদন! এমন কথা বলা অসংগত, 
নয়। 

শা্মন্ঠা নাট্য-কাহিনীর উপস্থাপনায় সংস্কৃত নাটকের মত আঁত- 
বিস্তার ও গাতি-শাথলতা রয়েছে। কিন্তু, মন্থর চরণে হলেও নাট্য- 
বন্তব্য দ্বিধাহন সুনিশ্চিত পদক্ষেপে মুল পাঁরণামের পথে অগ্রসর হয়েছে। 
সেকালের নাটকের পক্ষে এই সামাগ্রকতা মধুস্‌দনের প্রথম দান। সংলাপের 
মধ্যেও সংস্কৃত নাটকের অলংকার-ঝঙকৃত শ্লোক-ধার্মতার প্রভাব রয়েছে। 
গদ্যে কবিত্বের আত দীর্ঘতা ও আতি-আলংকাঁরতা মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক 
এবং ভার বহুল মনে হয় ৫ 

“শার্মভ্ঠা মহাশয় আমার পতা মাতা আমার মানস মান্দরে চিরকাল 
পাঁজত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যান্ত কোন পরম পাঁবত্র তীর্থ দর্শন 
করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রাতমার্ত আপনার 
মনোমান্দিরে সংস্থাঁপিত করে ভান্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে, আমিও আমার 
জনক-জননীকে ভান্তি ও শ্রদ্ধার সাঁহত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু 
দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপাঁন আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।” 

এ ধরণের সংলাপা কেবল সংস্কৃত কাব্য-প্রভাবেরই ফল নয়ঃ_ 
মধুসূদনের, কাঁব-ধর্মের প্রেরণা এবং প্রণোদনাও রয়েছে এর পেছনে। 
কৃফকুমারণ পর্যন্ত এ ধরণের বাগ্যবন্যাস দূর্লভ নয়। হয়ত এই জন্যই 
মধুসুদন নাট্য-সংলাপের ভাষা হিসেবে অমিত্রাক্ষরের অপারিহার্যতা অত 
তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। মাত্র আট ছত্রের মিন্রাক্ষর ছাড়া শর্মিচ্ঠার 
সংলাপে সর্বত্র গদ্যই ব্যবহৃত হয়েছে। 

শীর্মন্ঠার স্বপ্নাকুল জীবন-সৌন্দর্যের হেয়ার, চিন্রায়ণে যে 

কাঁৰ উচ্ছ্বাসত, আঁমত-বাক্‌, জাতীয় দুর্বলতার বাস্তব চিন্রাঙ্কণে ও 

ব্যংগাত্মক আঘাত রচনায় র্তানই কত তীর, 


বায যথাযথ এবং যথোচিত, ভেবে বাঁস্মত হতে হয়। 
টা শার্মচ্ঠা' এবং মধুসূদনের লেখা প্রহসনদ্বয় 


‘একেই কি বলে সভ্যতা” ও ‘বড়ো শালিকের ঘাড়ে রো’ প্রায় একই সময়ে 

রাঁচত হয়োছিল। এদের প্রকাশ-কালের পার্থ ক্যও দুর-পরাহত নয় হট 

প্রথমাঁটতে যত আবেগ, পরের দুটিতে তত বিদ্রুপ ও জৰালা; | 

প্রকাশে যত কাব্য ও উচ্ছাস, শেষের দুটির সংলাপে তত তীব্রতা, ততই ততই 

গুঁচত্য বোধ। ‘একেই ক বলে সম্যতা*র প্রারম্ভিক সংলাপ নিল্নরপ ৪ 
“কালী। বল কিঃ 


৩৩০ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


নব। আর ভাই বলবো কিঃ কর্তা এতাঁদনের পর বৃন্দাবন হতে 
ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাঁড় থেকে বেরনো ভার। 
কালী । কি সর্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি? 


55 নব। আর উপায় দি? সভাটা দেখাঁছ এবালস্‌ 


কত্তে হলো। 


কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না ক £ যখন আমাদের সাবাস্রপসন্‌ 
লিষ্ট অতি পর ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দরে সভা সেভ্‌ 
করেছিলেম, এখন” 

কথ্য বাগ্ভাঁঙার সাবলীলতা এখানে প্রত্যাশার অতীতি। Standard 
colloquial-aর কাঠামোয় মধুসুদন এখানে গদ্য সংলাপের একাঁটি আদর্শ 
পপ গড়ে তুলেছেন। কেবল, অসমাঁপকা ক্রিয়া রূপে “কত্তে” ইত্যাদি 
উত্তর-বগীয় উচ্চারণ-ভাঁগর প্রভাব লক্ষ্য করবার মত। তারও চেয়ে 
বোঁশ লক্ষণীয় সংলাপের চাঁরত্রোচিত ভাঙ্গটদকু। ওপরের চাঁরত্র দুটি 
সেকালের ইয়ং বেংগল’ দলের প্রাতভূ; তাদের 'ইজ্গবঞ্গ' কথার ঢং এ-কালের 
পক্ষেও কত বাস্তব, কত কৌতুককর! 

ভামকাশীলাপ-সমচিত বাগভাঙগর আরো দুটি কৌতুককর, অথচ 


ঘাড়ে রোঁ রোঁঁতে। কপট ধর্মাচার নারী-মাংস-লোল্‌প 
বদ্ধ জাঁমদার, 


এবং মুসলমান প্রজার নট ৫ 
রি ন সহজে: পাঁতভাঁবনী পত্নী ফাঁতমার সংলাপ-অংশ 


ভিন্ত। আহা! এমন খোস-চেহারা 
রাজরাণী হলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়। 
ময়নর চকোর শক চাতকে না পায়। 

হায় বাঁধ পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥ 
তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো! 


কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? 


বিধখ, 
আহ! 
সু 
ফতে। পন্শট দাদ, মুই 
থেকে নিয়ে চল্‌। ই 
পর্দাট। আ মর্‌, একশো বার ওঁ এক কথাঃ 
বল্‌চ্যে তব: কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক- নেড়ের জাত 
কি না,_কথায় বলে “তে'তুল নয় মাষ্ট, নেড়ে নয় ইঞ্টি।” তোদের জাত 
আছে, না ধর্ম আছে? বরং ভাগ্য করে মান্‌ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্‌ ৷ 


সং ed 


বাব; এত করে 


বয়ঃসান্ধ যুগের নাটক ৩৩১ 


ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসোঁছ, মোর আদ্‌মি 
আসে এখান মোকে খোঁজ করবে মুই যাই ভাই।” 

মন্তব্য নিষ্প্রর়োজন। এই বাগভঙ্গি, চারব্রোচিত৷ সংলাপ এবং বাস্তব 
পাঁরবেশ-সচেতনতা যে-কোনো কালের নাট্যাদর্শ হতে পারে সগৌরবে। 

বাঁ্কমচন্দ্র থেকে সকলকালের সকল রাঁসক-পাণ্ডিত মধসূদনের 
প্রহসন দুটিকে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতার মর্যাদায় আঁভাঁষন্ত করেছেন। 
এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল উৎকৃষ্ট কলাঙ্গিকের সম্পন্নতার ফল নয়, এই দুটি 
প্রহসনের রুচর শ্চিতা ও জীবনাদর্শবোধের অতন্দ্রতাও ছিল বাংলা 
প্রহসনের পক্ষে অনন্যপূর্ব। নব্যবঙ্গ সমাজ, এবং প্রাচীন বক-ধার্মক 

বৃদ্ধ সমাজের নৈতিক অনাচারকে মধসদন রড 

মধসূদনের সমত আঘাত করেছেন। কিন্তু, কি চাঁরত্র ন্রণে, কি 
৮: কাহিনীর উপস্থাপনায় কোথাও তাঁর রচনা 
আচারন্রষ্ট বা শঈলতাহণন হয় বন । মধুসূদনের কাঁব-কর্ম প্রসঙ্গে তাঁর 
Puritan-সম্াচত শঃচিতা-ব্াদ্ধর কথা বলোছ। বর্তমান ক্ষেত্রেও তান 
নীত-নমর জীবনাদর্শবোধের স্পর্শ সণ্টার করে বাংলা প্রহসনকে ভাঁড়ামর 
কদর্য বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছেন। এদিক থেকে মধ্সুদনের ব্যান্তত্বের 
সম্ভ্রম ও শচিতা-বুদ্ধির অনন্যতা দীনবন্ধর রচনার-সংগে তুলনায় ব্যস্ত 
হতে পারে। প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু মধুসূদনের উত্তরসূরী হয়েও তাঁর 
প্রসন্ন পাঁরচ্ছন্ন নীত ও রুচিবোধের আঁধকারী হতে পারেন নি। 

মধ্‌সূদনের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক পদ্মাবতী (১৮৬০) শার্মচ্ঠার 
{ঠক পরে পরেই রাঁচিত হয়োছিল। গ্রীক পুরাণের ‘Apple of discord’- 
এর৷ গল্পকে ভারতীয় পটভূমিতে সম্পূর্ণ ভারতীয় পাঁরচ্ছদে উপস্থিত করা 
হয়েছে। সৌন্দর্য নিয়ে শচী, রত ও কুবেরপত্রী মুরজার৷ দ্বন্দে রাজা 
ইন্দ্রনীল রাঁতর পক্ষে রায় দেন। ফলে, রাঁতির কৃপায় তিনি সনন্দরী-শ্রেচ্ঠা 
পদ্মাবতীকে লাভ করেন। িন্তু, শচীর আক্রোশে তাঁর অজস্র ক্লেশ ও 
পদ্মাবতী-বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়। িন্তু পরিণামে ইন্দ্রনীলের জীবন- 
কথা শুভ-শেষ হয়েছে। শািক্ঠা প্রসঙ্ঞো কাঁব একটি চিঠিতে লিখোঁছলেন, 
_ীবদেশ থেকে তান 4০8. borrow a necktie or even a waist- 
coat, but not the whole 9০1৮ পদ্মাবতী প্রসঙ্গে ীন্ভাট সম্পর্ণ 


. সার্থক হয়েছে; পদ্মাবতী পড়ে মুল গল্পের বদেশায়তার কথা কল্পনা 


সন্মারতা করবারও উপায় নেই।  নাট্যাঙ্গকে সংস্কৃত 

আদর্শের ছায়া আছে, সংলাপেও তাই। সর্বোপাঁর 
পদ্মাবতী একটি পাঁতপ্রাণা রোমান্টিক নারীর ভাব-মমার্ত হয়ে আছে। 
এই নাটকে চরিত্র-চত্রণ বা ঘটনাসংঘাত শীর্মষ্ঠার মত বলিষ্ঠ নয়; সবই 
যেন কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করেছে। এই নাটকেই যে মধুসূদন 


প্রথম আমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন, সে কথা বলেছি। শমিন্ঠার 
সের পরতো মহারাজ বিহার 


লেখা। উ্াবতার আটটি গানই মধুস্‌ নিজে লিখেছেন; এবারকার 
গানগুলো উৎকৃম্টতর। 


ক ক ইজ বলা হয় এই নাটকে কবি প্রতচ্য 


কফকুমারণ তিনি ১ সাহিত্য দর্পণের নিদেশি 

:6৭1০2). আর মেনে না টলার দঢ় প্রতিশ্রনত 

গ্রহণ করেছিলেন। ₹ফকুমারী নাট্যকাহিনী টডের থেকে 
সংগৃহীত ’ স্বয়ং নাট্যকার এক চিঠিতে একথা জানিয়েছেন 

For two nights, I sat up for hours Pouring over the 


নিজের বক্ষ বিদীর্ণ র গেল। 4 AT 
শন গাজপতত কাহিনীতে রাষট্-সংঘাতের যে সম্ভাবনা ছিল 
॥ কৃষ্ণ- 
১ এ জীবন-বৈদনা। কেবল 
২। নঙালা সাহত্যের ইতিহাস__য় খণ্ড, ২য় সং। 


বয়ঃসন্ধি যুগের নাটক ৩৩৩ 


উদয়প্‌র রাজ্যে রাজকুমারী কৃষ্য, তার জননদ এবং তপাঁস্বনীই নয়, 
জয়পদরে রাজ-বিলাসিনী বিলাসবতীর মধ্যেও একাগ্র প্রণয়ের 'নষ্ঠাপৃত 
আর্ত রোমান্স-সমঢজ্জল হয়ে উঠেছে। বলাসবতাঁর আভসান্ধি-পরায়ণা 
অনুচরী মদনিকার মধ্যেও নারী-স্নেহের একাঁট 

নাটকীয় ধর্ম কল্যাণীস্নগ্ধ রূপ আঁভব্যাঞ্জত হয়েছে লাঞ্ছিত 
প্রাতিদ্বন্বী ধনদাসের প্রাত। সকরুণ ব্যবহারে। বিলাসনী নারীর মধ্যে 
পুরাঙ্গনা-দুূলভ নিষ্ঠা ও তলন্সান্র প্রেমের রূপায়নে মধুসূদন আলোচ্য 
পদস্থলনের মধ্যেই নারীত্বের প্রাণ-মূল্যকে নাজত করে রাখার নিষ্ঠুরতার 
বিরদ্ধে বিলাসবতী যেন একাট মর্মস্পশা্ঁ প্রাতবাদ। 

একাদকে ধনদাস-মদনিকার পরস্পর-বিরোধী ষড়যন্ত্র, অন্য দিকে 
ত্রিমুখী রাষ্ট্রদবন্দ্ের সম্ভাবনাকে নাটকীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করে মধুসূদন 
কৃষ্কুমারীতে প্রতচ্যধমর্ঁ Action দ্‌ট-পিনদ্ধ করে তুলেছেন। আঁঙ্গকের 
দিক্‌ থেকে প্রতীচ্য পদ্ধাত সিদ্ধ-রুপ পেয়েছে। কিন্তু, কৃষ্কুমারীর 
জীবনের রোমান্স-করূণ জীবন-বেদনার আঁতিপ্রকাশেতার মনোধর্ম 
উদ্‌ঘাটনের মান্রাতারন্ত আগ্রহে, নাট্য-ঘটনার ঘন-সংসীন্ত অনেকটা ব্যাহত 
হয়েছে। ফলে, '্রাজেডি'র সম্ভাবনাও ঘন-বদ্ধ হতে পারে নি। কাঁহনীর 
রোমাশ্টিক আতব্যাগ্ত, ঘটনা-সংঘাতের *লথবন্ধতা কৃষ্ণকুমারীর 'জীবন- 
পাঁরণাঁতিকে ট্রাজেডির চেয়ে কর্‌ণরসের গুণান্বত করেছে বৌশ। অলংকার- 
খদ্ধ গদ্য সংলাপ স্বাভাঁবক-তর হলেও উচ্ছ্বাস-মূক্ত হতে পারে ি। আর, 
আবেগপূর্ণ স্বগতোন্তসমূহ আত-দৈর্ঘেয ও কাব্যাতিশয্যে মাঝে মাঝে 
হয়েছে আত-নাটকীয়। 

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, যুরোপায় নাট্যাঙ্গকের নিরপেক্ষ বিচারে এ- 
যুগের প্রায় প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বাংলা নাটকই আঁতিনাটকীয়তা-দুস্ট হয়েছে, 
_ হয়েছে Melo ৫019101901০ | কিন্তু, পূর্বের আলোচনায় দেখোঁছ, এটি 
বাঙালির নাট্য-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রণোদত। য়ুরোপীয় 

নাট্যাঙ্গকের যাঁন্বক অনুকরণ পাঁরহার করে 

বাঙালির নাট্যদ্বভাব বাঙাল জীবনের যৌথ স্বভাবের পাঁরপ্রোক্ষতে 
লক্ষ্য করলে দেখি, এই তথাকাঁথত শীবচ্যাতি বোশচ্ট্যের স্বতন্ত্র স্বাদৃতায় 
ভরে আছে। এই কারণেই, বাঙাল নাট্য-রাঁসকের দৃষ্টিতে কৃষ্ণকুমারী 
বাংলা-সাহত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেড, শ্রেষ্ঠ বাঙাল নাট্যকারদের সার্থক 
পূর্বসরী, _পরমাদর্শ। 

কৃষ্ণকুমারণী নাটকে রাজপুত দেশ প্রেমকথা প্রাসঙ্গিকতার সামা আতর 
করতে পারে নি। 

মধ্সূদনের সর্বশেষ নাটক মায়াকানন। পূর্ণাঙ্গ হলেও নাটকাঁট 


৩৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সংস্কৃত অবস্থায় পড়োছল তাঁর মৃত্যুসময়ে। রিজিয়া নামে একখানি 
ইস্‌লামি বিষয়াক নাটকও লিখতে জর: করে তানি শেষ কলে বেলে 


বয়ঃসন্ধি যুগের নাটক ৩৩৫ 


মুখ দর্শন পূর্বক তাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙক-তিলক 
বিমোচন কাঁরয়া তৎপাঁরবর্তে পরোপকার শ্বেত- 
সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজা-ব্রজের মঙ্গল এবং 
িলাতের মুখরক্ষা হয়।” ফলতঃ “বিলাতের মুখরক্ষার” আগ্রহ-ও শিল্পীর 
কম ছল না। বিলাত-রাজ্ঞজী এবং এদেশে শাসনকর্মে নিযুক্ত তাঁর 
অনুচরদের প্রতি লেখকের শ্বাস ছিল অগাধ £_“দাসাদ্বারা সন্তানকে 
স্তনদুণ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
কর্মচারীরাও সব ন্যায়পরায়ণ। “অতএব,”_নাট্যকারের ভরসা,_“ইহা 
দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর-দুস্ট রাহ-গ্রস্ত প্রজাগণের অসহ্য 
কষ্ট িবারণার্থে উত্ত মহানুভবগণ রোজ প্রাতানাধ) আঁচরাৎ সাঁদবচার রূপ 
সুদর্শন চক্র হস্তে গ্রহণ কাঁরবেন।” 
ফলকথা, দেশীয় অসহায় প্রজাপঃঞ্জের দঃসহ লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ চিত 
উদ্ধার করে “প্রজা জননীর” করুণা উদ্রেক্‌ করাই দীনবন্ধ্বর উদ্দেশ্য ছিল। 
এই উদ্দেশ্য সাধনে তান সফলকামও হয়ৌছলেন। আর, এই সফলতাই 
নগলদর্পণের নাট্য-সম্ভাবনাকে চূড়ান্ত পরর্দদস্ত করেছে। বস্তুতঃ, 
করুণ থেকে করুণতম,_বাঁভৎস থেকে বীভৎসতম চিত্রের উদ্ধারে নীলদর্পণ 
নাটক লোম-হর্ষণ রূপ পাঁরগ্রহ করেছিল;_নীলকরদের পাশাঁবক 
উৎপণড়নের হয়ে উঠোছল যথার্থ 'দর্পণ'। তাই, প্রকাশ্য মণ্ডে আত্মহত্যা, 
শবাস-নিরুদ্ধ করে উন্মাঁদনী শাশুড়ী কর্তৃক পূ্প-প্রীতমা বালিকা বধূর 
হত্যা, মৃত্যু, নারীধর্ষণ, ইত্যাদি দুঃসহ-বীভৎস চিত্রের একের. পর এক 
অবতারণা করা হয়েছে। এই অপারমিত আঁতচার দর্শক-চিত্তকে ভারপ্রস্ত, 
_ উন্মত্ত করে তোলে; রসানন্দে চরিতার্থ করে না। 
কাহিনী-কজ্পনার মধ্যেও নট্যাদর্শের দিক্‌ থেকে ভাট আছে প্রচুর। 
দীনবন্ধুর শাঁলপিজ্বভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,_“তাঁহার চাঁরন্র- 
প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় 
চিত্র আঁকিতেন।”১ কেবল “্চারত্র-প্রণয়নেই?” নয়; কাঁহনী-কল্পনায়, 
রুপাঙ্গিক-রচনায় সর্বত্রই দ্রীনবন্ধ্য ছিলেন “চিত্রকর'। তাঁকে চিত্রীশজ্পী 
বলা চলে না, কেবলই চিত্রকর Photographer ! বাঁঙকমচন্দ্র বলেছেন, 
যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, সেখানেই দীনবন্ধু সার্থক যেখানে 
তাঁকে কল্পনা করতে হয়েছে সেখানেই [তান অস্বাভাবিক। নালদর্পণের 
পেছনেও দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতা িল,_“নদীয়ার অন্তর্গত 


১। দীনবন্ধর কবিত্ব। 


প্রকাশভাঁঙ্গ ও পারবেশ-কল্পনায় 


৩৩৬ বাংলা সাহিত্যের হীতকথা 


ভুমি৷”১ নীলদর্পণের জমিদার পাঁরবারের কর্তা গোলক বসু। তাঁর 
Nt) বড় ছেলে নবীনমাধৰ জমিদারীর সহৃদয় দক্ষ 
কিনা নিয়ন্তা; প্রজাবংসল এবং আদর্শ যুবক। ছোট 


ছেলে বিন্দুমাধব কলকাতায় বিদ্যাভাস করে; 
আদর্শ ছাত্র ও আদর্শ যুবক সে। শাশদাড় এবং দুই জা’ সরলতা- 
তুলোছল। কিন্তু, সব কিছ; 'ছন্নাভন্ন হয়ে যায় নীলকর উড্‌ ও রোগ 
সাহেবের উৎপীঁড়নে। সাধুচরণ, রাইচরণ, ও তোরাপের মত স্বভাব-মহৎ 
চাষারা অকথ্য গ্রহ ভোগ করে; সাধুচরণের সন্তান-সম্ভবা কন্যা লালসা- 
মত্ত নীলকর-বর্বরের পদাঘাতে দেহত্যাগ করে। চারাঁদকের পাঁরবেশ হয়ে 
ওঠে বীভতস। নবীনমাধব এই উৎপীড়নের সফল প্রাতরোধ করতে গয়ে 
সবংশে নিঃশোষত হন। নীলকরদের কারসাজিতে গোলোক বস মিথ্যা 
কদ্দমায় কারারদ্ধ হন, এবং সেখানে আত্মহত্যা করেন। নবানমাধব 
নীলকরদের রাধ করতে গিয়ে প্রাণান্ত আঘাত লাভ করে। শোকে 


রর তা 


ভীম হয়ে সাব ছোট বে গলা টিপে হত্যা করেন; তারপর হঠাৎ 
রে দের ভারে নিজেও করেন ম্ত্যুবরণ। 


চারত্র চিন্রণেও দানবন্ধু তথাকাথিত দ্ন- 
শ্রেণীর তাঁদের সংলাপের মধ্যে অখন্ড রুপ দয়েছেন। বাঁঙকম- 
চন্দ্রের ভাষার প্রাতধবাঁন করে বলা চলে,_রাইচরণ, তোরাপ, ক্ষেত্রমাণ, 
আদনরী যেন এক একটি আস্ত রাইচরণ-তোরাপ-ক্েরমাণ-আদুরণ ২ অথচ, 
জমিদার র জীবনে মহত্তের আরোপ করতে গিয়ে ল্ধু হাস্যকর 
মাও জী ত গয়ে দীনবন্ধু 


, সৰ্বন্ই দানবন্ধ চরম অস্বাভাবিকতার 


স্বাষ্ট করেছেন। ফলকথা, নীলদর্পণ নাটক হিসেবে উৎকৃষ্ট না হলেও 
“বাংলার Uncle 7007$ Cabin’. 


টম কাকার কুটির আমোরকার কাফ্রিদের 

কিনেছে, লি নালদাসাদিগের দা-মোচনের অনেকটা কাল 

দাঁনবন্ধর দ্বিতীয় নাটক নবীন তপাঁদ্বনী (১৮৬ ঙকমচন্দ্ 
জানিয়েছেন এই নাটকের বৃত্তান্ত “কতক প্রকৃত” ১1551 বাঁ 


১। দুষ্টব্য- সাহিত্য সাধক চাঁরতমালা,_-২১। 
৯ মাড়? কাঁবত্ব; বঙ্কিমচন্দু। 
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বয়ঃসন্ধি যুগের নাটক ৩৩৭ 


মধুসূদনের নাট্যকলা এবং প্রহসনের নবাদর্শ-মাহম পাঁরবেশে দানবন্ধব 
নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়োছলেন; আর নাট্যকারের শিজ্পক্ষেত্রেই তান 
প্রাতষ্ঠা কামনা করেছিলেন একান্ত ভাবে। সন্রধ্বনীকাব্য ১ম খণ্ড 
(১৮৭১)১ এবং দ্বাদশ কাঁবতা (১৮৭২) নামে দুখানি কাব্য গ্রন্থের সংগে 
সব শ্যদ্ধ সাতখানি নাটক-প্রহসন লিখোঁছলেন তাঁন। কিন্তু, মধসমদনের 
চেয়ে উৎকৃষ্টতর নাট্যকলার অবতারণা দীনবন্ধু করতে পারেন নি। এমন 
ন ‘ক, মধুসূদনের সার্থক অনুসরণও সম্ভব হয় 
98১4 রী 
মতই কাহনী দ্বিধালীবভন্ত, একটি গল্প রোমান্টক,_গুরুগন্ভীর;- 
শিজয়-কাঁমনীর কল্যাণ-পাঁরণামী প্রণয়কথা। অপরটি নীলদর্পণের 
অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জীবন-চত্রের মত স্থুলতাধমাঁ অমসণ। কিন্তু, 
এই দ্বিতীয় জগদস্বা-জলধর কাঁহনীটিই উৎরেছে ভাল। জলধর-নারী- 
মাংস-লোলুপ জঘন্য পশু; জগদম্বা তেম্‌নন তার কদর্য-দর্শনা কুট্রনী। 
হাস্যরসের অবতারণায় দীনবন্ধু স্বভাবতঃই এই কাহনীতে আঁদ-রসশ্রয় 
করেছেন। আর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শালীনতার মাত্রা আঁতরুম করেছে। 
প্রথমজীবনে দীনবন্ধু ছিলেন ঈশ্বর গপ্তের ভাব-শিষ্য। ছান্রাবস্থা 
থেকেই সংবাদ প্রভাকরে তাঁর কাঁবতীঁদ প্রকাশিত হত। সেই সর 
সংবাদ প্রভাকরের অন্যতর প্রতিযোগী ছাত্রলেখক রাঁঙকমের সংগে তাঁর 
বাঁঙকমের সমপ্রাণ সখা হয়েও দীনবন্ধুর শিল্প-ভাবনা {ছল ঈশ্বর 
নন চে গুপ্তেরই  পচ্ছান্সারী। সামাজিক নানা 
i পারবর্তন-বপর্যয়ের প্রাত তাঁর দৃষ্টি প্রখর ছিল। 
পর্যায় আতন্রম করে নি। নক গভীর, দি কৌতুকাবহ, যে-কোনো বিষয়ের 
নাট্য-রূপায়নে তাঁর অননভূতি যত তার, তার চেয়ে বৌশ তীর্বক; গভীরতার 
চেয়ে সেখানে কৌতুক ও পাঁরহাসপরতা প্রধান। আর, এই পারহাস 
রচনাতেও গৃপ্ত-কাবির মতই রর বালাই দানবন্ধর বড় একটা ছিল না। 
নবীন তপাস্বনীর জলধর-জগদম্বা প্রসঙ্গে একথা যত সত্য, 'সধবার 
একাদশ প্রহসন (১৮৬৬) প্রসঙ্গে তার চেয়ে অনেক মর্মীল্তক ভাবে 
সত্য। এই প্রহসনে দীনবন্ধু মধ্স্দনের মতই নব্যবঙ্গ' সম্প্রদায়ের 
উচ্ছঙ্খলতা, ব্যাভচার ও 'বনাঁষ্টকে বিদ্রুপাঘাত করতে চেয়েছেন। অনেকের 
ধারণা, এই নাটকে নব্যবঙ্গ-প্রতীক “নিমচাঁদ' চরিত্র মধ্যসন্দনের প্রাঁতরংপ 
{হসেবেই কল্পিত হয়োছল। গ্রন্থকার এ-কথা অদ্বীকার করলেও, 
সংলাপে মধ্সূদনীয় বাচনভাঁঙ্গর অনুকাতি আছে। কিন্তু, মধসহদনের 


১। সুরধুনী কাব্য (২য় খণ্ড) দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে প্রকাশত হয়, ১৮৭৬)। 
২২-২য় 2 


৩৩৮ বাংলা সাহত্যের ইাতকথা 


ব্যক্তিত্বের “Grand & Lofty” মাহমাকে উপলব্ধি করবার গভীরতা 
দীনবন্ধু প্রাতভায় ছিল না। শুধ তাই নয়, মধ্রসুদনের সংলাপট;কুর 
ষাল্তিক প্রাতিধানই দানবন্ধ এই নাটকে কিণ্চিৎমান্র অনুকরণ করতে 
পেরেছিলেন। একটি আনদপৃর্বিক চাঁরত্র গড়ে তুল্‌বার এমন কি, 


গ i মন hells bl 
নহে? 


“বয়ে পাগ্‌লা বুড়ো” (১৮৬৬) 'সধবার একাদশীর' পরে রচিত; কিন্তু 
আগে প্রকাশিত। 


এই কাঁহনীতেও বাস্তব ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। 
চি ৯ রেখে একটি বিপত্নীক বৃদ্ধ গোপনে অসহায় বালিকাকে 
বিয়ে পাগলা বুড়ো করতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের হাতে 


প্রভাবগত। এর কা টি 

লাঁলাবতাঁ নাটক (১৮৬৭)-ও আর একটি নাটাচিন। একটি শিক্ষিত 

মৈয়ের অসচ্চরিতর নেশাখোর কুলীন-পার্রের সংগে বিবাহ-বিভ্রাট চিত্ৰিত 

লীলাবতাঁ হয়েছে এখানে। কয়েকটি সরস পাশ্বচারত্র 

আর কিছুই উত্রায় নি। 

57২০ আমাক জর এর কাহনীতেও 

মি বলে বাঁঙ্কমচন্দু ৷ একাদিকে ধানগৃহে 

টিসি পোষণ; অন্যদিকে একাধিক 

জনিত বিভ্রাট-এর কোঁতুকচিত্র ত হয়েছে। এখানে দীনবন্ধু: স্বচ্ছ 

এবং সাবলীল; পারি র প্রাত পার হত 
এখানে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন । জন 


বয়ঃসন্ধি যুগের নাটক ৩৩৯. 


কাছাড়ের ইতিহাসের নাম-মান্র ছায়াবলম্বনে রোমাণ্টিক প্রণয়-চিত্র হিসেবে 
ই কম্পিত হয়েছিল। রোমান্টিক জীবন-বোধ 

দীনবন্ধুর যে-পাঁরিমাণে স্বভাব-বিরুদ্ধ, সেই 
পাঁরমাণেই নাটকাঁটও ব্যর্থ। 

নাট্যকার হিসেবে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) প্রাচীনপন্থী, 
যদিও কালের দিক থেকে তান দীনবন্ধ্রর চেয়ে প্রাগ্রসর ৷ দীনবন্ধু বঙ্কিম- 
বন্ধ হলেও তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেন্ঠ; তাঁর নাট্য সাহত্য-ও বঙ্কিম-প্রাতিভা- 

বিকাশের আগেই সূচিত হয়েছিল। কিন্তু, 

40905055988 মনোমোহনের প্রথম প্রকাঁশত রামাভিষেক নাটক 
(১৮৬৭) দুগেশিনন্দিনীর অনেক পরে প্রকাশিত হয়োছল। এ-দিক 
থেকে, বঙ্কিমের যৌবন-কালীন জাতাঁয়-চেতনার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ তাঁর 
পক্ষে সহজে সম্ভব হয়োছল। তা ছাড়া, সে-যুগের বাংলায় রাজনোৌতিক- 
সামাজিক জাতীয়-চেতনা সৃষ্টির প্রাণ-তীর্থ “হন্দ মেলার’ একজন সান্রিয় 
উদ্যোন্তা ছিলেন মনোমোহন। নাগাঁরক বাংলার ইতিহাসে গণসা*মলনের 
প্রথম সার্থকতম মহাজীবন-পাঁঠ ছিল এই হিন্দ মেলা । ১২৭৩ বঙ্গাব্দের 
(১৮৬৭) চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে 'বেলগাছিয়া ভিলায়’ “হন্দুমেলার' প্রথম 
অনুষ্ঠান হয়। জাতীয় সম্মিলন হিসেবে এর ঘোষিত আদর্শের মধ্যে 
ছিল ৫ 

ne “আমাদের এই মূলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বষয়- 

সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য 

এ নহে, ইহা স্বদেশের জন্য-_ভারতভূমির জন্য। 

“ইহার আরো একটি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্ম-নির্ভর, এই 
আত্ম-নির্ভর ইংরেজ জাতির একটি মহৎ গুণ। আমরা এই গুণের 
অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ করের প্রবৃত্ত হওয়া, 
এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি' 
প্রধান অভাব, আমাদের সকল কমেই আমরা রাজপুরু্ষগণের সাহায্য- 
যাচ্জা কার। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়ঃ কেন, আমরা ক মনষ্য 
নাহি ই......... যাহাতে এই আত্মানির্ভর ভারতবর্ষে স্থাঁপত হয়__ভারতবর্ষে 
বদ্ধমূল হয়; তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য !”১ 

বাংলার জাতীয় সাধনার ইাঁতহাসে 'হন্দুমেলা ছিল একটি উৎকৃষ্ট 
সাংস্কাতিক প্রাতষ্ঠান। প্রত্যক্ষ রাজনৌতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি বা আন্দোলন 
পরিচালনার চেয়ে পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং স্বাধীনতা কামনার উদ্দীপনা, 


স্বদেশপ্রীতি এবং এীতহ্যগর্বের জাগরণই এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 


১। মান্তর সন্ধানে ভারত থেকে উদ্ধৃত। 
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গান, কাব্য-কীবতা-সাহত্য-শল্প বিজ্ঞান-কারুকলাঁদর প্রাত এই প্রাতষ্ঠা- 
নের প্রবণতা ছিল সমধিক। ঠাকুর বাঁড়র শ্রেষ্ঠ সংস্কাতিমানেরা ছিলেন 
এই প্রাতষ্ঠানের উৎসাহী উদ্যোন্তা-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান। 

“মলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।” 
ইত্যাদি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গানাঁট এই উপলক্ষ্যেই রচিত এবং 
গাঁত হয়েছিল। | 

মনোমোহন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী পুরোধা । এর থেকেই 
তাঁর ব্যান্ত-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট অনুভূত হতে পারবে। সমকালীন 
বাঙালি জীবন-ধর্মের প্রাগ্রসরমানতার প্রত তাঁর উৎসাহ ছিল, ছল শ্রদ্ধা 
ও সহানুভূতি । কিন্তু, সেই সংগে এ-কথাও স্মরণ করি, মনোমোহন তাঁর 
ভাব-সাধনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করোছলেন গুপ্ত-কবির মানসাগারে। ফলে, 
তাঁর ভারতপ্রেম, স্বদেশনয় প্রীতহ্য-ভান্ত ও প্রগাতশনল কর্মধারার মূলে 
নাহত হয়োছিল সহজ রক্ষণশীলতা। এই কারণেই বাঁঁকম-যুগে জাত 
ও সমকালীন জীবন-প্রেরণার আঁভঘাত-পৃতি হয়েও মনোমোহন আসলে 
এই বয়ঃসান্ধ-যুগের ভাব- ৷ তাঁর ব্যান্তত্বের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের 
৯ হী সংগে আছে অগ্রস্‌য়মানতার নিঃসংশয় প্রাতাশ্রাতি; 
তান অতীত এব শঙ্খলা-ব্দীদ্ধ। কিন্তু, নব-যুবকের মতই 

লী, কিশোরের মত পর্ব-সরাীঁদের সাধন-ধীতহ্যে 


টা আতনর্ভরশীল। অত ত-এীতহ্যের অস্বীকাতি 
টা 9 সার্থক অগ্রগাঁমতার লক্ষণ নয় নিশ্চয়ই। শকল্তু, 


আপন আবচলতার স্থানত্বে বেধে রাখে নি। মনোমোহন অনাগতের 
পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন; কিন্তু অতাঁতের সাঁমাবন্ধনে বারে বারে 
পড়েছেন বাঁধা। 

তা হলেও, তাঁর শিল্প-সাধনা ব্যর্থ নি। যৌবনোচিত আত্ম- 
প্রত্যয় ও আত্ম-বিচার ব 


+ধ করোঁছলেন। ফলে, অতীতের ভাব-স্বভাবকে তান অনাগত 
কালের এঁত্হ্য-পাথেয় রূপে সাণ্চত করে গেছেন বাংলা নাট্য সাঁহত্যের 
হা হাসে। 


৩ 
এপযন্তি আলোচনা থেকে দেখোঁছ, উাঁনশ শতকে 
ত্যর ভাব-প্রেরণা অপসারিত হয়োছল রেনেসাস-যুগের বিশেষ 
জীবন-মুল্যবোধের প্রভাবে। আর, সেকালের ত্যর রূপ- 
দির সম্বন্ধে নূতন আকাম্ছা ও কৌত্হল জাগ্রত করেছিল রে 
নাট্যকলা । তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দচন্দ্র গুপ্ত, হরচন্দ্র ঘোষের কাল 


নব-রূপায়ত বাংলা 
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থেকে মধ্সূদন-দীনবন্ধ পর্যন্ত এই. কুরোপীয় কলাকীত অনুসরণের 
প্রয়াস এ-পর্যল্ত লক্ষ্য করে এসোছ। কিন্তু, মধ্বসনদন ছাড়া এপথে আর 

কেউ সার্থক হতে পারেন নি। অপর পক্ষে, 
মনোমোহনের সম্ট যান্রা-সাহত্যের একাট বিশেষ পর্যায়ে বাঙালর 
নূতন নাট্য-রূপ 

নাট্য-স্বভাবের অন্কূল সার্থক রুপ-কল্প 
সাঁষ্টর সম্ভাবনা দেখা দদয়োছল,_একথা পূর্বে উল্লেখ করোৌছ। মনো- 
মোহন উভয়াবধ আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার সমন্বয় সাধন করোছলেন তাঁর 
নাটকে। মণ্টাশ্রয়ী নাট্যকলার কাঠামোর 'পরে তান যাত্রাধমী বর্ণনা, 
আবেগ ও সংগীতরস পাঁরবেশন করে বাঙালির পক্ষে এক নূতন নাট্ট- 
স্বাদ-সম্ভাবনার পথ উৎসারত করোছলেন। বাঙাঁলর নাট্য-স্বভাবে 
আবেগের আঁতমান্রকতা ও গাতপ্রীতির সম্বন্ধে মনোমোহন সচেতন 
ছিলেন। তান বঝোঁছলেন, য়ুরোপায় নাট্যাঁঙ্গকের হুবহু অনুসরণ 
এ-দেশে রস-প্রস্‌ হবে না £_ “ভারতবর্ষ যে য়্রোপ নয়, য়ুরোপীয় সমাজ 
আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বান, রুরোপীয় রুচি ও দেশীয় রদাচ 
যে সম্যক্‌ স্বতন্্ পদার্থ ;”১ এ-কথা জেনেই তান এই নূতন নাট্যাঁঙ্গকের 
অবতারণা করোৌছলেন। এই আবেগ-প্রধান, এলথ-ঘটনা, সংগীত-উচ্ছবাসত 
নাট্যকলা-কাঁতিই পরবর্তী কালে গাঁরশচন্দ্রের হাতে পূর্ণাঙ্গ পৌরাণক 
নাটকের রূপ লাভ করোছল। বস্তুতঃ, পৌরাঁণক নাট্যকলার প্রবর্তীয়তা 
মনোমোহন বস্। তাঁর প্রথম রচনা “রামাঁভষেক নাটক অথবা রামের 
অধিবাস ও বনবাস”এ লেখক এই ধরণের নাট্যোপাদানের শবাশস্টতার কথা 

প্রস্তাবনাংশে িবৃত করেছেন £-এখনকার 


প্রথম নাটক”... কৃতাবদ্য নব্যদলের মধ্যে অনেকে বাৎসল্য, সখ 
বে মাভিষেক 
করুণা প্রভৃতি রসের অনুরাগী আছেন। আর, 


এখন তাঁদের কাব্য ও সংগীতাস্বাদ বিশদ্ধে হওয়াতে এদেশে জঘন্য বালার 
পাঁরবর্তে পনর্বার নাট্যাভিনয় উদয় হচ্ছে। তাঁরা চান_আঁভনয়ের নায়ক- 
নাঁয়কার 'নর্মল চাঁরত্র হবে?” 

এই সব পানর্মল চারত্র” নায়ক-নায়কার জীবন-উৎস সন্ধান করতে 
গিয়ে মনোমোহন প্রায়ই ভারতীয় পুরাণ-কথার জগতে প্রবেশ করেছেন, 
রামাভষেক ছাড়াও তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছেন সতী নাটক 
(১৮৪৩), হারশচন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থ পরাজয় নাটক [অর্থাৎ বল্রবাহনের 


আনার যুদ্ধে অজর্যনের পরাভব] (১৮৮১৭, $ 
্ নাটক (১৮৮৯), আনন্দমর নাটক (১৮৯০)। 


দেশ-প্রেম 
ন্তু, পৌরাণিক ভাবান[ভুতির আবেগাতশায়িতা 
সৃষ্ট করেই মনোমোহন ক্ষান্ত হতে পারেন নি। হিন্দ?মেলার মত জাতীয় 
১। জাতীয় নাট্যালয়ে প্রদত্ত বন্তুতা। 
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নাট্যশালারও ন্যাশনাল থিয়েটার) তান ছিলেন অন্যতম মৌল প্্ঠ- 
পোষক। আর, সেই নাট্যশালার ন্যাশন-প্রীতির পেছনে একান্ত প্রেরণা ছিল 

শমেলার। তাই, মনোমোহনের পুরাণ-বিষয়ক নাট্য-কথায়ও সহজে 
অননস্যত হয়েছে সমকালীন দেশ-প্রীতির প্রাণবন্যা। তাঁর হাঁরশচন্দ্ 


একটি গান দীর্ঘাদন অগ্নিযুগের বাঙালিদের মুখ মুখে ফিরে 
আজ বিস্মৃত হতে চলেছে £__ 


“দিনের দিন্‌ সবে দীন্‌ পরাধীন্‌। 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জবরে জীর্ণ অপমানে তন্ক্সীনূ! 


সে সাহস বীর্য নাহি আর্য ভূমে, পর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হলো ক্রমে, 


চন্্-সত্ষ-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লঙ্জা-রাহু মুখে লীন! ১। 

তুলত ধন-রত্ব দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হারল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন্‌! ২। 
উগদ্বীপ হতে পঞ্গপাল এসে 


সার শস্য গ্রাসে, বত ছিল দেশে, 
নতি লোকের ভাগ্যে খোষাভাঁষ শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন্‌ ! ৩। 
তাঁত কর্মকার করে 


নু সমতা যাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার 


কেবল দেশাত্ববোধের নিরঙ্গ উচ্ছাস নয়, এই গানটিতে। সেকালের 
এতিহ্য-চিন্র অঙ্কিত রয়েছে। 


| ফি করতে পারে ন। 
শাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫) নামে একখানি প্রহসনও তান লখে- 
ছিলেন। 


নাট্যক্েত্র ছাড়াও মনোমোহনের সাহিত্য-্কাঁত ছিল বহুমুখী 


তাঁর 
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প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে পদ্যমালা ১ম-৩য় ভাগ (১৮৭০-১৮৯৪) 
পৃশশপাঠ্য সরল পদ্য গ্রন্থ? তা ছাড়া আছে 
রা 145 বিখ্যাত “মনোমোহন গীতাবলী”। “ঈশ্বর 
* বিষয়ক গান” থেকে সুরু করে হাফ আখড়াই, 
দাঁড়াকাব, পাঁচালী, বাউল, টপ্পা, এমনাক “সামাজিক ও রাজনোতিক গান” 
পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ে গীঁতাবলীর গ্রন্থ-সাচি খাদ্ধ হয়ে আছে। 
দূলীন (১৮৯১) মনোমোহনের রাঁচত একাট এ্ীতহাসিক নবন্যাস। 
এই লেখকের গভীর ভাবনার পাঁরচয় রয়েছে “হিন্দ; আচার ব্যবহার, 
পারিবারক ও সামাজিক' গদ্য-িবন্ধ গ্রন্থে ও তাঁর বন্তৃতামালায়। 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও মনোমোহন স্বল্পজ্ঞাত {ছলেন না। সংবাদ 
ৰভাকর নামে একখানি অর্ধসাপ্তাহক তান সম্পাদনা করোঁছলেন। তাঁর 
সম্পাদিত “সাপ্তাহিক” (পরে মাঁসক) “মধ্যস্থ” 
HSE বঙ্গদর্শন-পর্ব যুগে আবির্ভূত হয়ে বঙ্গদর্শনেরই 
পূর্বভূমিকা আভিনয় করোঁছল। 
এ-যুগের নাটকে মনোমোহনের ভাবধারাকে আঁঙ্গক-পুস্ট করোছলেন 
রাজকৃষ্ণ রায়। প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁলকায় দেখাঁছ নাটক, 
ইত্যীদ অসংখ্য পর্যায়ে রাজকৃষ্ণের লেখা নাট্য-সংখ্যা ভ্ংশাঁধক।১ রাজ- 
কৃষ্ণের নাট্য রচনার সংগে তাঁর মণ্-পাঁরচালনার হীতহাস অচ্ছেদ্য ভবে 
যাক্ত। প্রথম জীবনে রাজকৃষ্ণ সাংবাদিকতার 
চিত দা্য়ত্ব স্বীকার করোঁছলেন। প্রথমে সমাজ দর্পণ 
পাত্রকার সম্পাদনার সংগে তাঁর যোগ ছিল। পরে বীণা নামে একখান 
কাব্য-পাত্রকা মাসিক আকারে সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। আঁভনয়- 
কৃশলতার উৎসাহেই তান বাঁণা রঞ্গভীম স্থাপন করেন। তার বহু 
নাটক কীণা রঙ্গভূমি এবং তৎকালীন অন্যান্য রঙ্গমণ্চের প্রসঙ্গেই াঁখত। 
এই কণা রঞ্গভীম রাজকৃষের জীবনে পতন ও দ্ঃসহ আর্থিক দরবদ্থার 
কারণ হয়োছল। 
রাজকৃফের প্রথমতম “নাট্যগীতি” পাঁতৱতা (১৮৭৫) সাবিত্রীর 
পৌরাণিক কথাশ্রয়ে রাঁচতা। শুধু এ প্রথম নাটকাঁটই নয়, তাঁর অধিকাংশ 
নাটকই পোঁরাণক। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে সর্বাধিক মণ্ট-খ্যাত অর্জন 
করোঁছল প্রহ্যাদ চার (প্রথম আঁভনয় ১২৯১) ও নরমেধ যজ্ঞ (১২৯৮)। 
রাজকৃষ্ণ তাঁর একাধিক পোঁরাণিক নাটকে আধ্দানক সমস্যাবোধের হায়া- 


১। সাঁহত্য সাধক চাঁরতমালা-_-৫০। 


SEE বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পাত করেছেন। নরমেধ যজ্ঞ নাটকাঁটতে এ্রীতহ্যাগত পিতৃভন্তির সংগে 
নব-মানাবকতাবোধের দ্বন্দ চিত্রিত হয়েছে। 
Sure _কুশালবদের মধ্যে “সম্রাট নহুষের প্রেতাত্বাও” 
নয়েছেন। 'প্রহযাদ চারন্র' বেঙ্গল থিয়েটারে এবং 'নরমেধ যজ্ঞ’ জ্টার মণ্টে 
আভনীত হয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। 
অনলে বিজলী" (১৮৭৮) নাটকে সাঁতার অগ্নি পরাঁক্ষার গল্পকে 
আধ্যানক দ্যাম্টভঙ্গিতে চিন্িত করা হয়েছে। চারত্র রচনায় আছে দক্ষতার 
প্রকাশ। কিন্তু, যেমন পদ্য, তেমান নাটকেও” ছন্দ-বন্যাসের অভিনবতার 
FNL দরুণহ রাজকৃষ্ণ তাঁর সমকাল'নদের মধ্যে অনন্য 


শুলূদনান্দসারী অমিত্রাক্ষর ছন্দে রঁচিত। মিন্র-অমিত্রাক্ষর বিশিষ্ট 
ংল এই নাটকে গদ্যের ব্যবহার খুব কম করা 
হয়েছে। 


নাটকীয় আরা নাটকেই লেখক সর্বপ্রথম “ভাঙা আমত্রাক্ষর 
ও ভঙ্গ আমিন্রাক্ষর সিডি | 


বহু পৌরাঁণক নাটকের মধ্যে আছে রামের বনবাস 
নীট (১৮৮২), তরণীসেন বধ 
পু মাহমা (১৮৯১), খব্যশৃঙ্গ (১৮৯২) ইত্যাঁদ। 

'এীতহাসিক নাটক’ রাজা 1বক্রমাদত্য (১৮৮৪)-র সংলাপে লেখক 
“পদ্য পোঁঙ্‌ন্তিক গদ্যের” ব্যবহার করেছেন, এবং তা রীতিমত সাবলীল। 

রাজকৃষ্ণের লেখা প্রহসন সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। অন্যান্যের মধ্যে 
তাতে আছে কলির প্রহননাদ (১৮৮৮) টাট্‌কা টোটকা (১৮৯০), জগা 
পাগলা (১৮৯০) ইত্যাদ। 


লা সময়ের নাট্যকারদের মধ্যে মধ্রসদনের পঞ্ঠপোষক যা 


বয়ঃসান্ধ যুগের নাটক ৩৪৫. 


মোহন ও তাঁর ভ্রাতা শৌরীন্দ্রুমোহনের নাম উল্লেখযোগ্য। পাইকপাড়ার 

রঙ্গমণ্ের পরে পাথুরেঘাটার বাঁড়তে পাঁর- 
পাথরেঘাটা রঙ্গ? বারিক রঙ্গমণ্ নূতন সার্থকতায় গড়ে ওঠে। 
95551 যতীন্দ্রমোহন ও শোরীন্দ্রমোহনের সংগে জোড়া- 


অনুবাদ করোছিলেন। 
ব্ল্্রমোহনের নামে প্রচীলত নাটকগ্যীলর মধ্যে আছে (ব্য বায 
নাটক (১৮৫৮) ও বুঝলে দকনা!! প্রহসন 
বতীন্দরমোহন ঠাকুর (১২৭৩ বাং)। 


সান্ব্যাল। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন 
0715781 তা ও শোরান্দ্রমোহনের রচনায় কাল- 
নাদের হস্ভাবলেপ ঘটোছল।১ কালিদাস সান্যাল নিজে মনাবলী নাটিকা 
(১৮৫৯), নল দময়ল্তী নাটক (১৮৬৮) এবং গবদ্যাসূন্দর আঁভনয় (১৮৮১৯) 
িখোঁছলেন। মুক্তাবলীতে রামনারায়ণের এবং নলদমর়ন্তীতে মধসনদনের 
আদর্শের প্রভাব রয়েছে। 
যতীন্দ্রমোহনের “বুঝলে কনা!” প্রহসনের জবাব দিয়ে ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায় ণকছ কিছ, বব" প্রহসন (১৮৬৭) 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়. শিলখোঁছলেন। ভোলানাথের অন্যান্য প্রহসনের 
মধ্যে আছে ‘কোনের মা কাঁদে টাকার পৃক্টীল বাঁধে, মোহল্তের চক্রান্ত, 
ত্যালারে মোর বাপ ইত্যাঁদ। 


গবশেষ সমাদর হয়োৌছল। ডঃ সংকুমার সেন 
৪0 বলেছেন “বাঙালা গণীতিকা” বা গণীতনাট্যের 
এলে ইংরেজি অপেরার ছায়া যতটা না থাক, যাত্রার প্রভাবই বোশ ২ এই 
সব “গীতীিনয়” বা নাট্যগীতিতে পৌরাণক 'বষয়ের অবতারণা করা হত 
বোশ। ভোলানাথও এই ধরণের পৌরাঁণক গীতিকা রচনা করোছিলেন. 
কয়েকাঁট। 


SALLE eT EET OST C+ 


১। বাঙালা সাহত্যের হীতহাস ২য় খণ্ড ২র সং। 
ই। এ। 


-৩৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গর বার মি কাতার মত নাটকও যে লিখেছিলেন সে-কথা পর্ব 
অধ্যায়ে বলোছি। বিধবা বিবাহ নিয়ে তাঁর দুটি 
রি প্রহসন লিখিত হয়, (১) ম্যাও ধরবে কে? এবং 


'(২) শ্ভস্য শাঁঘুং। অন্যান্যের মধ্যে আছে জানকী নাটক, জয়দ্রথবধ, 
আগমনী এবং হতভাগ্য । 


নাটক পারে ৷ মধুসুদনের দরদী চিত্তের প্রহ- 

সন স্যাম্টর এই পাঁরণাত দণ্খাবহ। কাচিৎ দু 
একটি ভাল, অন্ততঃ র্যচিসহ 3 পায় পাওয়া যায়; কিন্তু তাতেও 
নাট্যরূপের উল্লেখ্য উৎকর্ষ নেই। বিপিনমোহন সেনগস্ত এবং বট্াবহারী 
বন্দ্যোপাধ্যায় জোড়াসাঁকো আহ্বানে “ইন্দু নাটক’ লিখে- 


ষোড়শ অধ্যায় 


সান্ধি যুগে বাংল! গদ্য 
আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্যের ইতিহাস প্রধানতঃ পাঁরপদষ্ট হয়েছে হিন্দু 
কলেজের প্রথম পর্যায়ের দুই সহপাঠী বন্ধুর সাধনায়।_তাঁরা বাংলার 
প্রাতঃস্মরণীয় দুই মনীষা, রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এই 
| ' প্রসঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে, রাজনারায়ণ-ভূদেব 
১8 হিন্দ; কলেজে মধুসূদনের 'সহপাঠী ছিলেন; 
আর সে বন্ধৃতব প্রায় আমরণ ছিল অক্ষগ্র। কেবল 
কালের দক থেকেই নয়, সহদয়তার বিচারেও রাজনারায়ণ-ভুদেব মধ;স্‌দনের 
সম-সামায়ক-_সমধর্মা। অতএব, রাজনারায়ণ-ভুদেবের হাতে বাংলা গদ্যের 
বয়ঃসান্ধিলীলা সমদ্ভাঁসত হয়েছে দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেহী। 
এই প্রসঙ্গে সমকালীন বাংলা গদ্যের আরো একাঁট পৃথক ধারার কথা 
উল্লেখ করতে হয়। সে দিকটি প্রস্ফনট হয়েছে প্রথমতঃ ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারাচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনার মাধ্যমে। রাজ- 
নারায়ণ-ভূদেব যেমন চিন্তায়, তেমীন প্রকাশ- 
58 বিচিত- ভাঁঙতেও ছিলেন গুরু গম্ভীর। দঢ-সীচাল্তত 
ভাষা ও যুক্তির অসংশায়ত স্বচ্ছতায়। কালীপ্রসন্নাদর চিন্তায় দুরবগাহতা 
আছে, আছে জীবনের মর্মোৎসারী গভীর দৃষ্টি । কিল্তু চলার ছন্দ সেখানে 
লঘু, প্রকাশের চাল সরস হলেও চগল। 
স্মরণ রাখতে হবে, আলোচ্য কাল পরস্পর-িরোধী আদর্শ ও কর্ম 
সংঘাতে বাংলায় নবয[গের জন্ম-যন্ত্ণার কাল। অতএব, এ-যদগে সমস্যার 
পর সমস্যা দেখা দিয়েছে অনন্য-পূর্ব জাঁটলতার 
বাংলা গদ্যে বয়ঃসন্ধি আদ্বাদ নিয়ে । সচেতন সামাঁজক-ব্যান্তর ভাব- 
এচন্তার দ্বারে আঁভঘাত রচনা করে দাঁব করেছে যুগোচিত সমাধানের । ফলে, 
প্রত্যেকটি আত্ম-সচেতন স্পর্শকাতর ব্যান্তত্ব প্রাণান্ত প্রয়াস করেছে গ্রল্খিবদ্ধ 
জীবন-জটিলতার সীমাতিক্মণের চেষ্টায়। মধুসুদন ও তাঁর পরবতাঁদের 
কাব্য-কবিতা-নাটকে সেই আত্মোৎক্লমণের ওাঁতহাসিক চেষ্টা লক্ষ্য করোছ। 
গদ্য সাঁহত্যেও সেই যুগ-যন্ত্রণারই ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে। 
রামমোহনের যুগ থেকেই নগর-বাংলায় স্বদেশ, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম 
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বলা এই বিচিতর-মুখা চিন্তা ও আদর্শের দ্বন্্কে কিভাবে বহন করে নিয়ে 
চলোছল, সে-কথা যথাস্থানে বলেছি। এ-কথাও লক্ষ্য করোছ যে, সে সব 
িতক্পবক্ষোভ বাঙালির জাবন-ইাতিহাসে কেবল বিতণ্ডা মানত ছিল না, 
ছল বিশেষ পাঁরণামী অর্থাবহ। প্রথমতঃ, ও উপ- 

কুন লক্ষ্যেই শিক্ষিত বাঙাল প্রথম আবিষ্কার করে- 
[ছল যে, জীবন একটি নিয়ত চলমান জটিল অস্তিত্ব। যে-কোনো মানুষের 
তাঁরা যত বড় জ্ঞানী ও ধ্যানযোগণই হোন না কেন-_জবনের 
ঈশাদন্ত জাটলতাকে কারো জ্ঞান-সমায় চিরকালের জন্য বেধে ফেলা সম্ভব 


নামাদেরও স্বতন্ত্র ভাবে এগিয়ে যেতে হবে জীবনের পথে। 


দ্বিতীয়তঃ, এই অনুভূতির সংগে সংগে অন্ধ সংস্কারের স্থানৃত্ব থেকে 
“কালের বাঙাল মত্ত হয়েছে। সেই সংগে স্বীকার করেছে জীবনের গ্রল্থি- 
মোচনের স্বতন্ত্র দা্য়ত্ব। এখানেই উনিশ শতকণয় নাগারক জ'বনের 


ৃ ene 
নংগ অভাব তীব্রভাবে প্রাতফালিত হয়েছে। কারণ, আগে বলোছি, জীবনকে 

রি ভার বথাস্থিত বিচার-সম (Rational) রূপে 
১ শ্রত্ক্ণ করাই হচ্ছে আধুনিকতার অন্যতম 
আকাঙ্কা। এই আকাঙ্ক্ষা যত তৃপ্ত থেকেছে, ততই তাঁরা আহত 
ছেল, কখনো বোধ করেছেন বিস্ময়ান্বিত কৌডুক। জীবনের মর্ম 
গত এক্য-সুত্র আবিজ্কারের পথে এই আপাতবক্ষেপ তাঁদের দৃষ্টিকে 
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তীক্ষ। করেছে; প্রকাশকে কোথাও করেছে ব্যঙ্গ-তীব্র, কোথাও বা করেছে 
কোঁতুক-চপল ৷ 
বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি-যুগে রামমোহন-ীবদ্যাসাগরের কাল থেকেই গদ্য 
রচনার এই দুই ধারা ক্রমশঃ অবয়ব-সন্নদ্ধ হয়ে উঠাঁছল। রামমোহনের ‘সহ- 
মরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগরের 
এবধবা বিবাহ" প্রথম শ্রেণীর, এবং ‘অতৈ অল্প হইল’; ‘আবার আঁত অল্প 
হইল’ 'দ্বিতীয় প্রকার গদ্য রচনার অন্যতম প্রার্থামক নদশ'ন। কিন্তু, এ 
সব রচনায় রাঁচিব্য বিষয় সম্বন্ধে লেখকের আঁত-অবধাবনতা ও উৎসাহের 
দরুণ উৎকৃষ্ট সাহত্যগণ আভাসত হতে পারে ন। সাহত্য, তথা শিল্প- 
কর্ম মান্রেরই পক্ষে স্রষ্টার ব্যাক্তিত্ব-স্পর্শ অপাঁরহায । কিন্তু, ব্যান্ত-চন্তের 
অত-সান্নিধ্য-কর্ষণের ফলে রচাঁয়তার ভাবলোক ও পাঁরবেশ থেকে রচনা 
মুক্ত হতে পারে না। ফলে, শিল্পের সাধারণীকরণ হয় নরদ্দ্ধ। রাম- 
আক্ষপ্ততা আলেচ্য বয়ঃসান্ধি যুগে স্তিমিত হয়েছে। সমাজ, ধর্ম, সাহত্য, 
স্বদেশ বিষয়ে প্যর্বাচন্তার ধারা ব্রমবার্ধত, ক্রম-সধাস্থত হয়ে হয়েছে ক্রম 
মবাঁন্বত। অর্থাৎ একালের স্বভাবে যৌবনোচিত ভার-সমতা ও ধাঁরতা 
লক্ষণই এ-বারে হয়েছে পারিণত-তর। 
রাজনারায়ণ-ভূদেব আলেচ্যকালের যে গদ্য ধারার নিয়ামক, তাকে 
প্রবন্ধ নামে আভাহত করা চলে। এরা দুজন বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন 
23 প্রাবান্ধিক। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাভন্ন গদ্য 
গ্রন্থকা ও পৃথক রচনাবলীর সংকলন গ্রন্থকে 
“বাবধ প্রবন্ধ’ (১৮৮২) নামে আভহিত করেন। আর, ভূদেব ত পারিবারক 
প্রবন্ধ, সামাজক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ, 


বর্তমান প্রসঙ্গে প্রবন্ধ কথাটির [বশোঁষত প্রয়োগ সম্বন্ধে গীতহাঁসক 
অবধানতা প্রয়োজন! প্রবন্ধ শব্দের ব্যৎপান্তিগত অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে 
এপ্রকৃষ্ট বন্ধন।৮১ বঙ্গীয় শব্দকোষ একই শব্দের প্রয়োগগত আরো 
আঠারটি পৃথক অর্থের উদ্ধার করেছেন। এদের প্রায় সব কয়াটই ‘সম্বন্ধ, 
সংযোগ, পারস্পারক শৃঙ্খলা" ইত্যাঁদ প্রকৃষ্ট বন্ধনাত্মক' অর্থের দ্যোতনা 
করে। অবশ্য, প্রকৃষ্ট বন্ধনে'র দ্যোতনা পূর্বাপর আঁত ব্যাপক এবং 
ছল। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ শব্দের প্রাচীনতম প্রয়োগ হয়ত শ্রীৃফকীত নে 


১। বঙ্গীয় শব্দকোষ_হারচরণ বন্দোপাধ্যায় । 
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লাক্ষত হবে;_“এ-সব কাজের আন্মে জানিএ প্রবন্ধ।”৮ এখানেও প্রবন্ধ” 
শব্দটি কৌশল, উপায় বা কাজের পদ্ধতির কথাই 
OU তর... অভাসিত করছে। কাশীরাম দাস “পাঁচালী 


'ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বাংলা গদ্যে গুরুগ্ভীর বিষয় 
. প্রবল্ধ রচনার অন্যতম প্রবর্তক রামমোহন ।”১] কেবল “প্রবর্তক 
নিবর্তকের প্রস্তাব” নয়, চিন্তার ভারে, যুত্তির বাসি ও প্রাঞ্জলতায়, অখণ্ড 


র কোন কোন লেখার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হতে বাধা নেই। কিন্তু, 


প্রয়োগ প্রয়োগ হয়ত ইংরেজি 


পথম স্পারিকজ্পিত নিয়মে অনুবাদ করতে 
কা মতন নি দণ্ড। তরি আলোচ্য ইংরোজ 12952) প্রসঙ্গেও 
উপাসক সু নি প্রদ্তাব শব্দটির ব্যবহার করেছে “ভারতব্ষায় 


ইংরেজি Etsy উপরমাণিকায দোঁখ, H. H. Wils০n-এর াখিত 
৫৫ টি প্রবন্ধ” - ) ন্ধ’ 
কথাটি গদ্য সন্দভের পলো কথার উল্লেখ আছে। “প্রবল 


৯। সাহত্য-সাধক চরিতমালা-_-১৬। 
২! ঘষ্টব্য_-বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির 


-.. পাপ 
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এ-দিক্‌ থেকে, বাংলা গদ্য প্রবন্ধের প্রবর্তক হসেবে অক্ষয়কুমারের ক 
{বশেষ স্মরণীয়। তা ছাড়া, 'িবিধার্থ সংগ্রহের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
দক্ষতাও অবশ্য উল্লেখ্য। বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী পাত্রকা ও 'বাবধার্থ 
সংগ্রহকে আশ্রয় করেই গুরুগম্ভীর চন্তা-সন্নদ্ধ প্রবন্ধ্ধমর্ঁ বাংলা গদ্য 

রচনার ইতিহাস এক কালে দুর-প্রসারী হয়োছল। 
প্রাচীনতর প্রবন্ধ লেখক আগে বলোছি, রামমোহনোত্তর কাল থেকেই 
বাঙালির আধুনিকতাধমা মননে যে জিজ্ঞাসা ও চন্তা উত্ত-গ হয়ে উঠাছল, 
সামায়ক পান্রকার স্তম্ভে তার সর্বাভমূখী প্রার্থীমক আঁভব্যন্তি ঘটে। 
সংবাদ প্রভাকর এবং অন্যান্য পান্রকাতে এ ধরণের আলোচনার কথা পারে 
উল্লেখ করোছ। তারও আগে, এই চিন্তাশীল মননের ধারাকে আরো দ.র- 
প্রসারী করা চলে সমাচার দর্পণ-এর যুগ পর্যন্ত। ১৮২৩ খনীচ্টাব্দের 
২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেখাছ 'নীশ্চিন্তপদ্রবাঁসি কোন “রী যথার্থ 


সাঁহত আলাপ কাঁরতে হইলে =তরাং তাহারাদগের বোধজনক ভাষা 
কাহিতেই হয় কিন্তু জ্নানাঁদ সময়ে ও স্বদেশীয় লোকের সাহত আলাপে 
সংস্কৃত কদ্বা তদনযায়ণ ভাবা কহেন এবং পনর রাত্যনৎসারে ব্যবহার 
করেন। যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহারা স্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের 
ভেদ জ্ঞাত নহেন সৃতরাং অভীম্টমত ব্যবহার করেন। > 
কেবল ভাষা ও বর্ণনাভাঁঙ্গর জন্যই নয়, বিষয় বস্তুর দক থেকেও 
লেখাটিতে ঞাঁতহাঁসিক কৌতূহল জমা হয়েছে। বাংলার রেনেসাঁসের যুগে 
পরস্পর-ীবরোধী আদর্শের সংঘাত এত বাঁচত্র এবং আ-মুল ছিল যে, 
দৈনান্দন ব্যবহারে ভাষা-প্রয়োগ বিষয়েও সংশয়-জলতা হয়েছিল দ্র- 
পনেয়। এ-কালের মানৃষের পক্ষে এ-তথ্য কৌতুককর মনে হবে! কিন্তু, 
সেই সংগে স্পষ্ট হবে আলেচ্য রেনেসাঁসের কালের 
প্রবন্ধে বয়ঃসন্ধি অপর্ব-জ্ঞাত জাঁটল জাঁবন-প্রন্থির বস্ময়কর 
স্বভাব ৷ নন যুগ ও জীবনের এই 'স্ময়-জটিলতা কাটিয়ে, রামমোহন: 
ভূমিতে বাঙালির জীবন ও সাহত্য যতই প্রাগ্রসর হয়েছে, বাংলা গদ্য 
রচনারও ততই ঘটেছে শীন্ত-ীবকাশ। সেই ীবকাশ পথে বয়ঃসান্ধিল'ন 
নচাঁহুত হয়েছে রাজনারায়ণ-ভূদেবের সচেতন প্রাবন্ধিকতায়। 
রামমোহন বগ কে বাংলা গদোরভনাওিভি। 


পরা 


১। সংবাদপন্রে সেকালের কথা--১ম খণ্ড । 


৩৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সদাচহিত হয়ে উঠোছল। সে-যুগের ছিল একটা সুগঠিত বন্তব্য, আর তা 
বলার ছিল একটা বিশেষ ভঙ্গি__91। তাতে য্দান্তর দুর্বলতা বা 
চিন্তার অস্বচ্ছন্দতা নিশ্চয় ছিল না। কিন্তু ছিল, ব্যক্তিত্বের আঁত-স্পর্শ। 
ফলে, বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনার স্বভাবগত ভার-সমতা ছিল না। আমাদের 
আলোচ্য যুগের গদ্য রচনার প্রাতবাদি-নিরপেক্ষ চিন্তা ও সংযত-গম্ভার 
এই টিমালোচন-ক্ষমতার প্রভাবে মনন হয়েছে সুগভীর প্রকাশ সুগম্ভীর। 
এই গভীর গম্ভীর মনন-চিন্তান্বিত গদ্যকেই আজও প্রবন্ধ নামাঙ্কিত করা 
হচ্ছে। 


ঈমবম্ধর অতল-্পর্শতায় সবগাহন করবার জন্যে। রাজনারায়ণ যুগের 
দাবিকে চারতার্থ করেছেন তাই তিন নিজেও চারিতার্থ্মন্য। 


নি খএাম্টাব্দে চাব্বশ “গগণা জেলার মাগুরা পরগণার বোড়াল 


পিতার নাম নন্দাকশোর বস-। রাজ- 
ন j ক্ষমতা ছিল তান মননের 

৩। স্বভাবের ভার-সমাতআ 
ব্যক্ত-পারচিত নিন কোলো বিষয়ে আতি উচ্ছ্বসিত টার দেৱ 


বয়ঃসন্ধি যুগে বাংলা গদ্য ৩৫৩ 


পূর্বে দেখোছ, দেশী এবং বিদেশী ভাষার সমুচিত প্রয়োগ [বিষয়ে 
সংশয় সমাচার দর্পণের কোনো 'ষথার্থদশীঁ লেখকের মননকে উদ্ব্যাজত 
করেছিল। সেই চিন্তার ধারা পাঁরণততর হয়ে রাজনারায়ণের যুগে নূতন 
জিজ্ঞাসার অভ্যুদয় ঘটে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশী এবং বিদেশী ভাষার প্রাধান্য 
বিষয়ে এই সময়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। মাতৃভাষার পক্ষ সমর্থন করে 
| রাজনারায়ণ ঠলখোঁছলেন £_“দেশীয় ভাষায় অনু- 
17155 শলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে 
এই দুই কারণ বশতঃ উদয় হন; প্রথম কারণ মাতৃভাষা মাতৃদ-গ্ধের ন্যায়। 
মাতৃদুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয় 
পশদুগ্ধ সেরূপ নহে, তেমান মাতৃ ভাষার প্রেমার্র আশ্রয়ে মনের ভাবসকল 
হইতে পারে না।”১ 
চিন্তার প্রাঞ্জলতা, যুক্তির স্বচ্ছতা ও রূপ-চিত্রের যথোচত্য এই আদর্শ 
প্রাবন্ধিকের মনন-চিন্তাকেও একই সংগে পারব্যন্ত করে থাকে। শুধু তাই 
নয়, বন্তব্য বিষয়ের সংগে লেখকের অন্তরঙ্গতা-জীনত আবেগ-স্পন্দন 
রচনার অন্তলান হলেও দুলক্ষ্যি নয়। রাজনারায়ণের মনন ও চিন্তা এখানে 
তাঁর ব্যান্তত্বের স্পর্শ দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েছে। 
সূমিত-সংযত আত্মস্থ এই ব্যান্তত্বের স্পর্শ অন্তরঙ্গ বলেই নাঁবড়। 
ভাবানুভূতির এই নিবিড়তা রাজনারায়ণের অন;চ্ছৰাসত গদ্যভঙ্গিতেও ব্যান্তত্ব- 
314 ধা রচনার পৃর্বপাঁরচয় সার্থকভাবে আভাসিত 
এ করেছে। 'বাঁবধ প্রবন্ধের “আশ্চর্য স্বগ্ন'তে 
রাজনারায়ণ ভিলখেছেন,_“সে দিবস রাত্রে নিদ্রার পূর্বে বঙ্গদেশের' বর্তমান 
অবস্থার বিষয় চিন্তা কারতেছিলাম। * * নিদ্রাযোগে এক আশ্চর্য 
স্বপ্ন দেখিলাম; 4911 
“বোধ হইল বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরেজেরা তথা হইতে চলিয়া 
শগয়াছিল। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেও এমন সংসভ্য 
হইয়াছে যে, পূর্বে পৃথবীতো কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর 
ইংলণ্ড বঙ্গদেশ হারাইবার সময় যে প্রকার সভ্য ছল তাহাই রাহিয়াছে।” 
এই প্রসঙ্গে বাঙ্কমের ‘আমার দুগেণেসবে'র জাগ্রৎং-স্বপ্নের কথা মনে 
পড়ে। বাঁঙ্কমের জাগর-স্বপ্নের পূর্বসূরী এই সীপ্তিস্বগ্ন। বঙ্কিশের 
জবালা, উচ্ছাস ও কাবত্বের তীব্রতা নেই এখানে, তব মিত-ভাষণ এবং 
আত্মগত আকাঙ্ক্ষার নিভূত-যথার্থ বর্ণনে রচনাটি মর্মস্পশা হয়েছে। মনে 


৯৮8০, 


১। স্বদেশীয় ভাবানশীলন-বাঁবধ প্রবন্ধ 
২৩-২য় | 


৩৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইীতিকথা 


হয় প্রাবন্ধিক যেন কেবল একবারের মত শিল্পীকে লেখনীটি ধার দিয়ে 
ছিজিন। 


বট্তুতঃ, রাজনারায়ণের সব রচনাই এই ধরণের আবেগাত্মক নয়। গুরু 
গম্ভীর মননশাল রচনায় তার লেখনী মন্ময়তা-নিমুন্ত তদাত্মতার 


ত নিরনপণ করে, ভাষাতত্ব অর্থাৎ যে বিদ্যা পাঁথবাস্য ভাষা সকলের 


(৩) আত্মীয় সভার বৃত্তান্ত ১৮ । 
(৪) সেকাল আর এ ত (১৮৬৭) 


কলেজের বৃত্তান্ত (১৮৭৬)। 
(৬) বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বন্তৃতা (১৮৭৮) ইত্যাদি। 
ধ্যায় ছিলেন 


মুখোপাধ্যায় 'শ;. ভূদেবের পাঁরবেশ-সচেতন, দর 
ভেন পার) মেটা ছল পি মলের 
পোঁরনষ-দুঢ় স্বভাব অকুণ্ঠ প্রকাশ পেয়েছে। 


বতমান কালের পাঠকের আঁতি-আধ্যনকতা-উদ্বেল মনের কাছে ভূদেব- 
১ 


১! আর্য জাতির উপাত্ত ও বিচার। 


বয়ঃসন্ধি যুগে বাংলা গদ্য ৩৫৫ 


নি। মধুসূদনের ির্বন্ধন মুক্তি-কামনার গগনচারী স্বপ্নাভযান এ-কালের 

তরুণ পাঠককে বিস্ময়-গদ্‌গদ করে তোলে। সেই তুলনায় ভূদেবের মূন্ময় 

ভিত্তি-নি্ভার, দূঢকঠিন আদর্শবাদ ও এ্রীতহ্য-প্রীতিকে পারহার করা হয় 

রক্ষণশীলতার নামে। কিন্তু, মনে রাখৃতে হবে, দূরযানিতামান্র-ই অগ্রগাত 

পরস্পর-ীবরোধশ জীবন-প্রেরণার দ্বন্ৰ-জটিলতা জানত যল্তরণাবোধ সহজে 

অনুস্যত হয়ে আছে। |এর সার্থক উদ্‌্যাপন-পাঁরণাঁতি সম্ভাবত হতে 

পারে বিচিন্র-জটিলের বিচার-সম (২৪019291) সমন্বয়-সম্পূর্ণতার মধ্যে ।_" 

এ রা এ সক রর 
ঢু পেয়ে থাকে, অপর দিক পূর্ণ ব্যঞ্জত হয়েছে যো 

মধ্ুসূদরনে অনাগতের প্রীতি রেনেসাঁস যুগের উৎকণ্ঠা উক্ত মাত 


জে সে তর দান দার 
সংগে য়ে রাঁচিত;__ অনাগত ধর এট অপারহার্য 1ভাত্ত। 
২৩ ভিভহান ভীবনূভা যেমন মহরতে ধাীলসাৎ 
বা রে হয়ে পড়ে; ভূদেব-চেতনাহীন রেনেসাঁসের ধর্ম 
তেমাঁন স্বপ্ন-কল্পনার আকাশে 'নরাশ্রয়ে মাথা 
কুটে মরত বলে মনে কাঁর। মধুসুদন ও র সম্মিলিত প্রাতভা 
বাংলার রেনেসাঁস-পাঁরণাঁতির যগ্ম-মূর্তিরুপ;- বয়ঃসান্ধি-সমুত্তীর্ণ যৌবনের 
মুল উৎস নিহিত রয়েছে এই মযর্ত-যুপ্মকের একাত্মতা বিধানে। মধ্য 
সুদনের স্বপ্ন-কল্ননার ভাব-নির্বস, এবং ভুদেবের দূঢ়-সংহত ব্য্তদ্বের 
কাঙিন সারনিচ্কাণ করে গড়ে উঠেছে কাঁব-মনীষী বঙ্কিমের শিলিপি- 
স্বুভাব। অতএব, মধুসুদন রেনেসাঁসের কেন্দ্রাতগ শা রেনেসাঁসের কেন্দ্রাতিগ শান্ত (Centrifugal | ৮৮৮ 


19759) হলে ভূদেব তার কেন্দ্রানুগ “তার কেন্দ্রান্মগ শব্তির্প Cent Centripetal force) i 
এই দুয়ের ভার-সমতার পারণামেই বাংলা সাহিত্যের বিচার-সম (Rational) 
দয় ভার সস নল ১১ 


যৌবন-বিকাশ সার্থক হয়েছে'শ 
ন্দু কলেজে ভূদেবও মধ্সুদন-রাজনারায়ণের সহপাঠী ছিলেন এ 


ভাত এমরান ছার মলের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য সহাধ্যায়ীদের মতই ভূদেব ছিলেন আশান্বিত 
উৎসক। কিন্তু, এও পারবেশে, অমন করে নিজের মনোজগৎকে প্রতেদিন' 
উদ্বোধিত বিকশিত হতে দিয়েও তরুণ একদিনের জন্যও পদস্থালিত 
হনু নি; ভারতীয় ওঁতিহ্যের মাহমাবোধে অ-স্খলত-চেতন ভূদেব এ 
না নিজ ডে আপি থেকে হননি তা বলে, যা 
গোঁড়ামির আতিশয্য ছিল না তাঁর মধ্যে। (প্রর্ঘ/সনদন অন্যান্য বন্ধযদের 
নিয়ে ভূদেবের বাঁড়তে যেতেন, জলযোগাঁদির না লহ 
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৩৫৬ বাংলা সাহত্যের ইীতিকথা 


ভাগ করে নিয়োছলেন। কিন্তু, ভূদেব একদিনও মধ্নুসনদনের বাঁড় যান 
নি, 'মধ-ও তাঁকে অনুরোধ করেন নি। এ-বিষয়ে ভুদেব বলেছেন,_ 
“বোধহয় আমাদের বাড়ির ধরণ ও মধুর বাবার 
ডি বাসাবাঁড়র ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় 
5 লে পাছে আমান আত না হর 
জন্যই সম্ভবতঃ মধ্য আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোনো দন করে নাই!” 
অথচ “ক্লাসে আম ও মধু এক সংগে বাঁসতাম। মধ যে পুদ্তকখা।ন 
গাঁড়ত, সেখান আমার না পড়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না।”১ অপার 
উদারতার সংগে এই তর স্বাতত্তয-বযাদ্ধ, অকুণ্ঠ বন্ধ; ও প্রাতভা-প্রদীতির 
সংগে এই দঢ-বালষ্ঠ আদর্শ প্রত্যয়কেই বলোছ, রেনেসাঁসের কেন্দ্রানগ 
(Centripetal) fe! 
এ পথে ভূদেবের পনর্বৈত্হ্য তাঁর পক্ষে অনেকটা সহায়ক ছিল।_১৮২৭ 
পারবারে; তাঁর প্তা বি্বনাথ তক ভূষণ ছিলেন সেকালের একজন প্রখ্যাত 
=! বহু প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা ও টকা রচনাদির ফলে 


TR EOE ৃ 
ও পোত তদ্ঠা সেকালে প্রায় অতুলনীয় _ হরৌছিল 
হয চিলি অচানান্ধ ছিলেন না।৯* তাঁর ব্যাক 

তি জানত উদারতা দসার । পিতার সমদদার 


দিনা -চিওততার দিনে [আপন আদর্শব্াদ্ধতে ছিলেন অবিচল 
রী নে রি ০৭ গোঁড়া বলা চলে না 8 হিন্দ? 
হী এবং বগম শিক্ষা তাঁর মধ্যে ব্য হয়না পর্বোদ্ধ্ত : 
|: গণ পি নামাবলী থেকেই বুঝব; সমকালনন বাংলা দেলে, পাঁরবার, সমাজ এবং 
\ দিয়োছল 

=! অবশ্য প্রায় প্রত্যেক স্থলেই আনবার্য ভাবে তাঁর সমাধান 


= আহলেও ভূদেবের দৃষ্টি ও ববচারের মর্মানন 
সন্ধিৎসা স্থানে স্থানে বিস্ময়কর বোধ হয়। উদ্বাহ সংস্কার-এর মানবিক 


ফলশ্রুতি সম্বন্ধে পারিবারিক প্রবন্ধে তিনি দনখোছলেন £্ননয্য 
স্বভাবতঃ স্বাথ’পর ৷” অথচ মানবসমাজে বাধ মূল্যত বড়ই প্রশংসায় 


ও) ARIAT AGG HHL. 4) I 
এ Hs GONE CEI EE LAA মত রা এও ষ্ঠ 
“মনুষ্য মনে যখন এই স্বাবসম্বাদী ভাব বিদ্যমান, তখন মনুষ্যের 
পা 
উপলব্ধ হইতে পারে। অসাধ্য বালয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা এন 
সব্রই আপনার দিকে আকর্ষণ করবে ।1ত৷ থচ সেই আকর্ষণের বশীভূত রি 
হইলেই আত্ম'লাঁন আসিয়া আবার লাঞ্ছনা কাঁরবে। উভয় দিকেই সংকট! [দ্রঃ 
পাববাহ: প্রণালী সৰ্বাপেক্ষা সহজ উপায় দ্বারা মন্যষ্যাদগকে এ বিষম 
সংকট হইতে উত্তীর্ণ কাঁরয়া দেয়। স্রীপরুষ দুইজন প্রণয়-সম্বদ্ধ হইলে 
পরস্পরকে সন্তুষ্ট কারবার নিমিত্ত একান্ত উৎসক হইয়া থাকে, এবং সেই 
উসূক্য চারতার্থ কারবার জন্য তাহারা যে যে কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই 
আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হইয়া যায়।” 
কোনো সঃমহৎ কল্পনা নয়, নভোলোকণচারী কোনো উন্নত আদর্শ1) 
স্বপ্ন নয়। 


21 আচরণের কেন্দ্রগত মানবধর্মের মূল স্বভাব ও 


খজতার সংগে এখানে প্রকাশ করেছেন 
সামাজিক প্রবন্ধেও_ সমকালীন সামাজিক 
টান সমস্যার চিত্র আলোচনায় এইরূপ দুরদর্শন ও 
যথার্থ দর্শনের বহুল পাঁরচয় রয়েছে ৷ de Gp are 
আচার প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রে পুর ও পোঁতদের উদ্দেশ করে ভূদেব এন্দ গা 
{লখোঁছলেন ৪_«দেশীয় পরম পাত্র সদাচার পালন, ইহ এবং পারলৌকিক চা? 
Bl {ৃহতসাধন-পক্ষে কিরূপ. কার্যকরী, তাহার জ্ঞান দার 
২ শিবদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সজ্ঞান ও ’ 
সভান্তিক শাদ্র শিক্ষার তরটিতে দেশ মধ্যে নয়ন হইবার উপক্রম হইতেছে।” 
ভূদেবের দেশীয় শাস্র-নিষ্ঠা কত 'জজ্ঞান' ছিল তার পাঁরচয ওপরে 
উদ্ধা করছি ওই সজ্ঞানতাই তাঁর জীকষগভীর সন্ধানী দুষ্ট, তাঁর 
ধু বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির উৎস। অন্য দিকে ভুদেবের 'সভীন্তকতা, তাঁর / 
চিউলে কাট জানান ্লীজপ্বভাব উৎসারিত করোছল। প্যারবারক 
ন্ধের উৎসগ পত্র প্রথম ত্রই অন[রাগ্র-উদ্বেল শিল্প-স্বাদে 
ভরপঃর ৪ লই 
ন্সন যেন শক চায়, পায় না_কি যে চায়, তা জানেই না। যাহারা 
শৈশবে আমাকে কোলে পিঠে কাঁরত এবং আপনাদের বলত, তাহারা ত 
অনেকেই নাই যাহারা আছে তাহারাও থাকিবে না। পাঁথবী শ্মশানভূম 
- এখানে থেকে কাজ কি? 


৩৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


“মনের এইভাব, এমত সময়ে একটি দেবামনার্ত আমার সম্মুখীন হইল 
_আমার দুই চক্ষলতে চক্ষু শিলাইল_আমার 
হাতে হাত দিল-_বাঁলল ‘আম তোমার'। 
“আমার আছে। তবে আমি একজন! আম থাকব, আম করিব, 
আমি বাড়ব, আমি বাড়াইব। ইতি 'স্থিতি বিধায়িনী ৷” 
আবার স্মরণ কার, এই সূচনা 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর 
নর.-পারবারক প্রবন্ধের। সেই সংগে একথাও স্মরণ কার যে, ভূদেবের 
এই খজন মর্মভেদী, তর্যক্‌ দৃষ্টির সংগে তাঁর ভাব-কল্পনার সান:রাগ 
স্পর্শ সমন্বিত হয়েই এতহাসিক উপন্যাস’ এবং ্বগ্নলম্খ ভারতবর্ষের 
ইত্হাসে'র মত উপন্যাসবীশল্পের জন্ম দিয়েছে। বাংলা ভাষায় 
নয়, প্রথম যথার্থ-নামা ওুপন্যাঁসক। উপন্যাস কলার এতিহাসিক 
স্বরূপ ও উদ্ভবের স্বভাব নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব । এখানে 
৫ কেবল বলে রাখি, বিচারসম (৪০n৭]) তথ্যানুসন্ধিৎসা এবং বাস্তব 


ভুদেবের 1শাল্প-স্বভাব 


ণীরবেশের বার্থ দর্শনের ক্ষমতাই উপন্যাস রচনার একমাত্র উপাদান নয়! 
জর রক ওপন্যাঁসিকের পক্ষে মানস-আবেদনের বিশুদ্ধতা এবং অখণ্ডতাও 


১ শীবোধই। ভুদেবের মধ্যে ঃ গাপৎ সমন্বপ্ন 
তাঁর অহ সি এই উভয়াবধ গুণাবলীর যুগপৎ 
পরবতী 


ৰ ত ৩: ন কোন 
হা তাহার প্রথমাঁটর সাঁহত য় 


4 হিংরোজতে 'রোমান্‌স্‌ অব হস" নামক একখান গ্রন্থ আছে, 
তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 


দন পি রে আহে একটি অসম্ভব নৈশদবসনের সফলতার বণ না। 
কজন গাঁথক সহজাত জাবপ্েম ্রাণান্তকর সত্য নচা ও আত লব 
১৭ সাধনের পাঁরণামে ব্রতদাসত্ব থেকে মুক্ত হরে 
ক্রমে রাজমন্ত্রী এবং আরো পরে রাজকন্যরি 

সঞ্গে পর্ণ রাজন্বলাভ করোছল, তারই কাহিনী বার্শিত হয়েছে এই ক্ষ 


.বয়ঃসান্ধ যুগে বাংলা গদ্য ৩৫৯ 


গ্রান্থকায়। নীতি-নিষ্ঠা, ভগবত প্রেম ইত্যাদির সঙ্গে কাণ্িং অলোকক- 
তার ছাপও রয়েছে গল্পাংশে। বাস্তব অংশের বর্ণনাও স্বাভাঁবক নয়। 
1কন্তু প্রারম্ভিক ছত্রগনালতে দহগেশিনান্দনীর পর্্ব-ধ্বান স্পষ্ট বঙ্কৃত 

ছে/ঃ$ “একদা কোন অধ্বারোহণ পুরুষ গন্ধার দেশে নির্জন বনে ভ্রমণ 
নকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পাঁথক অধনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া 
অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রঙ্জন্মন্ত কাঁরয়া দিলেন, এবং আপানি 
সমপবরত নির্বরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দক নিরীক্ষণ করিতে। 
লাগিলেন। দেখলেন স্থানাঁটি ভয়ানক এবং অদ্ভূত রসের আস্পদ হইয়া 
আছে।” 

দ্বতীয় কাহিনী অঙ্গরীয় 'বাঁনময় : উরঙ্গজীব-কন্যা রোঁসনারা ও 
দশবাজীর প্রণয় মূলক। উরঙ্গজীব পদ্নঃ প*নঃ সন্ধির সর্ত ভঙ্গ 
করছিলেন? সেই অপচেষ্টা রোধ করবার জন্যে বাজী কৌশলে উরঙ্গজীব- 
কন্যা রোঁসনারাকে অপহৃত করে, পর্বত-বদ্ধ এক দুর্গে প্রেরণ করেন। 
চতুর্দিকে পার্বত্য প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য ও মান্য সেখানে ক্ষণে ক্ষণে 
রোমান্টিক স্বগনাবেশ রচনা করত। বাদশাহ-কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা 
ও মর্যাদা রক্ষায় সকলেই ছিল সদা সচেতন/_সর্বদা সম্ভ্রমনত। {বশেষ 
করে, দরর্গরক্ষক সেনাধ্যক্ষের সহদয়তা ও সমরদ্ধতা, ও সেই সংগে তার 
পৌর্ষ-দৃপ্ত মধ্যুর ব্যান্তত্বের সানধ্য রাজকুমারীর বন্ধন-জাবনের দঞ্খকে 
অবল,স্ত দেয় করে। ক্রমে উভয়ের মধ্যে নবানরাগের রান্তম সৌন্দর্য বিকশিত 
হতে থাকে। বলাবাহ্‌ল্য, দূর্গরক্ষক ছিলেন সেনানীর ছদ্মবেশে িবাজী। 


২। অঞ্গনরীয় বিনিময়. না। রাজকুমারীর কোন অসুবিধা বা অমর্যাদা 
হচ্ছে কিনা এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষে সনিশ্চিত হবার জন্যই প্রথমে তিনি দরর্গে 
আসূতেন। ছদ্মবেশে আসতেন িতৃ-দ্রোহীর প্রতি রাজকন্যার সহজ 
বিরুপতাকে আঁতর্রম করবার উদ্দেশ্যে। ক্রমে উভয়পক্ষের প্রণয়-বন্ধন 
সনদ হয়ে ওঠে। তখন [শবাজীর পাঁরচয় জেনেও তাকে বরণ করতে 
উরঙ্গজীব-কন্যা ছিলেন অকুণ্ঠিতা;_শিবাজীর ব্যান্ত-স্বভাবের উদাত্ত-মাহমা 


«আম আর অধিক ক বালব, তুমিই আমার স্বামী। তাহার 
চিহক্বরপ আমার হস্তাঞ্গুরীয় তোমার অঞ্গররীয়ের সাহত বিনিময় 
কাঁরলাম_অতএব অন্যাবাধ আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। িন্তু, আম 
তোমার 'সমাভব্যাহারণী হইলে তোমার বাস্তাঁবক আন্তরিক মানস দ্ধ 


৩৬০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হওনের অনেক প্রাতবন্ধক হইবে_এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামিসহবাস 
সুখে বাণ্চিত করিলাম। যাঁদ বল, আমাকে লইয়া রাজ্য-্রষ্ট হইলেও তুমি 
দীখত হও না-সে কথাতেও আমার আশ্বাস নাই। কিন্তু মনে করিয়া 
দেখ, শুদ্ধ রাজা হওয়ামাত্র তোমার মনের মানস নহে। অতএব, আমি 
যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদন্রখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে 
বাঁণ্চত কারলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি বাৎসল্য প্রযূন্ত নিজ জায়াকে 
পরিত্যাগ কাঁরলে। আঁধক লাখবার ক্ষমতা নাই।_একান্ত অধাীনা 
রোসনারা।” . 

লক্ষ্য করলে দেখব, ভারতাঁয় ইতিহাসের অতাঁত প্রচ্ছদে ভূদেব এই 
উপন্যাসে সেকালের পক্ষে একটি 'আধীনক' জবন-জিভ্সাকে ক প্রকট কৃরে 


তুলোঁছলেন। প্রেম এবং বিজাতীূতাল একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মগত 


বজাতীয়তার দ্বন্দ যুগসব সুলুষ্ট হয়েছে 
টি উপন্যাসকাহিনীর অন্তর-বাইরে। বাঁহরঙ্গে 
বৈরা এই দ্বন্দের উৎস শিবাজী-উরঙ্গজীবের রাষ্ট্র 


অতরঞ্গো আছে পতৃশত্য হহন্দ:-রাজার প্রত ক্রমশঃ অনুরাগ 
টা জাটলতার. গ্রন্থ মোচন। নারীর ফ্বয়ং-স্বতন্্ 
য় ও 


স্বগ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস-এর রচনাকাল 3 র্‌ 
রঃ জী ভারতের ইহা রি ল ১৮৯৫ খতীঃ। ভূদেবের 


! তাতে তৃতায় পাণিপথ- 
টি ধদ্ধের বর্ণনা পড়ে লেখক ভাব-িচালত 
ইতিহাস j বিহৰলতা প্রাপ্ত হন। তাঁর কেবলই: মনে 


হাঁচ্ছল,_“& তৃতীয় পানিপথের বুধ অন্যরূপে 
পারিসমাপ্ত হইলে ক হইত 1» নিদ্রাবশে সে রাত্রে লেখক বিচিত্র স্বপ্ন 


দেখোছলেন। নিদ্রোখত হয়ে ?শররে “কয়েকখণ্ড” লিখিত 

কাগজ দেখ্‌তে পান। সেই লেখাই স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের তহাস ॥ 
টন প্রথমে এডুকেশন, গেজেট পারায় ছাপা হয়েছিল। 
দের প্রধান গন্য রচনাগালর আনেক বাটি বিলের শিক্ষক ও 
পা শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত ইয়োৌছল। বিদ্যা 
সি, সাগরের পরে ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ 


১/ 'শক্ষাবিদ্‌। এই সব রচনার মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব-এর (১৮৫৬ ) 
পন-এ জানানো হয়োছিল,_«এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গণয় বিদ্যালয়ের 


বয়ঃসান্ধ যুগে বাংলা গদ্য ৩৬১, 


অধ্যাপকগণের 'নীমন্ত প্রস্তুত হইল। ইহার প্রথমে 'বদ্যাশিক্ষার প্রয়ো- 
জনীয়তা এবং শিক্ষকবর্গের কর্তব্যতা তথা ক প্রকার শিক্ষা এইক্ষণে, 
এতাদ্েশীয় বালকদিগের প্রত ্বাহত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে।” 

ছাত্গণের জন্য লিখিত গ্রন্থমালার মধ্যে আছে, প্রাকীতক জ্ঞান ১ম 
ও ২য় খণ্ড (১৮৫৪, ১৮৫৯), পুরাবৃত্তসার (১৮৬৮), ইংলশ্ডের হীতহাস 
(১৮৬২) ইত্যাদি৷ পঢ্পাঞ্জাল (১৮৭৬) গ্রন্থে ব্যাস-মাকর্ণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে: 


'হন্দধর্মের য্াকাণ্ডৎ তাৎপর্য” {বিবৃত হয়েছে। 

দি অন্ততঃ অশগারায়_ বান উপনযানে এরেছে 
57১৮ সনযািকুল জীবননবোধের মর্মানগ্রতা। এই 
কান দ্বিতীয় প্রকার রচনাতে অতীতের পটভূমি 


আলোচ্য যুগের বাংলা গদ্যের আর একটি পৃথক ধারার কথা বলোছ, 
তাতে নব-বিকাশমান্‌ স্বাবরোধ এবং অন্তজর্ালা কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও, 
কোথাও কৌতুকের গনুর-লঘ, আঘাতে উৎ গত হয়েছে। 


'দর্পণের পাতায়। ১৮২১-২২ খনষ্টাব্দে উত্ত পীত্রকায় যথাক্রমে বাবর 
খ্যান, শৌকীন বাবু, বৃদ্ধের বিবাহ, ব্রাহ্মণ 


লঘন আঘাত হাস্য রসাত্বক_ চিত্র প্রকাশিত হয়োছিল।, 


প্রজেন্দ্বনাথ বন্দ্যো যপাধ্য অনন্ত খুব সম্ভব_ভবানী-, 
চরণেরই বেন্দ্যেপাধ্যা়) রচনা ৮১ / ৬৩৩ পরীর পৃথক গ্রন্থ-রচনার 


চরণ বর্তমান বাসীন্ঘকালের প্ববর্তা ৷ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সম- 


সামায়ক, বাংলা গদোর প্রস্তুতিঃগের শিল্পা হীন। বাংলা সামাঁয়ক পতের 


আলোচনায় সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কার চট ভবানীচরণের এঁতহাসক পাঁরচয়: 
উদ্ধার করোছ তু গদ্য লেখক ভবানীচরণকে উন্দেশ্যমূলক ভাবেই 
করোছি যথাকাল-চ্যুত। কারণ, আমাদের ধারণা, বাঙ্গাবদ্ুপাত্মক_ বাংলা 
গদ্যের রচা়তা হিসেবে ভবানীচরণ যে-পারমাণে তাঁর সমকালীন বা 
চেতনার পাঁরবাহক, তার চেয়ে বেশ পাঁরমাণে তান আলোচ্য যুগধর্মের 
এতিহা পসরা 


< 


AEE Ee Pt 


১। সাহিত্য সাধক চাঁরতমালা ৪নং। ত 


৩৬২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণকে “বাংলা কথা-সাহত্যের প্রথম 
প্রবর্তক” বলে আভাহত করেছেন। যুগ-চেতনার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে 


উন দেখব, কথা-সাহত্যের প্রবর্তনা বাংলা গদ্যে 
EO এই বয়ঃসন্ধি-লগ্নেই আভাসিত হতে আরম্ভ 


করেছে। ভূদেবের বিচার-সম সম্রদ্ধ জাঁবন- 
চেতনা এবং প্যারীচাঁদ (টেকচাঁদ, কালপপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) প্রভীতর 
বিচার তীক্ষণ, ব্যঙ্গ-কষা-তপ্ত মহাজীবন-বোধ ব্রম-পাঁরণত হয়ে বাঁঙ্কমের 
হাতে অখণ্ড উপন্যাস-কলার জন্ম সম্ভাবত করোছিল। বাংলা সাঁহত্যে 
সে হচ্ছে, বয়ঃসান্ধ-সমূত্তীর্ণ যৌবন-িবকাশের যুগ। আলেচ্যকালে তার 
সস্কুরোদ্গমের মূল সতত্রাট ধারণ করে রেখেছেন ভবাননচরণ। 


ভবানীচরণের ব্যঙ্গরসাত্মক রচনার ফলশ্রুতি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে 
“হেন বজেন্দরনাথ_এনীরস শাল্রীয় _বিচার-বিতকের যুগে তান 


উই বাংলা ভাষায় যে লালিত্য ও রস সপ্টার কাঁরতে 
প্রাতভা পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাঁঠক 


AERA টি ১ তাব্দার বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গীবদ্রূপ পর্ণ 
১৬৬. ন 


ও বয়ঃসন্ধি প্রভাবে এসব রচনায় সরসতার চেয়ে প্রতপ্ততাই 


| সাংবাদিকশ্রেম্ঠ হলেও ভবানীচরণের ব্যঙ্গ 
রচনায় ব্যন্তি-চিন্ত-জবালার এই তীব্রতা অনুভূত হয় না। টেকচাঁদ-হৃতোমের 
রচনাতেও সে যন্তরণা-তীব্রতা গত 

তর ফল; ত্যতে। দাহ যত কমেছে, 
চিত্রের বাস্তবতা ও রস-ত 


তত হয়েছে খাজ; ও প্রাঞ্জল । ভবানপচরণের 
ব্যঙ্গ-রাঁসক ব্যান্তত্বের মধ্যে 'এই ্তামত-দাহ পাঁরহাস-বিদগ্ধতার পরিচয় 
স্মিত-মন্দ সাচ্ছন্দ্য প্রথম বিকাশত হয়েছে। এই অর্থেই তানি পূর্বযুগ- 


ধ্রল্ধর হয়েও, বাংলা গদ্যে আলোচ্য যুগের পূর্বসূরী। 
ভবানীচরণের প্রথম প্রকাশিত গ্রল্থ কলিকাতা 


কমলালয় (১৮২)। 
== AAA j) 
৯) এ। 


বয়ঃসান্ধ যুগে বাংলা গদ্য ৩৬৩ 


ভীমকায় লেখক. জানিয়েছেন,_“পাল্লগ্রাম ণনবাসশ ও অন্যান্য নগরবাসী 


45 হইতে আশু অসমর্থ হন,” তাঁদের জ্ঞনসৌকর্ষের 


কমলালয় গ্রন্থকরণে” লেখক প্রবৃত্ত হয়োছলেন। কাঁলকাতা কমলালয়ে 
বঙ্গের তীরতা নেই, কিন্তু ওঁ প্রথম রচনাতেই_সমক্লীন_জাবন-রুপের 


য্যা্-দর্খনের ক্ষমতা পূর্ণ ব্যস্ত হয়েছে; সেই সংগে Wit-এর দীপ্তিও 


ত 
তালা পা শলা 14০. 
হারার আমারা  শ) te 


হয়েছে আলোকিত “অমুক অমুক বাবু কত প্রকার সংস্কৃত প্রল্থ 
কারয়াছেন আর অনেক ভদ্রলোকের সন্তানেরা অগ্রে সংস্কৃতান্দযায়ী বাংলা 
ভাষা ও লেখাপড়া অভ্যাস কাঁরয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজি ও পাঁর্শ বিদ্যা 


শিক্ষা করেন। অর্থকরণ বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।” 


প্রমথনাথ_ শর্মণ-এর ছদ্মনামে নববাব; বিলাস প্রব্মাশত_হয়োছল 


১৮২৩ খনেষ্টাব্দে; কিন্তু আসলে এটিই ভবানীচরণের “প্রথম রচনা ৯ 


মনে রাখতে হবে নববাব: দিলাসের উদ্ভবকাল উাঁনশ শতকের প্রথমার্ধ ৷ 


|) % 


রচিত হতে পারে 'ন। তখনো নগর-বাংলার 


৩ অন্ধকারময় রাজত্ব। নববাবু বিলাসে অজ্ঞানান্ধ 
অর্থ-মদমন্ত হঠাৎ বাবুদের ব্যান্তগত ও পাঁরবাঁরক জীবনের নোতক *লান- 


'শন্রকে ভবানীচরণ গতর্যক ব্যঙ্গরসে কষাহত করেছেন। 


দূতীবিলাস (১৮২৫) এবং নবাঁবা বিলাস (১৮৩১ 2) নববাবধ 


'শবলাসের-ই পাঁরপৃরক।  প্রথমাট পদ্য ছন্দে রচিত, দিবতীয়াট গদ্যে । 
নবাঁবাঁব বিলাস সম্বন্ধে লেখক নিজেই গ্রন্থমধ্যে বলেছেন,_“যদ্যাঁপ নববাবু 


 দূতীবলাস নব- ণবলাসে নববাবুদগের স্বভাব সংপ্রকাশ আছে, 
বাব লাস কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লীখত ফলের প্রধান 


মূল বাবীদগের 'বাব। সেই 'বাবরূপ প্রধান মূলের অশুকুরাবাধ শেষ 


তাহাতে সাঁবশেষ ব্যন্ত হয় নাই। এ খনামত্তে ততগ্রকাশে, প্রয়াসপূর্বক 


'নবাঁবাঁব বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা কাঁরলাম।” 'নবাবাঁব বিলাস'এ 


লেখক ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনাম গ্রহণ করোছলেন। . নবাব, 
রচনার পরিচয় $নম্নে উদ্ধার কাঁর_ এট খোসামদে মোসাহেবদের উন্ত ৪ 


আছে না পাঁড়লেও বিদ্যা হয়।” 


১। এ৷ 


৩৬৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


_ ভবানীচরণের অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে শ্রীগয়া তীর্থ বিস্তার (১৮৩১), 
উন ইউ ও আশ্চর্য উপাখ্যান (১৮৩৫) পদ্যে রচিত। 

আলোচ্যকালের জীবন-রুপের প্রথম ব্যঙ্গ-চিন্র-রচাঁর়িতা হিসেবে প্যারী- 
চাদ মিত্ৰ, তথা টেকচাদ ঠাকুর একদা আঁত প্রখ্যাত হয়েছিলেন। সে সংগে 

ন দৈনান্দন জীবনানহসারী গদ্যরীতির প্রথম 

প্রবর্তীয়তা, এমন কি, প্রথম বাংলা উপন্যাস 
লেখক হিসেবেও প্যারাচাঁদ এতাবৎ আঁত-মূল্যায়িত হয়ে আসছেন। তাঁর 
এই সমচ্ত খ্যাতির একটি মা উৎস হচ্ছে গদ্য কলা অলালের ঘরের দুলাল 
(১৮৫৮)। 

২৮১৪ খণষ্টান্দে কলকাতায় প্যারাচাদের জন্ম হয়েছিল, তাঁর [পিতার 
নাম ছিল রামনারায়ণ "নর প্যারাচাঁদ প্রধানতঃ জ্ঞানবীর [ছিলেন এবং 
কাঁাবজ্ঞান, তত ও 'থিয়োসাফিতে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইংরোজ 
i ও বাংলায় লিখিত বহু প্রবন্ধ ও পুস্তকে প্যারী- 
রচনাবলী চাঁদের এই জ্ঞানানুরাগের পরিচয় আছে। তাঁর 

/ বকা উর ৮ বাংল পরবন্ধ-্রল্ধাবলার মধ্যে কাপাঠ (১৮৬১), 
হেয়ারের জীবন- পানষদাদি বিষ আলোচনা--১৮৬৫), ডেবিড্‌ 
চীরত (১৮৭৮) ইত্যাদি বিখ্যাত৷ রামারা ; 

তি রামারাঞ্জকা (১৮৬০) 
অভেদী (১৮৭১) অধ্যাত্বকা (১ হ্‌ 

৮৮০) বামাতোধিণী (১৮৮১) ইত্যাদি: 
কথোপকথন ও গল্পমূলক ব্‌ মূলতঃ নীতি বিষয়ক 
বিষয়ক গানের জমষ্টি। বিটি AERA 


প্যারীচাঁদের ব্যংগাত্মক গদ্য-রচনার খ্যামার 
দণট,_'আলালের ঘরের দুলাল’ এবং 'মদ খাওয়া টা 
উপায়’ (১ ৮৫৯) 


কেবল সমাজ-চিন্রের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনেই নয় গল্পের y 
আলাল’ ন্ববাবযুবিলাসের কাছে খণী। নববাকুর তি গা 
St ৯ র 
৯। দুষ্টব্য এ। 


বয়ঃসন্ধি যুগে বাংলা গদ্য ৩৬৫ 


লালের ভাষায়,_“পিতার অমনোযোগে বালকের 'বদ্যাভ্যাসের হান হইলে 
স্ৰৈণ্যতা ও পানদোষে কি পৰ্যন্ত অনিষ্ট ঘাঁটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের 
পত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রাঞ্জলরূপে 
ও নববারাবলাস বার্ণত হইয়াছে” আলাল-এর বিষয়বস্তুতেও 
বাবুরামবাবুর জ্যেষ্ঠপনত্র মাতলালের জীবনে একই ধরণের বিড়ম্বনা ঘটে- 
ছিল। কিন্তু, প্যারীচাঁদের গল্পের একটি ইতিবাচক দিকও ছিল, সেটি 
বাব্রামবাবুর দ্বিতীয় পাত্র “রামলালের উত্তম চারত্র হওনে”র কাঁহনী। 
মাতার আত-লালন, শিক্ষাবিষয়ে পিতার দৃষ্টিহীনতা ও সংগদোষে মাঁতলাল 
দুশ্রি্র, মদ্যপ এবং আত্ম-পরনাশন হয়ে ওঠে। কিন্তু, বরদাবাবুর মত। 
সার্থক-সুন্দর জীবন-ধর্মের মূর্তরূপ ধারণ করে। মাঁতলাল সহ বাবুরাম- 
বাবুর অসহায় পারবারকে সে-ই নিজের চাঁরন্রবৈভবে পাঁরণামী সর্বনাশ 
থেকে উদ্ধার করোছল। এখানে প্যারীচাঁদ ভবানীচরণের চেয়ে একধাপ 
প্রাগ্রসর। আর, সেটুকু কালের হাতের দান। ীহন্দু কলেজের 'বপ্লব- 
রচনা-্রয়াস ততদিনে সার্থক হয়েছে, নাগারক বাংলার দিকে দিকে নব- 
শিক্ষা-পৃত আত্-প্রবদ্ধ নবীন বাঙালি ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘট্‌ছে। সেই 
সংগে জেগে উঠোছল নবাদর্শ-মাহম নূতন আশাবাদ। ভবানীচরণ বাঙাল 
জীবনের নিরন্ধ্র অন্ধকারে আঘাত করে অসাড় চিত্তকে জাগাতে চেয়েছেন। 
প্যারীচাঁদ বয়ঃসাম্ধির প্রত্যয়ালোকের দীপ্ত যুগে আঘাতের সংগে আঘাত- 
প্রবুদ্ধ মনের জীবন্ত আদর্শও সৃষ্ট করেছেন। 
‘আলালের ঘরের দুলাল’ সম্বন্ধে দ্বিতীয় দাবি, এটি বাংলাভাষার 
প্রথম উপন্যাস।  পূর্বোদ্ধৃত আলোচনার অপরাংশে রাজেন্দ্রলাল মিন 
দুলালের দ্বিতীয় মূদ্রণের ভূমিকায় এই 


নানি গ্রন্থাটকেও উপন্যাস নামে আঁভাহত করা 
98151 হয়েছে।১ এই সংগে প্রস্তাব, প্রবন্ধ ইত্যাদি 


£বশেষণেও গ্রন্থাটকে বিশোষত করা হয়েছে। কিন্তু, এ-সব ক্ষেত্রে উপন্যাস 


‘শব্দাট ইংরোজ ‘নভেল’ শব্দের সচেতন প্রাতরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। 


উপন্যাস অর্থে এখানে “অলীকবচন”, “অস্বাভাবিক কাঁল্পত উপাখ্যান, 
উপকথা, গল্প”২ ইত্যাদিই বোঝানো হয়েছে। বিশেষভাবে, কপিত-গল্পের 
অর্থদ্যোতনাই এখানে সমধিক। একালেও, 'আলাল* প্রসঙ্গে নভেল অর্থে 
উপন্যাস শব্দের প্রয়োগ এীতহাসিক ও সাহিত্যিক অনবধানের ফল বলে মনে 


কাঁর। আলালের উপন্যাস নেভেল্‌)-গুণ সম্বন্ধে প্রথমেই তার কাহনীগত 


১ এ৷ 
ই। বংগীয় শব্দকোষ। 


তন বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


সমপাঁরণাঁতর কথা বলা হয়ে থাকে। এদিক থেকে, গল্প-মাত্রেরই একাঁট করে 
সমাপ্ত আছে। কিন্তু, সমাপ্তিমাত্রই সুপারণাত নয়। কাহিনীর 
বাভন্নম্রখী বৌচত্্-জটিলতা যখন অখণ্ড এক্যে বিধৃত হয়, কেবল তখনই 
উপন্যাসের সার্থক পাঁরণাম লাভের সম্ভাবনা হয় লক্ষণীয়। উপন্যাসের 
পাঁরণাতর জন্য অন্ততঃ আধ্রীনক জীবন-বোধের 

না অ-খণ্ডতা অপাঁরহার্য বলে মনে কাঁর। পরবর্তী 
অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। 'কিল্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে সাঁহত্য- 
ইাতহাসের জিজ্ঞাসা, সেই অখণ্ড পাঁরণাম আলালের গল্পে আছে কণী? 
মাঁতলাল ও রামলালের দুটি বিপরীত জ্বভাব-যুক্ত চারত্র-কথাকে একেবারে 
শেষে এনে একব্রবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু, সে ত আঁভনয়-শেষে রঙ্গমণ্ডে 
ন একসংগে দাঁড়য়ে নমস্কার করার মত! আগাগোড়া বাবুরাম- 
তলাল-কাহনী ও বরদাবাবু-রামলাল-কথা পৃথক-বাচ্ছি্ন ধারায় প্রবাহিত 
বৌ শৰ তাই নর, এদের পৃথক পৃথক জীবন-ঘটনার বর্ণ নাতেও: 


কোনো অন্তর্বদ্ধ সংযোগ নেই। আগাগোড়া বর্ণন্যাট যেন একই জীবনের 
কতকগখীল পৃথক পৃথক ঘটনার ছাঁব, নক্সা! 
8 রি সার্থক চাঁরন্রায়ণের কথাও ওঠে! কিন্তু, উপন্যাসের 
বলতে ক বুঝব £. অন্ততঃ পক ব্যান্তত্ব-লক্ষণে সনটিহিত একটি 
স্বতন্ত্র জীবন-পারিচয়কেই. নয় কাঁ? ক্ঠোপানষদে ‘নাচকেতা'র চারত্র 
আছে। সে কতকগ্ীল | ূ ই চারবগর্নল 
তত্তকথার বাঙমার্ত। তেমাঁন এই চাঁরত্রগঁলও 
সদসং বণ নার নামময় মাধ্যম । আলালের কোনো 
বি শীমমর মাধ্যম ও * Ee 
নে ব্যান্তত্ব-লক্ষণ-এর (Element of Personality) 


সঞ্জীবন-শক্তি আছে কী;-ব্যান্ত 
Fs oR DEE enema ৪১৩, ১ -স্বাতন্ন্য-র 
Mndividuality) ত প্রশ্নই ওঠে না। অথচ, বাঁকম পূর্ব বাংলা সাহিতেও 
এই সব গৃণাবলণ একেবারে অনুপস্থিত ছিল না, তার প্রমাণ অঙ্গরীয় 
ূ গ্নলব্ধ 


iy JA 
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অধিক বাঁহ ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় 
সংস্কার ছিল- ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল, বুঝুক বা না বুঝুক 
জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কি কি শিক্ষা করাইলে উত্তরকালে কর্মে 
লাগিতে পারবে তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত স্কুলে যে ছেলে পড়ে 
তাহার বিদ্যাশিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।» 

তথ্যবর্ণনার খুপটনাটি ও আদর্শ শিক্ষার এই তথ্য-খাদ্ধ প্রাসঙ্গিক" 
বর্ণনার একই অংশে অযোগ্য মুর্খশিক্ষকের বিবরণ কৌতুককর হয়েছে,__ 
“বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস্‌ সাহেবের সোনার কাট রুপার কাটি 
ছলেন। তান যাবতীয় বড় মানুষের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই 
বাঁলতেন-__আপনার ছেলের আঁম সর্বদা তদারক করিয়া থাঁক_ মহাশয়ের 
ছেলে, না হবে কেন? সে তো ছেলে নয়, পরশ পাথর ! স্কুলের উপর 
ক্লাসের ছেলোঁদগকে পড়াইবার ভার ছল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন তাহা নিজে 
বাঁঝতে পারতেন কনা, সন্দেহ।. এ কথা প্রকাশ পাইলে ঘোর অপমান 
হইবে, এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকাঁদগকে কেবল যখন পড়াইতেন 
_ মানে জিজ্ঞাসা কাঁরলে বাঁলতেন__ডিক্সনোর দেখ। ছেলেরা যাহা তরজমা 
কারত, তাহার কিছু না কিছ কাটা কুটি কাঁরতে হয়; সব বজায় রাখলে 
মাম্টারাগাঁর চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম ?লাখতেন, অথবা কর্ম শব্দ 
বেআদব, আম যাহা বালব, তাহার উপর আবার কথা কও ?” 

অতএব দেখাঁছ;ঁক সমকালীন জীবনধারার যথার্থ-দর্শনে, ক তার - 
কৌতুক-বর্ণনে প্যারীচাঁদ ছিলেন সে-যুগের উৎকৃষ্ট এক নক্সাকার। 

ভাষার দিক থেকেও প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব আতি-মূল্যায়ত হয়েছে বলে 
মনে করি। একদা তাঁকে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের বন্ধন-মাক্তির অগ্রদূত রুপে 
কল্পনা করা হয়োছিল। এ-িষয়ে বঙ্কমচন্দ্রের নিরপেক্ষ এতিহাসক 

সিদ্ধান্ত উদ্ধার কাঁর;_“আম এমন বাঁলতোছ 

ভাষা-কৃৎ প্যারা চাঁদ না যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ 
ভাষা । উহাতে গাম্ভীর্ষের এবং িশ্দা্ধর অভাব আছে এবং উহাতে আঁত 
উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে পারস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু, 
উহাতেই প্রথম এ বাঙলা দেশে প্রচারত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে 
কাথত এবং প্রচালত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সংন্দরও হয় 
এবং যে সববজন-হৃদয়-গরাহিতা সংস্কৃানযাঁয়নী ভাষার পক্ষে দন ভ, এ 
ভাষার তাহা সহজ গুণ ।১১ 

প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে এটুকুই একমাত্র সত্য ঘটনা। বাঁত্কমচন্দ নিজেও 


১। বাঙালা সাহত্যে প্যারচাঁদ মিত্রের স্থান। 


“৩৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


এ একই প্রবন্ধে লিখোছলেন,_বদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আঁত সনমধ্ুর 
‘ও মনোহর ৷ তাঁহার পূর্বে কেহই এইরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখতে পারে 
নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।” তাহলেও, বাংলা গদ্যের “সাধ? 
(chaste) রুপ রচনার আঁত উৎসাহে অনেকেই সেকালে ভাষাকে আঁত মান্রায় 
11৮ তৎসম শব্দ-দর্বস্ব করে তুলঁছলেন। প্যারা চাঁদ 
দি ? সদলে সেই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তৎপর হন। তাঁর 
আন্দোলনের সব চেয়ে বড় ফলশ্রতি,_সাহাত্যিক 
“গদ্যকে জীবনের সান্িধ্যবদ্ধ করার আঁত-আধ্দীনক আকাঙ্ক্ষা তাতে অঙ্কুরিত 
হতে আরম্ভ করোছল। প্যারীচাঁদকে প্রমথ চৌধুরীর পূর্বসূরী বলব না 
কিছুতেই । তবু, মনে হয়, তান হয়ত ছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেই 
"ধারারই পূবচ্ছায়া মান্র। 
প্যারীচাঁদের ভাষাবোধ পাঁরচ্ছন ছিল না। তাই, কি ঠক্চাচার 
-প্যারাঁচাঁদের ভাষায় + মুসলমানী শব্দ-বহনল সংলাপে কি বর্ণনায় 
অপারচ্ছন্ন অপারীমীত.. ভাষায়, কোনো স্থলেই সংযত সুতির পারিচয়- 
সুলভ নয়। যেমন সেকালের জীবনাচত্র য়ে, 


— ৯৬ © | 3 ০ 
সংস্কৃতি পোষক সিংহ পারবারে কালী ভি ধনবাদ। ও 


খীজ্টাব্দে;__তাঁর পিতার নাম ছিল নন্দলাল। 1 হিন্দ 


গক্‌ঢটার জয়কৃষ্ণ সংহ। বং 
ওঁতিহ্ের অনুসর্ে t ES 


*সুদনের কাঁব-প্রাতভা প্রথম প্রকাশ্য 
/ প্রসন্নের বদ্যোৎসাহনী সভায়। নীল- 
দলের ইংরেজি অনা প্রকাশ করার দরুণ পা লং-এর এক হাজার টাকা 
হয়োঁছল ; কালী প্রসন্ন তৎক্ষণাৎ আদালতে সেই টাকা পেশ করে 
লংকে মদ্ড করে আনেন। কালীপ্রসন্নের সমাজ-হিতৈষণা ও সমাজ- 
(লাগল লি? নার বহু এঁতিহাসক নিদর্শনের আরো 

. উল্লেখ কেবল গ্রন্থকলেবরই বৃদ্ধি করবে। তাঁর 
সহদয ব্যক্তিত্বের মৌল স্বভাব উদ্ধৃত তথ্য দুটি থেকেই পারি রা 
উচিত। কালীপ্রসন্নের এই সহৃদয় সামাজিক ব্যন্তিত্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
প্রকাশ হুনতোম প্যাঁচার নক্সা” ১৮৬২ খনীষ্টাব্দে নক্সা'র প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত হয়, পরে দুইভাগ একক্র প্রকাশিত হয়োছিল। 


বরঃসান্ধি যুগে বাংলা গদ্য ৩৬৯ 


সচেতনভাবে ন টি ব্যবহার করোছিলেন; টং 
আর সেই উপলক্ষ্যে বাংলা সাহিত্যে নূতন আ্গক র কাতত্বও 
দাঁব করেছেন,-“আজ কাল বাংলা ভাষা আমাদের মত ম্টার্তমান 
কাঁবদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিশ লু ময়দা। তুহীর 
মি কাদা পেলে যেমন নিক্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা 
হনুতোম প্যাঁচার নক্সা না একটা পঢ়তুল তইর করে খ্যালা করে, তেমাঁন 


এই গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সচেতনভাবে নক্সা কথাটি ব্যবহার 


দেখে বল্লেন, ভাঁড়! এক হে? ভাঁড় বল্প ধর্মাবতার আজকের এই এক 
নতুন! আমরাও এই নক্সাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে 
দাঁডালেম_এখন আপনাদের দ্বৈচ্ছামত তিরস্কার বা পরার করন 
হতে পারবে । প্রথমত লক্ষ্য করাছ, হয়তোম বযঞ্গ এবং রঙ্গে সমান পট: 

নছলেনা__ ‘আলালের' উদ্ধৃত অংশ-দ্ুট'র। 
জিলা: নার বিচার করলে দেখব, টেকচাঁদ কোথাও 


গম্ভীর কার পদে চলেছেন, কোথাও বা চলে 
আদর্শবাদ-তাড়িত_ গ্ররঃগম্ভার ধার পদে কোথাও বা চলেছেন 
পতন 


চাতে রচনার ছন্দ পতন 
10104085884 
এই দুই প্রকার রচনার ভার-সাম্যতার অভাব ৷ ছল প্রকট। হুতোমের চাল 


ভার-সাম্যতার ৬-- ২ 
আগীগোড়াই লঘু কিন্তু উদ্দেশ্য কোথাও তরল-চপল নয়। উদ্ধৃত অংশের 
রাম্ভক ছে লঘু গতের [বশ 
= uM ETE SY তোমা? 
SH গা; lo mals LSE 
8 
EET BES 


১ ভুমিকা উপলক্ষ্যে একটা কথা_হনতোম প্যাঁচার না! 
২৪-২য় 


গারাছের 8/0% গু থন ; টিটি বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঠা বঠা eee KT 
গতি tet ডা রাত হি i Hg Tg fd, Cys মগ" দা ATG de gt 
ছত্রাতগা তলে, লঘুলয়ে চল্‌ছে গল্পের ধারা। কথা বাড়ছে, কিন্তু কথ্য 9, ৫82) 


বিষয় এগোচ্ছে ধাঁর-মন্থর পদে। তব, কোনো 
ন রচনয় স্পা সে DE RO ot 
রতি রগ পর্যায়েই বন্তব্য একেবারে থেমে যাচ্ছে না। ঠা, 
9" বলার ভাঁঙ্র বহুপল্পবিত রস-প্রবাহের গভীরে স্রাটাদে? 
্তব্যের গাঁতও নিয়ত-চলমান । অনেক পরে বীরবলের %% এগার 


€ নেক পরনে নমৰ রে | 
| চণায় যে বেঠকা ঢং পূর্ণ তাল ল। [যে বৈঠক ঢং পূর্ণ তাল লয়ে বিকাশ বকা [তি হয়েছে, তাম হ্‌ উঠার ঢা নত 1 (Py 


হুতোম্‌ দাবি করতে পারেন। hor TG | 
সবশেষ ভাবা-ভাঙ্গর কথা। প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্যকে দৈনান্দন 
জাবনের বচনভাঙ্গর সান্নিধ্যে আনৃতে চেয়োছলেন। শরঁকম্কু-দ-ক্ষধ্য 


পপর 


'আঁরছুল-্না। তান কেবল বর্ণনাত্মক সাধু গদ্য-রীতর আধারে যথেচ্ছ, এ | 
আনিয়ান্ত চালত শব্দ ব্যবহার করে গেছেন গরম প্রঠ়া(7) 

হুতোম’ 1বশুদ্ধ শশাানীাইা ২৫০ ২7 ‘ 

চালত ১ ঃ | তু, হখতোম বশ দ্ধ চাঁলত বৰ [ীতটিকে | 


কামিল ব্যাকরণের বিচারেই বিশদদ্ধ নয়, বাচন-ভাঁঙ্গর বৈশিষ্ট্যেও যথার্থ 
লে বান পদ্ধাতির মধ্যে চাঁলত-উচ্চরিণের টিকে ভুলে এবার 
ঢ- উড আকাজ্মাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য লক্ষিতব্য। 


সা হি অতোমের এই অ-ভুতপত ভাষা-শন্পের জ্ঞান পর্যন্ত এ-কালের 


ছিল নৈতিক £_লখনের উদ ; | 
উদ্দেশ্য হ শক্ষাদান, চিত্ত সঞ্ডালন। এই মহৎ 
/ ১০০১৪ দ্ধ হইতে পারে না। হুতেম' ভাষা 


ভাষা অসুন্দর এবং 


৩ অধলালতার বিষয়েই এখানে বাঁঙ্কমের আঁভযোগ ॥ বাঁঙ্কমের 


৯ সমাজ-দ্রোহার পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাত পক রি টা 


*২পথে প্রবত্ত কারয়া সমাজ-সংস্কার সাধন করিয়াছিল উহ 


বয়ঃসন্ধি যুগে বাংলা গদ্য ৩৭১ 


প্রশংসা লাভ করে নাই।”১ বস্তুতঃ, হনতোমের নিন্দিত হওয়ার কারণও 
এখানে । সেকালের ‘অনেক ভণ্ড সমাজ-দ্রোহী’ 
12757155859 প্রাত- 
্ঠিত ছিলেন। নক্সার রহস্যাবরণে হতোম তাঁদের 
যথার্থ পাঁরচয়কে আচ্ছন্ন করেন নি; স্থানে স্থানে তাঁরা “আপনারে আপাঁন” 
দেখতে পেয়েছেন। এাবষয়ে কালপপ্রসন্নের যুক্তি সহজবোধ্য-_আলোচ্য 
স্প্টতার ফলেই কষাঘাত যথাস্থানে ডীদ্দম্ট ফল প্রসব করেছে। অথচ 
বঙ্গদর্শনের আলোচনায় বাঁঙ্কম মনে করেছেন, হ্তোমের রচনা ঈর্ষা- 
গবদ্বেষতাঁড়ত ছিল। এমন অবস্থায়, সমকালীন ব্যান্ত ও ব্যান্তত্বের 
শবরূপতাশীবচারের প্রশ্ন যেখানে দেখা দিয়েছে, সেখানে বাঁঙকমের মত 
‘বচারকও সাহত্য-মূল্য নির্ণয়ে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। এতে 
স্মিত হবার কারণ নেই। 
হুতোম অবশ্য “দ্বিতীয় বারের গোঁরচীন্দ্রকায়” বাঁঙকমের আভযোগ 
তীব্রভাবে অস্বীকার করেছেন,_“পাঠক ! কতকগুলি আনাঁড়তে রটান, 
হুতোমের নকসা আত, কদর্য বই; কেবল 
উড পরানন্দা পরচর্চা, খেউড় ও পচালে পোরা ও 
i শুদ্ধ গায়ের জৰালা নিবারণার্থ কাঁতপয় ভদ্র- 
লোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এঁট বাস্তাঁবক এ মহাপনরযদের ভ্রম, 
আকবার ক্যান, শতেক বার মনুন্ত কণ্ঠে বল্‌বো-ভ্রম! হখ্তোমের তা 
উদ্দেশ্য নয়, আভসাঁণ্ধ নয়; হনতোম ততদূর নীচ নন যে দাদ্‌ তোলা কি 
গাল দেবার জন্য কলম ধরেন, জগদীম্বরের প্রসাদে যে কলমে হনতোমের 
নকশা প্রসব করেছে, সেই কলমে ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতি শাস্তের 
* উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বাচন্র চিত্র চিন্তোকষাঁবধায়ক মুমুক্ষত, সংসারা, 
বিরাগণ ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অন: বাদক ৷” 
কালণপ্রসন্ন এখানে মহাভারত, অন্দবাদের *লাঘনীয় গৌরব সচেতন 
ভাবে দাঁব করেছেন। “৭ জন কৃতাবদ্য সদস্য” পণ্ডিতের সহযোগ্তায় 
ব্যাসের আদ্যন্ত মহাভারত সচ্ছন্দ বাংলা গদ্যে রচনা করে তান দেশ বদেশে 
তর জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় প্রেরণার পনর্জাগাঁতই পরা 


BES ESE করার গাগা 
ছল এই প্রাণান্ত শ্রম ও অকল্পনীয় ব্যয়-সাধ্য 


কাল"প্রসন্নের 
তাত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। পরোক্ষভাবে হলেও, 


কল্যাণকর মহাদর্শ সাধনার সংগে হূতোমী রচনাকেও যুক্ত করতে চেয়েছেন! 
বস্তুতঃ ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক কালীপ্রসনের এই দাবি সম্পূর্ণ 


EE nam যা ee EE CTE 


১। মহাত্মা কালাপ্রসন্ন সিংহ-_মন্মথনাথ ঘোষ। 


৩৭২ বাংলা সাাহত্যের ইতিকথা 


ভাষা৷ এই দ্বিতীয় রচনার আদর্শ ছিল, মনে হয়, বিদ্যাসাগর য় প্রাঞ্জলতা £ 
অন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজ দ্রোণ দুপদ-সমিধানে উপস্থিত হইয়া 
কাহলেন, মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইরাছে। তাহা 
শহুনিয়া দুপদ কহিলেন, যাদৃশ অশ্রোত্রয় শ্রোত্রিয়ের ও অরথী রাখর শিল্র 
হইতে পারে না, সেইরূপ যান রাজা নহেন, তান ক প্রকারে রাজার সখা 
হইতে পারেন! এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভগ্নমনে হাঁস্তনা নগরীতে 
1 ০৯৪০০ ab CDSS BST 
গমন কারলেন।” 


শা টি তি 


শবদ্যোতসাহনী মণ বাঁবধার্থ সংগ্রহের পুনঃ প্রবর্তন কালীপ্রসন্ের 


ও কালী প্রসন্নের সামাজিক কাতর অন্যতম। 'বদ্যোৎসাহনা 
নাটক থিয়েটারকে উপলক্ষ্য করেই {তান প্রথমে অনবাদ- 


নাট্য 'বক্রমোর্শী এবং পরে পুরাণাশ্রত নাটক 
১৮৬৮৬ করেন। শেষ বয়সে 'বঙ্গেশ বজয়’ নামে একাঁট 


ৰ ?! আলোচ্য যুগের গদ্য-সাঁহত্যের 
তার একমান্র গদ্য আখ্যাঁয়কা হেক্টর বধ 


ইলিয়াড্‌-এর ব 3 

এর বঙ্গানদ্বাদ। একদা ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছিলেন, 
মধুসূদনের গদ্য, শ্ধসদনের প্রবর্তিত পথে বাংলা গদ্যের প্রসার 
হেক্টর বধ ঘটলে আজ তা, ওজো-গুণান্বিত কীর্য-বাঁলিষ্চ 


রন হয়ে উঠত। মধুসূদনের কাব্য-প্রসঙ্গে হেক্টর 
ন রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তার. থেকে ডঃ সেনের তব্যের 
যথার্থতা পূর্ণ প্রীতপাঁদত হবে। ৭8 
এ-ব.গের প্রাবান্ধকদের 


ন মধ্যে আর একজন অবশ্য-স্মরণীয় মনীষী 
শিবনাথ শাস্তী। আগে বলোছ, ?শবনাথের ব্যান্তত্বের আ-মূলে নিহত 
ছিল তাঁর কাব-স্বভাব। কিন্তু, ?তান স্বক্ষে্র ররর 
ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে আত্মীনয়োগ করেন। বাংলা কাব্য-সাহত্যের 
ইতিহাস শিবনাথের একনিষ্ঠ সাধনার অভাবে অনধশোচনা করবে; কিন্তু 
৭ ALA; 
প্রাবন্ধিক িবনাথ যোগ করে শবনাথকে কোনো 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মদীন্ত £ বাংলা উপন্যাস ৩৭৩ 


উৎসার্গত মনীষার অজস্র জ্ঞান ও ভাব-সমপদ, উৎসারিত হয়েছে তাঁর 
বাভনন গদ্য গ্রল্থ-গ্রান্থিকায়। এই সব রচনার মধ্যে রামতনু লাঁহড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪) এবং আত্মচাঁরত (১৯১৮) ইতিহাস-তথ্য- 
তর আনার বল কা 
করেছে। পক্ষাকৃত পূর্বকালে রচিত রামমোহন রায় (১৮৮৬) বন্তৃতা 
করেছ হনে পঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতে প্রাচ্য 


ne প্রসপো বনতুলনীরতার নিল প্রমাণ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত 
অসংখ্য রচনাংশ। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


বাংল সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি ৪ বাংলা উপন্যাস 
'সাহত্যে আধ্াীনকতা' বিষয়ের আলোচনার বলোছি, (বাংলা সাহিত্যে 
বয়ঃসান্ধ ও মে একই ভাব-পর্যায়ের দুটি ক্ম-বদ্ধ_ স্তর; 


সন বনে ট | 
বয়ঃসান্ধির বাংলা সাহত্য আত্ম-সচেতন ও আক্শীনর্ভরশীল__হলেও, 
বিকার তের পর উৎাহে তা অ উচ্ছহাস-উদ্বেল ৷ অপর 
লাভের সগোঁরব সচেতনতার সংগে যৌবন-পাঁরণাম 
বিষে আনশচরতা-বোধ হেতু সা রে 
এই আবেগ-উচ্ছবাস, এই নিভৃত যন্ত্রণার এটি 71598 
রিও 1কল্তু বা 


৩৭৪ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


পদবলোচনায় লক্ষ্য করে এসোঁছ, বয়ঃসাম্ধির উচ্ছ্বাসত যৌবন-স্বভাব 
মধনসদনের জীবন ও শিল্পে মৃর্তরূপ ধারণ করেছিল। এবারে, 88 
ধুস্দন মন্ত্র উপপর্যায়ে বয়ঃসন্ধি-বিলগ্ন কৈশোর 
Ih ey লক্ষণ সম্পদ্ণ মোচিত হয়েছে, রেনেসাঁস যুগের 
ঙকমচন্দ্ মোচ 


নবীন  জাঁবন-মুল্যবোধ আবেগ-উচ্ছ্বাসের 
স্বপ্পথ পারত্যাগ করে বিচারসম (Rational) যান্াজজ্ঞাসার পথ 


অবলম্বন করেছে! মধসুদন যেমন বয়ঃসন্ধি যুগের, তেমন বাঁঙ্কমচন্দ 


এই 


“গত নর, পারমাণগত। মধুসূদনের ভাব-চেতনা করুপে বাঁৎকমচন্দে 
পাঁরণাত লাভ করেছে, তার এঁতিহাসিক ইঙ্গিত স্পষ্ট হতে পারবে রমেশ- 
চন্দ্র দত্তের অর্থবহ উীক্ততে £__ 


‘Bankim Chandra is in prose what Madhu Sudan was in 


he Sethe fOUnder OF a Hey style, the exponent of a new 
idea.” To Creative মহলা দাত 


58. In creative magination, in gorgeous description, in 
Bower 


to conceive and in 91011 to describe, Madhusudan and 
Bankim 


Chandra stand Apart from the other writers of the 
The Palm must be Sliven to the Poet, who has bodied forth 
beings of heaven and earth and the lower regions in gorgeous 
Verse which Sprang in to exi 


Astence like an ‘echo of his ideas ; 
but the reader, after he ha 


৯ Literature of Bengal, 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মদীন্ত £ বাংলা উপন্যাস ৩৭৫ 


বাঁদ্ধ। এ বিশেষ লক্ষণান্বিত জীবন-মুল্যবোধের অভাবে উপন্যাস-কলার 
সার্থক জন্ম বাঁরত। হতে বাধ্য 8 

“The Novel is the epic form of our modern, bourgeois 
SOCIEty,..- * * - . Tt did not exist, except in very rudimentary 
form before that modern civilisation which began with the 
like every new art form it has served its pur- 


rennaissance and 
pose of extending and deepening human consciousness. ৯ 


উদ্ধৃত মন্তব্যকারের দষ্টিভীঙ্গ বিশেষ মতবাদ-পুস্ট। তাহলেও, 
এরা বকে অস বিষা হয় না যে, উপন্যাস একা আত কলা 
(art 1000 )1 মানব-চেতনাকে যুগোচত 
ব্যাপ্তি ও. গ্রভীরতার সংগে আন্বত করার 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকেই এই কলাঙ্গকের 
উদ্ভব। একই আলোচক উপন্যাস-শৈলীর জন্ম-প্রেরণার ণবাঁশস্টতা 
করে বলেছেন; 


“The novel is not merely fictional prose, it is the prose of 
man’s life, the first art to take the whole man and give him 


expression. ২ 

এই অর্থে পূর্ণাবয়ব মানব-জীবনকে কাঁহনী-বদ্ধ করার প্রেরণা থেকে 
সবত-উদ্ভূত শল্প-রুপ হচ্ছে উপন্যাস। পূর্ণবয়ব মানুষ বলতে ক 

্ : বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তা পারস্ফ্ট ুট করা হয়েছে ৫ 

“Indeed the Iliad is more a picture of the society than of 

any one of its characters, £ society in which the individual 
does not feel himself in opposition to the collective, any more 
than he feels himself in conflict with nature. He is a part of 
his society, and at times at most a part of nature, OF else domi- 
nated by nature, but never in conflict with it or master of it.” 

সম্পূর্ণ মানুষের প্রসশ্গে এখানে প্রথমেই স্বতন্ত্র অন্যীনরপেক্ষ 


স্বতন্ন। এই স্বাতান্ত্য-প্রাতষ্ঠার জন্য সে 


ওপন্যাঁসক রী 
স্বাতন্ত্য হু | পূর্বকর্থত শান্ত সমূহের সংগে প্রথমে সংবা৩- 
আঁধকার লাভে বৃত। এই স্বাতন্ত্য-বাদ্ধর জাগতি, আধহীনকতার একাট 
১০৮ 

১। The Novel and the people—Ralpb Fox. 

২। এ! 


৩। এ। 


৩৭৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মৌল উপাদান। এই অথেই প্রাচীন উপন্যাস-কলা-সন্ধানীদের সকলেই 
এক বাক্যে বলেছেন, _ব্যতি-স্বাতন্ত্য-বুদ্ধ-র (Individuality) বিকাশ ও 


প্রতিষ্ঠা ম্পর্ণ হয়েছিল উনিশ শতকের শ্বিতীয়ার্ধ থেকে! মধ:স্‌দন ও 
মধ্নসদনোত্তর বাংলা সাহিত্যের সকল দিকেই এই স্বতন্ব-ব্যন্তিত্বের প্রকাশ 
সংস্ফ্ট। তব সে-যুগে উপন্যাস রচনা সম্ভব হয়নি; কারণ মানুষের 
অখণ্ড স্বভাব-ধর্ম আভাসিত হলেও শিল্পকর্ম বা শিল্পিমানসে তখনও 
তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি। মানব-স্বভাবের 
লক সম্পর্ণতার প্রাথমিক উপাদান তার স্বাতল্ত্ে॥ 
কিন্তু, স্বতন্তা ও জম্পূর্ণতা" এক কথা নয়। কোনো কোনো মানুষ 
নি যাঁদ হন-ও, তবু, কোনো মান্যবই স্বরষ্পূর্ণ নয়। সমাজ, পাঁরবেশ, 
"তথা সমকালীন দেশ-কাল-পাত্রের আধারেই মানব-স্বভাব চির-বিধৃত। 
সেই জীবন-পারপ্রোক্ষতের সংগে সংঘাত ও সামঞ্জস্য-বিধানের, আধারের 
র পাঁরণাঁতর মধ্যেই যে-কোনো মানুষের অখণ্ড 
সপ পরত বিকশিত হয়ে ওঠে। অতএব, পূর্ণাঙ্গ মানুষের 
নী জন্য শিল্পীকে জীবনের স্বতন্ত-্যান্তত্বের সংগে কা-কারণ 
পরম্পরাবদ িারবেশ-সচেতনাকেও আত্মস্থ করতে সে মধুসূদনের কাব্যে 
সবতন্ত ব্যান্তত্বের আত্মমোক্ষণের 


ঙ্গনার জনার উল্লেখ করা 
চলে। কিন্তু, কোনো অবস্থাতেই বয়ঃসম্ধি-যুগের সাহিত্য আনপার্কক 
"সচেতন নয়,_কার্য-পরম্পরা নিবদ্ধ অখণ্ড জীবনরূপের পরিচায়নে 


গয় একান্ত তৎপর । প্রমীলা একদিন 
উদ একদিন ঘনতম কারুণয-বেদনার মধ্যে করেছে স্বামীর চিতা-প্রবেশ। 


উ সা দেখ, দেবত্ব-সংজ্ঞার 
ES LEE *গলবদাদ্ধর-নরপেক্ষভাবে নৃতন রাড 
আধারে ধরে তীক্ষ] বিচার করতে চেয়েছে। সে চৈষ্ট 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মযান্ডি ঃ বাংলা উপন্যাস ৩৭৫. 


বিচরণ করে ফরেছে। বড্কিম-রচনার মত দৈনান্দন জীবন-জটিলতার. 
বাস্তব গৃহ-লোকে তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। পারে নি যে, তার কারণ 
শিল্পীর অক্ষমতা নয়;_কারণ, জীবন-ভাঁঙ্গর কালোচিত বৈশিষ্ট্য। পর্বে 
একাধিক পর্যায়ে বলেছি, বাঙালি জীবন-ভাঁঙ্গর, 
জা উপন্যাসের পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে রেনেসাঁসযুগে 
প্রচ্ছদ 
স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সংঘাত-মুলক প্রকাশ ঘটেছিল: 
সামাজক-পাঁরবারিক জীবন-পটভূঁমিতে। আর, সেই নব-জাপগ্রত স্বাতন্ত্য-. 
বাদ্ধির প্রায় একমাত্র আধার, ছিল নবাদর্শ-মাহম নারাব্যানতত্ব। রামমোহন- 
বিদ্যাসাগরের সমাজ-িপ্লব ও বিদ্যাসাগর থেকে মধ্ুস্‌দন পর্যন্ত বাংলা 
ক্ুমপাঁরণাঁত এ-পর্যন্ত লক্ষ্য করে এসোঁছ। সর্বশেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করোঁছ, 
'বদ্যাসাগর-প্রবার্তিত বিধবা-ববাহের অনুষ্ঠান সমাজ-ব্যাপী আলোড়নকে 
উৎক্ষিপ্ত করেছে। সেই সংগে হিন্দ কলেজের প্রথম 'শীক্ষিত নব্য-বঙ্গ 
দল যতই স্ব-স্থ হয়েছেন, ততই সমাজ-কল্যাণ ও পারবারক জীবনমূল্য- 
খান্ধ সংস্কার-চেষ্টা সার্থক, বালষ্ঠতর হয়েছে। কিন্তু, চেষ্টার পরোক্ষতার 
মধ্যে পূর্ণ ফললাভের প্রত্যাশা করাও অবাস্তব । রামমোহন থেকে বিদ্যা- 
সাগরোত্তর যুগে নারীকে ব্যানততব-প্রাতীষ্ঠত করার প্রবল আন্দোলন চলেছে 
পুরুষের পক্ষ থেকে। এই প্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা স্বভাবতঃ-ই নারীর- 
আত্ম-শন্ডিতে সমূদ্ধ হয়ে ওঠার অপেক্ষা করৌছল। বাঁটন্‌-বিদ্যাসাগরের 
চেষ্টায় নারী-শক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার ফলে সে পথের সম্ভাবনাও অবারিত! 
হয়োছল। বস্তুতঃ, সদ্য-অঙ্কুরিত সেই সর্বাবয়ব জাীবন-সম্ভাবনার 
িঃসংশয় জয়গাথাই রচিত হয়েছে বয়ঃসান্ধি-যুগের সীহত্যে। মধনসদনের ' 
ব্যন্তিত্-সংগঠনের যুগ থেকে বঙ্কিমের যৌবন-পারণাতির সময়ে এই. 
জাবনাঙ্কুর মহারুহ-রুপের-সম্ভাবনায় দৃঢ় জাগ্রত হয়ে উঠোঁছল। 
রচনাগত কাল-ীবচারে দেখব, মধ্নসদনের প্রথম বাংলা নাটক শা্মষ্ঠা 
(১৮৫১) ও বাঁঙ্কমের প্রথম বাংলা উপন্যাস দুগ্গেশনান্দনী-র (১৮৬৫) 
প্রথম প্রকাশকালের মধ্যে পার্থক্য মান্র ছ সাত৷ বছরের। কিন্তু, আগে 
বলেছি, সাহিত্যের কাল বিচারের আধার প্রকাশ-সময়ের বাহরঙ্গ পটভূমিতে 
নয়, শিল্পীর মনোভাবগত (000) বৈশিষ্ট্যের *পরে নির্ভরশীল। এ 
দিক্‌ থেকে বাঁ্কিমচন্দ্র মধ্সুদনের উত্তর-যুগ-বতঁ। ১৮৩৮ খনীক্টাব্দের 
২৬শে জুন কাটালপাড়ার পৈতৃক বাটিতে যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুর বঙ্কমের 
জন্ম হয়। জন্মসালের হিসাবে তানি কবি হেমচন্দ্রের (১৮৩৮) সবক; 
হেমচন্দ্রের মাত্র একবছর আগে বাঁঙ্কম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
স্নাতক হিসেবে সমাবর্তন করেন। অতএব, বাঁঙ্কমের জীবন-যৌবনের, 
প্রেরণা হেমচন্দ্ের যৌবন-কালীন জীবন-পাঁরবেশের সংগে আঁভন্ন ছিল। 


"৩৭৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথ 


এই সময়কার রাষ্ট্রনৌতক জীবন-লক্ষণের পাঁরচয় হেমনন্দর প্রসঙ্গে উদ্ধার 
করোছি। বাঁঙ্কম-জীবনের প্রেক্ষিতে এই পটভূমির িশেষতর পরিচয় 
উদ্ধৃত হবে যথাদ্থানে। বর্তমান উপলক্ষ্যে কেবল বাঁঙকমের যৌবনকালীন 
বাংলার সামাজক-পাঁরবারিক জীবন-পর্ধায়ের ফলশ্রযুতি উদ্ধার কার £_ 
“এক্ষণে স্ব্রীলোকাঁদগের শিক্ষা হইতেছে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক 
বয়সে বিবাহ দেওয়া হইতেছে, লোক দিলাত যাইতেছে, বিধবার বাহ 
স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এক্ষণকার কালে চততুর্দকে পাঁরবর্তন, 
“পাঁরবর্তন বই আর কথা নাই৷” 

বাংলার যৌবন-মান্ত যুগের জীবনপটভূমির এই এীতহাসক সার 
সংকলন করোছিলেন মনীষী রাজনারারণ ‘সেকাল আর একাল, গ্রান্থকায়। 
সে ১৮৭৪ খষ্টাব্দের কথা। কিন্তু, এই বৈপ্লাবক মহাপারবর্তন এক 


ও সাহত্যের বছরেই গড়ে ওঠে নি, তার জন্য বহু বছরের 
যৌবন িবর্তন-পাঁরবর্তন অপরিহার্য হয়েছিল; এ-কথা 


বলা বাহ্ল্য। রাজনারায়ণের আলোচ্য গ্রান্থকা 


| এবিষয়ে সমকালীন সাহিত্য ও সাহাত্যকব্যা্তিত্বের উদ্ধৃত পরোক্ষ 
প্রমাণ-ও কম নয়। হেমচন্দ্রের চিন্তাতরাষ্গণন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ 
খণীষ্টাব্দে। আগে বলেছি, ইংরেজি শিক্ষিত একটি আঁতস্পর্শতুর 

১ বকের আত্মহত্যা ছিল চিন্তাতরঞ্গিণীর প্রেরণা-উৎস। পঁপতার 


জীবন দান করেছেন 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, এ a ! . এট সেকালের একটি 


র অগ্রজও আত্মহত্যা করে- 
ছিলেন। কাব ঈশানচন্দ্ের আত্মবিনাশের কথাও } SA 
ঘটনার কাল অপেক্ষাকৃত পরে হলেও, রেনেসাঁস-উত্তর ৯ 


১! পররাতন প্রসঙ্গ কৃষকমল ভ্টাচার্য। 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মুন্তি ৪ বাংলা উপন্যাস ৩৭৯ 


ব্যবস্থার সংগে এই নবজাগ্রত। ব্যন্তত্বীশশুর সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে 
অসম্ভব। এইরূপ এক সমস্যা-জাঁটল জীবনের 'বচার-মুঢ় পাঁরণাতই 
উদ্ধৃত প্রাতাটি ঘটনার মধ্যে ইতিহাস-চিাহনত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই 
জাগ্রত জীবন-জাঁটলতার িচারসম (Rational) স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে 
চেয়েছেন অখণ্ডরূপে ৷ একেবারে শেষ পর্যায়ের উপন্যাসন্রয়ীতে [আনন্দমঠ- 
উঠি চৌধুরাণী-সীতারাম] এর বৌদ্ধিক সমাধান রচনা করতেও চেয়েছেন। 
কাঁঙ্কম-যুগে বয়ঃসন্ধিকালের জীবন-ল্ত্ণা আত্ম-মান্ত ও আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার আবেগে 'বচার-সম হয়ে উঠতে চেয়েছে। বৃঙ্কমচন্দ্র সেই 
যুগাকাজ্ষারই যেন ব্যান্তত্বময় অখন্ড-ঘন বিভূতি। 

বদগ-বাসনা কেবল, জ্ঞান-বদদ্ধ দিয়ে নয়, নিজ শিলিপ- 
চত্তের নিভৃত মর্মপীড়া দিয়ে ত আলোচ্য যুগ-জীবন-বেদনাকে প্রত্যক্ষ 


-উানন শতক ছিল ব্যান্ড পূজার জাবেগে আচ্ছন্ন। তাই, “প্রজ্ঞাপাঁত”- 
তোলার প্রয়াস ছিল অন্ধ। এই কারণে, এক মধ্সৃদনের ছাড়া, আলোচ্য 
কালের কোনো শ্রেষ্ঠ শাপি-ব্যান্তরই অখণ্ড ব্যান্ত-পারচয় খু'জে পাওয়া 
প্রায় অসম্ভব ।১ রেনেসাঁ যুগের স্যাহত্য-ইীতহাস এদিক থেকে তথ্যদীন। 
সাহত্যের ইতিহাস কেবল সাহিত্যের 'বাহরঙ্গ জীবনের এবং গ্রল্থরচনা- 
কালের তথ্য-পঞ্জনী নয়। বৃহৎ জীবনের পটভূমিতে বিকশিত শিল্পীর 
স্বভাব। সার্থক সাহত্য-ইতিহাসের স্বাভাবিক আকাশক্ষা সেই মনলাভ- 
মুখী । বিশেষভাবে বাঁকম-প্রসঙ্জে ইতিহাসের সেই উৎকণ্ঠা একেবারেই 
অচাঁরতার্থ হয়ে আছে। একান্ত স্বজনদের লিখিত একাধিক সুবৃহৎ 
জীবনীগ্রন্থ আছে বাঁঙকমের। তার কোনোটতেই স্মাঁচাহত ব্যানততবে 
নিভৃত স্বতন্ত্ৰ অখণ্ড তাঁর মানব রুটি বিকাশত হতে পারে ন। সর্বত্রই 
বাঁৎ্কম' মহত্তম জীবনাদর্শের অখণ্ড প্রতীক- মহাপঢুরুষ ;_সর্বত্রই তিনি 
দেব-প্রাতম অ-মানব। তাই, মাঝে মাঝে সংশয় হয়, বাঁঙ্কমের শিপ” 
স-ষ্টিও বয় তাঁর জ্ঞান-দণীপ্ত প্রতিভার চদা প্রসতে। হব নিভৃত, 
নার গরহণীপনার কান্ততে বু তা লাবগ্যনবভাদ্বিত হয়ে ওঠে নি। 
হয়ত এই কারণেই আজ বাঁঙকমের উপন্যাস-সাহিত্যকে অ-গভীর, অসম্পূর্ণ 
[শপ-কাতি বলে ঘোষণা করার উগ্রতা কোথাও কেখাও লক্ষিত হচ্ছে। 


৩৮০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


কিন্তু, নিবিষ্ট পাঠকের চোখে বাহিরঞ্গ উপাদানের অভাব-জনিত৷ অ-্পন্টতা 
মদহতর্তে বিমোচিত হয়, বড্কিমের শিল্প-কলায় তাঁর ব্যান্ত-হৃদয়ার্ত 
কোথাও অস্পষ্ট থাকে না। তা ছাড়া, হৃদরসান্নিধ্যের নিতান্ত বাহরঙ্গ 
উপাদান এখনো খু'জলে একেবারে হয়ত দুর্লভ 
হবে না। এ রকম একটি তথ্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট 
ইয়ে আছে নবানচন্দ্রে ‘আমার জীবন"-এ। বাঁঙকমের সংগে প্রথম সাক্ষাতের 
স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন/_“বাঁড্কমবাব আমার পড়া শুনিতে 

॥ আম তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রল্থাবলশ 
উপস্থিত হইল। জিদ্‌ করিয়া আমার একটি কাঁবতা পড়াইলেন, * * *। 
তাহার পর তিনি কি পাঁড়বেন আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। অক্ষয়বাবু 
(অক্ষয়ন্দ্র সরকার) আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছলেন। আমি 
বাললাম শবষবৃক্ষ'। তাঁন_'কোন স্থান পাঁড়ব? আম ‘যে স্থান 
আপনার আভরএাচ।' তানি“বিষব্‌ক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমাঁণির কাছে 


ও বাঁজ্কমচন্দ্ 


ৰ বা তল 

কোঁত,হল চাঁরতার্থ করার ই ডি 
বিলাস ও সাহিত্য-প্রীতহাসিক অন্দুসান্ধিৎসা সমার্থক নয়। 2 
খত বনায় বা্িমচ্ের জাবনে কুন্দনন্দিনর পতন অ ছিল 
| নারলেও তা ক তিল সে সালা ভি 
অন্দশোচনার কারণ নেই। কারণ, এ-টুকু বুঝি, ৃ 
অন্দরতপ দব'লতা-যাঁদি তা 'দর্বলতা-ও হয়-: 

তবু বঁড্কম -ব্যন্তিত্ব এবং শিল্পি-স্ৰভাবের ক ALLS 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মযান্ত £ঃ বাংলা উপন্যাস ৩৮১ 


এখানেই বাঁঙ্কম-প্রাতভার যথার্থ স্বকীয়তা । বলা হয়ে থাকে, ট্রাজিক- 
বা তুলনায় এই দুর্বলতার স্পষ্ট পারচয় বিবৃত করে 
গেছেন মনস্ব মোহিতলাল মজুমদার । এ-কালের পাঠককে ভেবে দেখতে 
হবে, মধ:সূদনের ট্রাজিক-শিল্পের তুলনায়ও বাঁড্কম-ট্রাজোডর মর্মদাহ কি 
স্তিমিত নয়? তা বলে, শিল্পী হিসাবে মধসদনের তুলনায় বাঙ্কম 
দূর্বলতর ছিলেন, এমন প্রলাপোন্তি কেউ করবে না। মধনসুদন সম্বন্ধীয় 
আলোচনায় তাঁর যুগ ও ব্যান্তত্বনীহত যে অশান্ত যন্ত্রণাবোধের কথা উল্লেখ 
করো, বাঁজ্কম-ব্যন্তিত্ব সেই যন্ত্রণায় জবলেও ভস্ম হরে যায় নি, অগ্ন- 
শাদ্ধ কাঞ্চনের মত প্রশান্ত-বাঁলষ্ঠ বিশ্বাসের দৃগ্ততা নিয়ে লাভ করেছে 
পুনঃ প্রকাশ। 

মেঘনাদবধ-এর সমাপ্ত লগ্নে রাবণের কণ্ঠে রেনেসাঁসের মর্মীস্ন 
‘রাবণের চিতার' মত-ই জবলতে থাকে। কিন্তু, কৃষ্ণকান্তের উইল-এ গোঁবন্দ- 
লালের সর্বস্বহধনতার অপ্রাতাবধেয় যন্ত্রণা 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর-এর উপলীব্ঘময় 

নততে হয়ে ওঠে খদ্ধ- র। ফলকথা, মধধসদনে যা 
যন্ত্রণা, রাঙ্কিমচন্দ্রে সেই যন্ত্রণার দাহ-বোধের সংগে তার সার্থক উৎক্লান্তির 
প্রীতশ্রুতি ভাস্বর। এই অর্থেই বাঁত্কম বাংলা সাহত্যে বয়ঃসান্ধ-পাঁরণামী 
যৌবন-মন্তির জীবন-শিজ্পী। সেই শিল্প-স্বভাবের যে সহজ উৎস 
বাঁ্কমের ব্যান্ত-জীবন-উপলাব্ধর মধ্যে গূহায়ত হয়োছল, ইতিহাসের 
অতলগর্ভ থেকে তার সমাহরণ সম্ভব হলে বাংলা সাহিত্যে ট্রাজোড- 
সম্য্তীর্ণ জীবনবোধের প্রথম উৎস-পারিচয় স্বচ্ছতর হতে পারত। 

তা না হলেও, বঙ্কিমের উপন্যাস সাহিত্যের প্রচ্ছদ-মূল সেকালের 


তাতে সংশয় নেই। আর, ওপরের দীর্ঘ আলোচনায় বলোছ, সে 
দেশি নন্দিনী ভূমি সন্ধানৈর জটিলতীর মধ্যেই ছিল বিশেষ 


ভাবে 'নাহত। বাঁককমচন্ডরের প্রথম উপন্যাস দগেশনান্দিনীতেই (১৮৬৫) 
এ জিজ্ঞাসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠোঁছল। দই পাঁরচ্ছেদে সমাপ্ত “বমলার 


> 


ভট্টাচাৰ্য তাঁর “বুদ্ধি আত তাঁক্ষয; দশ নাদিতে অত্যন্ত স্পট হইলেন, 
জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন।”_ এটুকু অভিরাম 
রাজনৌতিক ব্যাদ্ধ, প্রবলতম হন্দ; জাতীয়তাবোধ, সর্বোপাঁর সমত 
'সংঘমাচারে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠোঁছলেন। একই সংগে তান বীরেন্দ্র 
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সিংহের গরু, এবং মানাঁসংহের পরম শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু “জগদীম্বর- 
শাশশেখরকে সর্বপ্রকার গুণ দান কারয়াও এক 
দোষ প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন, সে যৌবন 
কালের দোষ।” উনিশ শতকের "দ্বিতীয়ার্ধের নাগারক বাংলায় অনুরুপ 
“গুণরাশি নাশী” এই এক-দোষ-বিশি্ট সর্বগুণবান্‌ ব্যান্তর সংখ্যা কম ছিল 
না। কিন্তু, বঙ্কিম-যুগের সমস্যা সেখানে নয়। 
শিক্ষিত, প্রাতভাদীপ্ত প্যরুষের লালসাঁশ্নিতে সমাজে যে অসামাজিক 
//ফলশ্রগাতর সম্ভাবনা দেখা দিয়োছল, তার প্রতীক বীরেন্দ্র সিংহের দুই 
পত্নী, আঁভরাম স্বামীর দুই কানীন কন্যা। তিলোত্তমা-জননীর জন্ম 
এঠিধবা-নারীর পদস্থলনের মুলে; বিমলা কাশণীর শদ্রানী কুমারীর গর্ভ- 
জাত। তিলোত্তমার জননীকে নিয়ে উপন্যাসে কোনো জটিলতা দেখা 
দেরান। কিন্তু, বিমলা এবং বিমলার জননীকে য়ে বাঁঙ্কমচন্দ্র জীবন- 
এলৰ সম্মুখীন হতে চেয়েছেন। নিজের মা'র প্রসঙ্গে বিমলা লিখে- 
টি ত যাহার পাণ গ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি 
শা পে আধকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সন্দেহ 
ৃ বিমলাজননী সম্বন্ধে বাকম-যৃগের বাঙালির প্রধান জিজ্ঞাসা হতে 
শারও, স্বর্গে যাই হোক, Ey 
কোথায় ? 


ও যুগ-জীবন-দ্বন্্ব 


ধানে বঙ্কিম জন্মদোষের জন্য ব্যন্তিত্বময়ী 
[নিসার ফুপকান্ঠে হত্যা করেন 1ন। বীরেন্দ্র সিংহের পূরাঙ্গনা 
দুর্গে শনান্দিনগতে [হসেবে সামাঁজক-পাঁরবারক জাবনে, পরম 
সামাজিক-পারিবারিক. : উমার ভুমিকায় প্রাতা্ঠত করেছেন তাকে। 
জীবন-স্বভাব অবশ্য, প্রথমতঃ বমলার এই মর্যাদাপূর্ণ 
সামাজক প্রতিষ্ঠা বিধানে র নিজ ব্যান্ত-- 

কল্যাণ-কামনাই প্রধানভাবে সক্রিয় হয়েছিল। ডি 


গা ছাড়া উপাঃ কছু ছল 
গা। বাঁঙ্কম-যুগে নারীর ব্যন্তিত্ব-বিকাশ সাধিত হতে ভা: 
৩স্তা সম্পূর্ণ হয় নি। তার জন্য নাগাঁরক বাংলার সমাজ জীবনের 
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আর এক পর্যায় প্রাগ্রসরণ প্রয়োজন হয়েছিল। তাই, বলার নারী- 
ব্যান্তত্বের ভাবপারণাঁতর প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করতে পাঁর ‘চোখের 
হলেও উপেক্ষনীয় নর; বীরেন্দ্র সিংহের প্রাত পুর্বরাগ পর্যায়ের বিবৃতিতে 
সে লিখেছে :--“কেবল একমাত্র পাঁরতাপ যে যাহার জন্য ধর্ম ভিন্ন সর্ব 
ত্যাগ হইতে প্রস্তৃত ছিলাম, তাঁহার দর্শন পাইতাম না।” এই থম? অর্থে 
{বমলা যে 'নারী ধর্ম-র কথাই বলোছল, তা বলাই বাহুল্য । ব্যক্তিত্ব-গুণে 
দৃূঢ়তম-পিনদ্ধ এই নারী-ধর্মকেই আমরা নারী ব্যান্তত্ব নামে আভাহত 
পরিণাত। 

যাই হোক, এই প্রথম চেষ্টাতেও বাঁঙ্কম যে তাঁর যুগবাসনার দ্বারা 
রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত যুগ-নায়কদের বিপ্লবী চেষ্টার উল্লেখ বারে 
বারে করেছি। কিন্তু, এ-বিষয়ে সমকালীন শাক্ষত বাঙাল মানসেও যে 
উল্লেখ্য প্রাতীক্রিয়া রচিত হয়েছিল, সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠায় তার অসংখ্য 
উদাহরণ রয়েছে।১ ১৮৩৫ খ্ীম্টাব্দের ২১শে মার্চ তাঁরখে চুশ্চুড়া 
[নিবাসী স্ব্ীগণস্য' নিবোদত৷ একাঁট চিঠিতে দোখ...১। হে পিতঃ ও. 
ভ্রাতরঃ সভ্য দেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রুপ আমাদের ক 
নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্য়ন কাঁরলেই 
সাংসারক নীতি ও ধর্ম প্রাতপালন হইতে পারে না। 

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে 


' আলাপাঁদি করে আমার দিগকে তদ্রুপ করিতে কেন না দেন।...... 
৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমার দিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর 


করিয়া আপনারা নির্ধয়াচরণ করিতেছেন। আমরা ি আপনারাই বিবেচনা 
পূর্বক স্বামী নির্বাচন কারতে পার না। 
৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ কেহ টাকা লইয়া আমার 
আমাদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহাদের ক্লীত সম্পাত্তর মধ্যে গণ্যা হই। 
&। যাঁহাদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহাদের সংগে কেন আমাদের বিবাহ 
দিতেছেন। যাহার অনেক ভার্ধা তান প্রত্যেক ভার্যা লইয়া সাংসারিক 
যেমন রীতি ও কর্তব্য তাহা িরূপে কারিতে পারেন। 
৬। ভার্যার মৃত্যুর পর স্বামী পনার্ববাহ কারতে পারে তবে কেন স্ত্রী 
১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা--২য় খণ্ড দ্রন্টব্য। 


‘৩৮৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ 
কাঁরতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবক বিরুদ্ধ নিয়মেতে 
শক দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রয়াপতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে 
মনোমধ্যে যথার্থ বিচার কাঁরয়া কহুন দেখ যে আমার দগকে আপনারা 
কিরূপ দঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দোখতেছেন।” 
প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয় করেছেন, পন্রটি হয়ত যথার্থই 
“স্রীগণস্য” রচিত৷ নয়।৯ বর্তমান প্রসঙ্গে এটি বড় কথা নয়; সমাচার 
দর্পণে এই ধরণের পর্র-সংখ্যা অজন্র। তার একটাও যাঁদ নারী-ীলাখত 
না হয়, তব, একথা সত্য যে, সমকালীন পুরুষ চিত্তে নারী-স্বাতন্ত্য- 
কামনার ক্রমাবকাশত উগ্রতাই এ-সব পত্রে প্রকাঁশত হয়েছে। নারী “বলদ 
ও অচেতন দ্বব্যাদর ন্যায়” “হস্তান্তর” যোগ্য নয়, পুরুষের বথেচ্ছাচরণের 
অনদসারণী হয়ে “দ:ঃখনী ও গোলামের ন্যায় অপমানতা” সে হতে পারে 
না; বিমলা বস্তুতঃ নবজাগ্রত বাংলার এই সামাজিক আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক 
ফলশ্রদীত মান । 
লে ইংরোজ সাহত্যের প্রথম উপন্যাস নামে কাথত 
এর Pamela-র (১৭৪০) কথা মনে পড়ে। সেখানেও 


“দন্দ ল্ত লর্ড পাঁরবারের উচ্ছজ্খল পৌরুষ রী - 
র রূষ-লালসার সম্মুখে একটি সর্বাঞ্গ 
দুগেশিনান্দিনী করতে পেরোছল। , পামেলা'র মধ্যে 
মি লা গা 
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বাংলা সাহত্যের যৌবন-মান্ত $ বাংলা উপন্যাস ৩৮৫ 


ক্ষেত্রে সে স্বয়ং-স্বতন্ এবং আবিচল-চিত্ত_সে তার “পাঁত শনর্বাচন“-এর 
জুদূঢ়তায়। মানাসংহ-পাত্র জগর্থীসংহকে পিতার শন্রু-পুত্র জেনেও তার 
প্রথম অনুরাগ অক্ষর থেকেছে। 
তলোত্তমার ব্যানত্ব ও জীবন-সমস্যা সমগ্র উপন্যাসে নিতান্ত অস্ফ্ট। 
অন্যাদকে আয়েষার স্বভাববকাশ অতুলনায়,_সম্পূ্ণাঙ্গ ! এই আয়েষা 
চাঁরন্রে, ভুদেবের অঙ্গুরীয় শবাঁনময় উপন্যাসের রোসিনারার ছায়া সম্পাৎ 
ঘটেছে। আয়েষা রোসিনারার স্ফুটতম উপন্যাঁসক রুপ। আগে বলোছি, 
অঙ্গুরীয় বানময়ই, আমাদের ধারণায়, বাংলা সাঁহত্যের এতাবৎ জ্ঞাত৷ প্রথম 
উল্লেখ্য উপন্যাস। এই প্রসঙ্গে আলালের ঘরের দুলালের কথা আবার 
অবতারণা কাঁর। উপন্যাস রচনার প্রয়োজনে মানব জীবনবোধের সম্পূর্ণতা 
ও ব্যান্ত-স্বান্ন্যবোধের সঃসংজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছি। আলালের ঘরের 
দুলালের গল্প বা চাঁরত্র রচনায় তার 
গন। গল্পের যে সমাপ্তি সেখানে আছে, তাতে একাঁটি সমাজ-হীতিহাসের 
মোটামটি পরিচয় পাওয়া গেলেও, আকে অখণ্ড জীবনায়ন বলা চলে না। 
আলাল-এর চাঁরত্রাবলীর মধ্যে স্বতন্ব-ব্যান্তিত্ব বোধ (00151002110) দুরে 
থাক্‌, কোনো অস্পষ্ট 'চাহত ব্যান্তত্বের (Personlity) ছাপও পড়ে নি। 
অন্য দিকে 'অঙ্গুরীয় বানময়-এ {শিবাজী ও রোসনারার দট চাঁরত্র-ই 
সা-সংজ্ঞক,_স্পচ্ট-অবয়বান্বিত। শশবাজর খ্রীতহাঁসক ব্যান্তত্ব তার 
রোমাণ্টিক্‌ ভূমিকার দ্বারা মোটেই আচ্ছন্ন 


দূ গো শন ন্দনা ও 

3 হয়ান! অন্যাদকে পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত 
ঙ্গর য় গবাঁনময় bh) < 
i সমাপ্তি-পত্রের- মধ্যেই রোসিনারার ব্যান্ত-স্বভাব 


বলেছেন, “বাঁঙ্কমের আঁঙকত দাম্পত্য "চনত 
রোমাণ্টিক্‌ প্রেম-সর্বস্ব। সেই জন্যই, বোধ কার, তাহাতে। বাৎসল্য 
প্রভৃতি রসান্তরের মশলা য়া প্রণয়ের তীরতাকে মন্দীভূত করা হয় নাই। 
বাঁঙকমের কোন 'বিবাঁহতা নায়কা সন্তানবতী নয়।”১ কেবল সন্তানবতী 
নায়িকা নয়._নারণর ত্যাগ-তাতিক্ষাপূর্ণ যে কল্যাণী স্বরুপের কা বিদ্যা- 
সাগর প্রসঙ্গে উল্লেখ করোছ, বাঁঙ্কম সাহত্যে সেই ধান্রী, পুরুষের জাীবন- 
বিধান নারীর পরিচয় দুর্ল'ভ। সরর্যমদুখী বা ভ্রমর একান্ত পাঁত-পরায়ণা। 
বিশু জদের সমগ্র নার ব্যক্তি পরের, তথা স্বামীর জীবনে বথোচিত 
তে পি 

১। বাঙালা সাহিত্যের হীতহাস ২য় খণ্ড (২য় সং)। 

২৫_২য় 


৩৮৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 
মর্যাদা ও প্রাত্ঠা লাভের অতি-উৎকণ্ঠায় ছিল অধীর। এর কারণও 
অবশ্যই ছিল। আগে বলেছি-_ বাঁঙকম-সমকালীন শিক্ষিত নাগাঁরক 
বাঙালির সামাজিক জীবন-বোধ নারী-ব্যান্ততবের প্রতিষ্ঠা বিধানে অত্যুগ্র হয়ে 
উঠোছল। আর, তারই ফল, বাঁঙ্ম-নায়িকাদের একান্ত প্রাতযোগিতা- 
মুলক প্রোমকা-স্বভাব। কিন্তু, এই ধারার একাট অতি সার্থক ব্যাতিক্রম 
আয়েষা। আমাদের ধারণা, জীবনবোধের এই আমূল পার্থক্যপূর্ণ চাঁরত্রাদর্শ 
রোসিনারারই প্রভাবজাত। 
প্রধানতঃ এই আয়েঘা চারন্রের প্রসঙ্গেই দুর্গেশনান্দনীতে স্কট্‌-এর 
আইভান্‌হো"র প্রভাবের কথা বলা হয়। আয়েষা নাক আইভান-হো-র 
জবি রেবেকা চাঁরত্রের প্রাতরূপ। কিন্তু, “বাঁঙ্কমচন্দ্ 
যন পুনঃ পুনঃ বাঁলয়াছেন, আইভান-হো পাঁড়বার 
আগে দুগেশনান্দনী িখিয়াছিলাম।৮১ তা 
ছাড়া, আয়েষা চাঁরত্র বাদ [িবদেশশ ছাঁচে ঢালাও হয়, “তবুও আয়েষা 
উর বিদোশনী নয়, গম্ভীর মাহমাময়তা এবং আত্মসমাহিত-চিত্ততায় 


নারী-স্বাতন্ত্য, তার পর সংগে অবাধ-মিশ্রণ ও 
ই গোপন আকাংক্ষা আলোচ্য যুগের 
নং নাগরিক বাঙালির মনে অন্যস্যত হিট উনেলে দর্পণে'র 
A পনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফা অভিযোগের শৈল্পিক সত্তর 
দশা করেছে আয়েষা;_-“অন্যান্য দেশীয় লোকদের মত স্বচ্ছন্দে 

লোকের সংগে আলাপাদি” ্ ৰ ক 


হত্যা করতে গিয়েও ভাগ্যের হাতে [ভাতক্ষাময় 
স্বস্ন-কল্পনার কল্যাণী নারীর মাহমায় মাণ্ডত রর 
১। বাঁঙ্কমজীবনী--শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
২! বাঙালা সাহত্যের ইীতহাস-_২য় খণ্ড, ২য় সং। 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মুক্তি ৪ বাংলা উপন্যাস ৩৮৭ 


পত্র পড়ে ?শবাজীর গুরু রামদাস বলোছলেন, “যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন 
দ্বারা পাঁতিরত্য রক্ষা করেন তাঁহারাও ই'হার ন্যায় পাঁতপরায়ণা নহেন;_ 
. যাঁদ শাদ্ম সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহ-কন্যাই আপনার সহধার্মণী 


দাঁড়িয়েছেন; সেই জটিলতার বচার-সম (Rational) সমাধান করতে 
চেয়েছেন। কিন্তু, সেই সমাধান-চেষ্টার সব কয়াটই পরবর্তী কালের 
বাস্তব ঘটন্যীভঘাতের তুলনায় বাঁঙকমের স্বগ্ন-কল্পনার দ্বারাই বোৌশ 


ও প্রভাবত হয়োছল। এর জন্য যৌবনশীবকাশ 
বাঁঙকমের উপন্যাসের কালের বিশেষ পারিপার্র্বিক মনোভাবই ছিল 
স্বভাব সমধিক দায়ী । ১৭৪০ খাীল্টাব্দে প্রথম 


ইংরেজি উপন্যাস ‘পামেলা’ রাঁচিত হয়োছিল। এ সময়কার (১৭৪০-- 
১৭৮০) ইংলণ্ডের নব-জাগ্রত সমাজ-স্বভাবকে পাঁরচায়ত করে অধ্যাপক 
Travelyan লিখেছেন তখন 8 
“We find... .a society with a mental out-look of its Own, 

self poised, self judged, and self-approved, freed from the dis- 
turbing passions of the past and not yet troubled with anxieties 
about a very different future.” 

বাঁঙ্কম-সমকালীন নাগাঁরক বাংলার সমাজ-স্বভাব সম্বন্ধেও এই ফল- 
শ্রযীত বহুলাংশে সত্য। বাত্কমের সাহত্যেও {বমলা, দুগেশিনান্দিনী, 
আয়েষা অতীতের “disturbing passions? থেকে মন্ত একটি দৃপ্ত 
মনোভাব নিয়ে সদর্পে, সবল জাজ-কিবাসে এগিয়ে চলেছে উীদ্দষ্ট পাঁরণাম 
রচনার অভিমুখে । সে 'নারণাম যেহেতু Se judged and self 
approved? সেই হেতুই তার বাস্তব প্রাতীব্য়ার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে 
িরুদ্বেগ। শ্রী গর্ভজাতা কানীন কন্যার গাহণীস্কের অধিকার লাভ, 
ধকংবা কানন কন্যার কন্যা $তলোত্তমার সামাজিক 'ববাহ-প্রীতচ্ঠা এ দেশের 
রক্ষণশীল সামাজিক প্রাতবেশে যে বাস্তব বক্ষোভ-আলোড়নের স্‌ষ্টি 
করতে পারত, বাঁঙ্কম সে-সব সমস্যাকে এড়িয়ে সকল সমস্যার সমাধান 
করেছেন তাঁর আদর্শ ভাবকল্পনার স্বর্গে। এই অর্থেই দরগেশিনান্দনী 
বাস্তব সমস্যাভিমখিতা সত্বেও একাল্তভাবেই রোমান্টিক্‌। 

দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় (১৮৬৬) এই চি 


IN ne 
51 IMustrated English Social History —Vol. II. 


ff 


22৬৮ ৬৯ 


5 বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 


তীব্র, তেমনি কাহিনীর গঠন ও সমাপ্তি আরো স্বগ্ন-কল্পনা-ঘন, 
রোমাণ্টক! বাঁড্মানুজ পূর্ণচন্দ্র জানিয়েছেন,_কপালকুণ্ডলা রচনার 
আগে বাঁঙ্কমচন্দ্র একদিন দীনবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, শিশুকাল sl 
রোল বছর বয়স পর্যন্ত কোনো নারী সমাজ-বাহভূতি সমদ্রতাীরে কাপালিকের 
ত প্ৰতিপালিত হয়ে যদি সমনদ্ভ সমাজ-সংসগে বিবাহত 
জীবন যাপন করে, তবে তার চাঁরত্রে বন্য দ্ৰভাৰ ও ক্াপালিকের প্রভাব 
ET উত্তর দিতে পারেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র আলোচনার 
স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তানি জানিয়েছিলেন, 

প্রথমে কিছুদিন মেয়োট বন্য প্রকৃতি বাশষ্টা থাকলেও, সন্তানবতাঁ হলে 
এমশঃ গৃহ্ধর্মে প্রাতন্ঠিত হতে পারবে ।১ প্রতঁচ্য সাহিত্যের নানা বিখ্যাত 
বটনার বনানবাসনীর জনপদাধিকারিণী হয়ে ওঠার কাঁহনী বিচিত্রভাবে 
উপস্থাপিত হয়েছে। বাঁত্কম-চিত্ত এসব কাহিনীর মনস্তাত্বিক বিশিষ্টতা 
"বলধ দীর্ঘকাল অনদসন্ধিৎস: হয়োছল। এ-বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট 
প্রমাণ শবাবধ প্রবন্ধ-এর শকুন্তলা ও মিরান্দা" প্রবন্ধথ। 'কপালকুণ্ডলা' 
05585 ‘জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষতর প্রভাব পুর্বকথত আলোচনার 
বাস্তব পর হলেছে। আ ছাড়া, কপালকুণ্ডলার কাপালিক প্রসঙ্গের 


সনু বয়েছে। ১৮৬ সীষ্টাব্দে ঙকমচন্দু মোঁদন? a 
নেগদয়া (বতমান কাঁথ) অ ই নু রর 


ELL ৬ কপালকুণ্ডলার জিজ্ঞাসা নারীর দেহ-মনোগত এক আঁত 
ঝা এই উপন্যাসে বাঁঙকমের বন্তব্য_“এই 5৫% 


attraction এই আসঙ্গাঁল 
’ ARATE এই < ই ® এই 
প্র, এই দাম থালপ যৌন সন্বন্ধ, এই হৃদয় মিলন, 


সস a (১৯৯০৯, iS নহে; (Rel 
বৃত্তিই বল, আর হৃদয়ব্‌াত্তই বল্য ত আকর্ষণ, এই আকাঙ্ক্ষা, হয়ত নারী- . 
RE প্রকীতির মৌলিক অঙ্গ নহে; ইহা কতকটা 
কৃত্রিম সভ্যতার সংস্পর্শে সঞ্জাত, মানব 

জাঁতর হৃদয়বৃত্তির কমিক অনুশীলনে উদ্ভূত। যেহাটে ৯ পঞজাত 


নে সমাজের, সভ্যতার 
প্রভাব নাই, এবং সেই প্রভাবে নারীপ্রকীত প্রভাবিত হয় নাই; সে 
২২২২ ০০০---- ত শরত হয় নাই ঠ 


১। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ-_ দুষ্টব্য। 


ররর ৮ রা নিস 
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না-ও জীন্মতে পারে। এই প্রণয়-প্রবৃত্তির অভাব কপালকুণ্ডলা চাঁরত্রের 
কিন্তু, এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে বাঁঁকমের সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞাঁনক 'বিচার- 
কুশলতা বা বাস্তব তথ্যাদর দ্বারা প্রভাবিত নয়; এ সিদ্ধান্ত “Self 
poised, Self judged, Self approved.” ডঃ সুকুমার সেন অনুযোগ 
সীমাতেই বদ্ধ ছিল। নবকুমারের অস্বাভাবিক 
১115 রুপতৃষ্ণ তার গাঁহণীত্বের সম্ভাবনাকে দুরান্বিত 
করে তুলাছল। এদিক থেকে, মাতাঁবাবার প্রাতিদ্বান্দিতা ও কাপাঁলকের 
ঈষণ-কথার অবতারণা অপারিহার্য ছিল না। এই "সিদ্ধান্তের যথার্থতা 
সংশয়-রাহত। কিন্তু, কপালকুণ্ডলার জীবন-সম্ভাবনাকে অধ রূপাঁয়ত 
করতে হলে তার নারী-দেহ-মনের আনূপার্বক বিচার-সন্ধান অপাঁরহার্য 
ছল। বলা বাহুল্য, সেক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলার জীবন-পাঁরণাত বাঁঙকমের 
গসদ্ধান্তের অনুকূল না-ও হতে পারত। নিজ সিদ্ধান্তের পাঁরপোষণের 
জন্য বাঁঙকম কপালকুণ্ডলার জীবনকে তাঁর স্বপ্ন-কল্পনালোকের বাইরে 
একটি পদক্ষেপও করতে দেন ন। সেখানে বাঁঙ্কমের স্বপ্ন, আদর্শবাদ ও 
কাঁব-কজ্পনার যোগক মিশ্রণে কপালকুণ্ডলা একাটি কাব্য-মার্ত লাভ 
করেছে। উপন্যাস-পাঠকের চোখে বৃহত্তর জীবনের স্বাদ তার অভাব ও 
অতৃ্তিকে চাঁরতার্থ করবার জন্যই মাঁতাঁবাঁব-কাহনীর কল্পনা । বাঁহরঙ্গ 
প্রচ্ছদে সেই গল্প ভারতের পূর্ব থেকে পাঁশ্চম প্রত্যন্তে বারে বারে ঘরে 
*ফরেছে। সেই অবকাশে কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে বাঁঙ্কম আপন মনে 
যেখানে গবচরণ করেছেন,সে আঁবামশ্র রোমানৃঁটিক স্বপ্নের জগৎ । 
উপন্যাসের একেবারে প্রারম্ভে স্ব্নলোকের একপারে কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন- 
মাদর “কণ্ঠস্বর যেন হর্যবিকাম্পিত। হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে 
সেই ধান বাহল; বক্ষপত্রে মর্মীরত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন 
মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পাঁথবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; 
ধ্বানও স্ন্দর; হদয়তল্লী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মালিতে লাগল 
উচ্চাঁকত হয়েছে, স্বগ্নলোকের আর এক পারে;_“কপালকুণ্ডল! আবার 
চিন্তা কাঁরতে লাগিলেন। পথবীর সর্বত্র মানস লোচনে দোখলেন_ 
কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মন্দ দৃষ্টি করিয়া 
দোঁখলেন_তথায় ত নবকুমারকে দৌখলেন না” 
উপন্যাসের সরতে কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব যেমন অপ্রত্যাশিত, তার 


টিসি... ২) 


১। কপালকুণ্ডলাতত্ব_লিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ! 


৩৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পাঁরসমাপ্তিতে উদ্ধৃত মানস-ফলশ্রুতিও তেমনি আকাঁস্পক। ঘটনা 
পরন্পরার মাধ্যমে কোথাও কপালকুণ্ডলা চাঁরত্র পাঁরস্ফূট হয় নি। কপাল- 
কুন্ডলার জীবন-পারণাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও 
সর্বত্র ভ্রমমূন্ত নয়। তবু, বঙ্কিমের স্বপ্ন- 
কল্পনার ঘন-পনদ্ধ একান্ততা এই কাঁহনীর স্বপ্নাবষ্ট পাঁরণাঁতকে 
আনিবার্য”_অপ্রাতিরোধ্য করে তুলেছে। "সিদ্ধান্তের সংগে দ্বিমত পোষণ 
করেও একানঃ*বাসে বই শেষ না করে উপায় থাকে না। এই অর্থেই কপাল- 
কুণ্ডলা কেবল উৎকৃষ্ট রোমান্স নয়,_উৎকৃষ্ট কাব্য-ও। 
বাঁংকমের রোমান্স-প্রধান কাহিনীর মধ্যে তৃতীয় মৃণালিনী (১৮৬৯) 
সর্বাপেক্ষা *লথ-বন্ধন। বাঁঙকমের “9৩1£ ৪০:০%৩৫ কাঁব-স্বপ্ন এখানে 
১ দুর্বার হয়েছে। তাই, কাহনীর উপন্যাসোচত 
এ সামাগ্রকতা রক্ষায় যথোচিত অবধানতারও ঘটেছে 
অভাব। মন্ালনীর প্রেরণা সম্বন্ধে বলা হয়েছে-_“বন্তিরার 1খলাজর 
নি সপ্তদশ অ*বারোহীর বঙ্গ-ীবজয়ের অবিশ্বাস্য গল্প বাঙালির 
কলঙ্ক [নিলি আদ্থাবা বাঁ্কিমচন্্রকে বরাবর পাঁড়া দিত। ইতিহাসের 
নিও ক জল-সিণ্যনে ক্ষালন কারবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হন। 
লেখনী ধারণ তান সোঁদন লাগত বাঙালির রি 
কমের «“কল্পনাজল” মৃণালিনীকে কাব্য 
ছড়ার ব্যবহার করেছেন। এ ই এখানেই বঙ্কিম প্রথম উৎকৃষ্ট গান ও 


বশজ্প-পাঁরণাম 


ও মানস”-এর একদা ব্যর্থকাম ক 
যেন তার সার্থক কবি-লেখনীকে 
EE লেখন কে হঠাৎ খজে পেয়েছেন মণািনীর গদ্য 


বিষবৃক্ষ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-সাহত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন 
পা রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে লিখোছলেন,_“এর পূর্বে বাৎ্কমচন্দ্রের 
থকে দগেশিনন্দিনী, ক H - 
ny । কপালকুণ্ডলা, ম্খালিনী লেখা হয়োছল 


নয়, কপালকুণ্ডলা-কাহিনীর ং 
২ বিভিন্ন অংশে বাঁধকমের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ 


১। ভূমিকা, ত র ং 
5 ত হয পার, সং। 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-সন্ত ঃ বাংলা উপন্যাস ৩৯১ 
ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতারও ছাপ পড়েছে। মৃণালনীর বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে আছে 


অয়েল পোঁণ্টং দৌখয়ে বাঁঙ্কম তখন বলোছলেন,-“এই কন্যাঁটও 
কুন্দনান্দনীর হতভাগ্য অনুকরণ কাঁরয়াছল।”২ 

ই হোক, ব্ষবক্ষ রচনার কালে বাঁ্কমচন্দ্র তাঁর বযতগত জবন 
উপলাব্ধর দ্বারা প্রভাবিত যে হয়োঁছলেন, ভাতে সংশয় নেই। শিল্পীর 


সম্পাদনায় “সব্যসাচা”র ভূঁমিকা গ্রহণ করেছেন। ১২৭৯ বাংলা সনের 
বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ ঘটে। ও প্রথম সংখ্যা থেকেই 
বক্ষ প্রকাশিত হতে থাকে; যাঁদও গ্রন্ধরপে এই উপন্যাসের রত 
প্রকাশ কাল ১২৮০ সাল (১৮৭৩ খুীঃ)। বঙ্গদর্শনে প্রথম গ্রকাঁশত 
উপন্যাস হিসেবেও বষবৃক্ষের তাৎপর্য জাছে। প্রথমাবাঁধ বলোঁছ, বয়ঃসান্ধি- 
যুগের আবেগ-স্ফীত জীবন-যন্তণাকে বাঁঙ্কম একাঁট িচার-সম সমাধানের 
মখোমখী টেনে তোলার চেষ্টা করে আস্মছলেন। মধ্সূদন থেকে 
বাঁঙকম-প্রাতিভার পার্থক্য মূলতঃ শবচার-সমতার (Rationality) আপোঁক্ষক 


প্রাধান্যে। তা হলেও, প্রথম পর্যায়ের কলাকর্মে বাঁঙ্কম-প্রাতভা প্রথম 


১। দুণ্টব্য-এ। 
২। আমার জীবন (৪র্থ খণ্ড)। 


৩৯২ বাংলা সাহত্যের হীতকথা 


যৌবনের ব্যান্তগত উচ্ছৰাস ও স্বপ্নকজ্পনায় পাঁরস্ফীত হয়েছিল। কিল্তু, 
বঙ্গদর্শন-রচনার কালে বাঁঙকমচন্দ্রের বয়সের আপেক্ষিক পাঁরণাঁতি যেমন 
ঘটোছল, তেম্‌নি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসেবে তিনি সমাজ ও সাহত্যের 
বাহল্য আত্ম-সমালোচনার দায়িত্বও সেদিক থেকে কম ছিল না। বাঁঙ্কমের 
সহজে বিচারমূলক স্বভাব বঙ্গদর্শনের যুগে এসে জীবন ও সাহত্যের 
প্রাত বিশেষভাবে ব্দক্তিবচারমুখী হয়েছিল। তারই প্রথম প্রত্যক্ষ ফল 
বিষব্ক্ষ। এই কারণে কুন্দনান্দনীর ব্যথা-ঘন জীবন-পাঁরণাম অত 
স্বাভাবক,__অত প্রশ্নাতীত, সাবলীল। এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় 
লক্ষ্য করবার মত। বডিকমের সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস-সমূহে তাঁর 
সামাজিক সহানুভূতি ও নৌতক দূরদর্শনের মধ্যে বিরোধের সমষ্টি হয়েছে। 
ফলে, প্রায়ই ঘটনা ও সমস্যাপ্রোতের ইচ্ছামত মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য 
মাঝে মাঝে সতত্রধরের মত বাঁঙ্কম গ্রন্থ কাহিনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 
ব্যর্থ জীবনের বেদনাভারে শৈবলিনীর অতাত-চারণ যখন শিল্পীর 
নমজেদনাতুর চিত্তে স্বপ্নাবষ্ট কারদণ্যের সৃষ্টি করে, তখনই দূঢ়হস্ত বঙ্কিম 
না ডি রথরশ্মি ধরে বলেন,-“পাপি্ঠা শৈবালনীর 
অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একাদন 


টি _আমরা বিষব্ক্ষ সমাপ্ত কারলাম। ভরসা 
ও আদর্শ ন গুহে গ্‌হে অমৃত ফাঁলবে।” এই 

গ্তক ছন্রকে উপন্যাসের অপারহার্য অঙ্গ 
বলে স্বীকার না করলেও চলে। স্বীকার করলেও, মূলগত জীবন-সমস্যার 
মের আস্বাদনে কোথাও বাধা ঘটে না। এই অর্থেই 


কুন্দনান্দনীর করু & 
প্রসঙ্গে যেমন স্বাভাঁবক, তেমন সাত স্যমদ্খীর পুনঃ প্রাতিষ্ঠার 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মনুক্তি 3 বাংলা উপন্যাস ৩৯৩, 


উন্মাদিনী হারা যথার্থ ট্রাজক। তাই, নগেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিষদাহে তপ্ত 
কুন্দ-কণ্ঠের কাতরোন্তির তুলনায় বিষবৃক্ষের যন্ত্রণা-রুপ পারণামণ ব্যঞ্জনা 
লাভ করেছে উন্মাদিনী স্তরীকণ্ঠের সংগীতে £_ 
“স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দোহ পদপল্পব-মুদারম্‌ ৷? 

বর্তমান প্রসঙ্গের সূচনায় উদ্ধৃত সমাচার দপণের পত্রে সবশেষ 
অভিযোগ করা হয়োছল,_বিধবা নারীর কি জাঁবন-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা 
নেই। হারার ক্ষেত্রে বঙ্কিম দেখিয়েছেন, বিধবার জাবন-উপভোগের 
আকাঙ্া তার সহজ বৃত্তি। কেবল জৈবিক দংষ্পরবৃত্ত নামে একে আভাহিত 
করা চলে না। হারাকে স্খালতা বললেও, বাঁঙ্কম পাঁপষ্ঠা বলতে পারেন 
না। সরল স্বভাবা নারীর সহজ সংযম-ব্রতকে বিধ্বস্ত করে যৌবনের 
স্বাভাবিক আকৃতি কি করে গোপনে গোপনে নিজ লেলহ জিহ্বা বিস্তার 
করে, তারই মানবিক আর্তিঘন চিত্র হীরা। ব্যাপকতর পাঁরপ্রোক্ষতে এই 
জীবন-চিন্রকেই বঙ্কিম পারণত করতে চেয়েছেন কৃষ্ণকান্তের উইলের 
রোহিণীর মধ্যে। কিন্তু, হীরা রোহিণীতে সম্পূর্ণ হয় নি। 

সে আলোচনা পরে হবে। তার আগে, ইতিহাসের ক্রমে নিবদ্ধ আছে 
অন্যতর প্রসঙ্গ-কথা। বিষবৃক্ষের একই বৎসরে প্রকীশত৷ হয় ইন্দিরা 
(১৮৭৩); এট প্রথমে ১২৭৯ সালের চৈত্রসংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়ে- 

ছিল। ইীন্দিরা প্রথমে ছোট ছিল, পরে পঞ্চম 

ইন্দিরা সংস্করণে বড় হয়। িষবৃক্ষের জীবন মন্থিত 
ট্রাজক যন্ত্রণার সফল চিন্রায়ণের পরে হীন্দিরাতে বঙ্কিম-প্রাতভা যেন মনের 
বিশ্রাম খুজেছিল। ইন্দিরা লঘ চালের সরস গল্প। একটি বিবাহিতা 
বালিকা শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে দস্য্-বিড়ম্বিত হয়ে অনেক দিন পরে 
আবার স্বামী এবং শ্বশুর ঘরের অধিকার ফিরে পেয়েছিল, ইান্দিরার গল্প- 
বিষয় এটঃকুই। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,_“উনাবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
সূপারচিত 'ন্মথকাব্য প্রভৃতি আদিরসাল আখ্যায়িকার নায়িকার মত 
ইন্দিরাও হারানো স্বামীকে খুজতে বাহির হইয়াছে এবং স্বামীকে হস্তগত 
কারবার জন্য যাবতীয় নারাকলার প্রয়োগ করিয়াছে।”১ তা হলেও, 
ইন্দিরার গল্পে আঁদ-রাসকতা কোথাও প্রবল হতে পারে নি। বঙ্কমের 
শালীন রুচিবোধ লঘ্৮ গল্পকে যেমন হৃদ্য করেছে, তেমন তার সর্বজ্গে 
ছড়িয়ে দিয়েছে দাম্পত্য জীবনাদর্শের ভাব-বিভূঁত ৷ 

যুগলাঙ্গ;রীয় ১২৮০ বাংলা সালের বঙ্গদর্শন বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 

হয়। পুস্তকাকারে গল্পগ্রল্থাটর প্রথম প্রকাশ 

যগলাগ্গারায় ঘটে ১৮৭৪ খদীও। ; 


02424 উর 
১। বাঙালা সাহিত্যের ইীতহাস-২য় খণ্ড, ২য় সং। 


1 
৩১৪ বাংলা সাঁহত্যের ইতিকথা 

এই দাট অশ্প্রধান গল্প রচনার পরেই বাঁঙ্কমের সর্বাপেক্ষা সমস্যা- 

জটিল উপন্যাস চন্দ্রশেখর-এর (১৮৭৫) উদ্ভব। ১২৮০ সালে উপন্যাসাট 


বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে’ বৎসরাঁধক কাল পরে শেষ হয়ে- 
ছিল। রেনেসাঁস যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলোছি,মধ্যযুগীয় সমাম্টগত 


৮ মুল্যবোধ, তথা সুচিরকাল্থায়_সামাইজরু__অংস্কারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
তাঁর বিরোধ রচনাই ছিল একালের ব্যান্ত- 

43797 তন্ন জীবন-চেতনার মৌল স্বভাব। আর, 
ধার সমকালীন বাংলার িশৌষত সমাজ পটভূমিতে 


এই বৈগ্লাঁবক উৎক্ষেপ নারীবব্যান্তত্বের মৃত্তি- 
কামনাকে কেন্দ্র করেই রচনা করোছিল নিত্য নূতন জাটলতাময় জীবনাবর্ত। 
এপর্যন্ত বাঁঙ্কম-উপন্যাস-ধারার 'িবর্তনেও দেখোঁছ, ব্যান্ত-নারীর পক্ষ 
থেকে এই জাঁটলতা রচনার প্রয়াস ছিল নিতান্ত পরোক্ষ; অনেক ক্ষেত্রেই 
বাঁকমের নাঁয়কারা ছল অপ্রত্যাশিত জীবন-পাঁরবেশের যুপকাণ্ঠে করনণতম 
ডি বষব্ক্ষের কুন্দনান্দনীর পক্ষে এ কথা যত সত্য, হীরার পক্ষে 


= চেয়ে কম নয়। অথচ, বাঁঙকম-উপন্যাসে শৈবালনীর পরেই হণরার 
১৯ সুগাঠত-_সব্বাঁধক তর প্রাতফাঁলত। এই 
এই কারণেই ২8 দুঃখ-কারুণ্যে চিত্তকে দ্রবীভূত করে; 


সম্পূর্ণ তা ব্যান তে সানিকে রত জাক অন্য তত 


শৈবাঁলনী কেন নাহ দিবে আঁধকার, 


হে বিধাতা ৷”? 
\ ১১৯ বাঁকম-সাহিত্যে অন্ততঃ এই একবার উীনশ শতকের 


বধ যন্ত্রণায় পীড়ত ০ ৪ | পন 
ভাগ্য জয়ের অধিকার তা বিধাতার প্রাতসপার্ধতা.করে আ 


করে দাঁব করেছে। সাহাত্যক রেনেসাঁসের 

৬/ইতিহাসে এই ঘটনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আগে বলেছি, ডীনশ 
:.. শতকীয় সমাজবীব্লবের ধারায় নারা-ব্যান্তত্ব প্রাতষ্ঠার প্রাথামক প্রয়াস ছল 
প্রত্য-লগ্ন। অথাৎ, ইংরোজ শিক্ষার স্বাতন্ত্যমূলক আদর্শে উদ্দীপ্ত, 
সমাজ-কোন্দিক জাতত্ববোধের সচেতনতায় অক্রিয়, সেকালের বাঙালি 
পদরুষেরাই নারী-ব্যন্তিত্বকে স্বাধকার-প্রাতষ্ঠিত করার চেষ্টায় একান্ত 
অগ্রণী হয়োছলেন। কিন্তু, একথাও বলোছি যে, নারীত্বের স্বয়ম্পূর্ণতার 
অভাবে পর-প্রস্ট এই মহৎ প্রয়াস হয়ে রয়ৌছল স্বভাব-দুর্বল। বিশেষ 


~ সি সপ পা “"nc 
সস 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মান্ত £ বাংলা উপন্যাস ৩৯৫ 


করে ১৮৪৯ খনীষ্টাব্দে বেথুন স্কুলের প্রাতষ্ঠা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
ব্যাপক প্রয়াসের ফলে নগর এবং মফঃস্বল 


রর বাংলায়ও বাঁলকা শিক্ষার উৎসাহ ক্রমে প্রবল হয়ে 
ওঠে। বেথুন স্কুল প্রাতচ্ঠার প্রায় পণীচশ বছর 


ইাতিমূলক অবয়ব সংগঠনে সহায়ক যে হরোছল, তাতে সন্দেহ নেই। 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ কার, বাঁঙ্কমের বাস্তব উপন্যাসগ্ীলর সমস্যা- 
পটভূমিও_ সমকালীন_ বাংলার ব্যবহারিক জশবন-লোৌকে খুজে -পাওয়া 
দুচ্কর। দুগেপনীন্দিনী-কপালকুভম্লা-মপালিনীর সমস্যা নিয়ে বাঁঙকম 


পা 


"ইনতহাসের প্রেক্ষালোকে পলায়ন করোছলেন। 


ও বাঁঙকমের চন্দশৈথর সন্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। 
বাস্তব উপন্যাস পর 
কিন্তু, বিষব্ক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এর প্লট্‌ 


বাঁডকম-সমকালীন জীবনপ্রচ্ছদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠোছল। তব 
দেখব এই সব কাহিনগর জটিলতা বিন্যাসে বাঁতকমচন্্র আন:পনীব ক 


সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ আছে। তাছাড়া, কৃষ্ণকান্তের অন্তঃপখরে ভ্রমরকে 
রোঁহিণীর গল টির গহনা দৌখয়ে যাওয়ার পাঁরণীত যে কিছুতেই সে- 


= লায় নূতন মূলাবোধেরপ্রচ্ভৃত জটিল জীবন-ব্ধন দিকে কে কার 
অক্কারিত হতে আরম্ভ করেছে; বৃহত্তর সমাজ ভু মতে তারা প্রাতচ্ঠার 
জন্য আরো দীর্ঘ কালের অপেক্ষা ছিল। বাঁঙ্কমের উত্তর-ভীমতে ‘চোখের 


বাঁল"নষ্টনশড়ের রবীন্দ্রনাথ সেই জীবন-স্বভাবকে নিয়ে বাস্তব প্রোক্ষতে 
প্রথম পদক্ষেপ করতে পেরোছলেন। 

এীদক্‌ থেকে বিনোদন শৈবাঁলনার উত্তরসূরী। 

ল্ত, বাঁঙ্কম তাঁর যুগের সদ্য-অঙ্কারত ভশবন-সমস্যার সম্মনখান 
হয়েছেন সাহস-ভরে। তার সমাধান রচনা করতে চেয়েছেন 1বচার-সম 

টতে। তাই বত তে রিনি বি 


৩৯৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 

“Self poised, Self Judged. & Selfapproved.» ওপন্যাসিক বঙ্কিম 
কেবল সমকালীন জাবন-জটিলতার অখণ্ড-সম্পূর্ রুপ-কারই নন,._তিনি 
বাঙালি জীবন-ধর্মের অনাগত-বিধাতা ধ্যানী কবি-ও। দুগেশিনান্দিনী, 
কপালকুণ্ডলাদি প্রথম পর্যায়ের সঞজন-প্রবাহে বঙ্কমের ধ্যান-দৃষ্টি ছিল 
স্বপ্ন-বিহৰল। ফলে, এই “চনাবলাঁ হয়েছে রোমাণ্টিক। কিন্তু, বিষব্ক্ষ, 
বাস্তবের সমস্যা চনদ্রশেখর, কৃষকান্তের উইল-এর পরিণত পর্যায়ে 


এটএকু ছাড়া, বাংলার সমকালীন জাবনপ্রচ্ছদের নিরন্প্-জটিল ভাব- 
ইামতে নিয়ে বড্কিম আগাগোড়া উপন্যাসে সপ্টরণ করেছেন 
জী চার সম (41004) ক্পনা-্লীলার বাসনা-লোকে। প্রথমেই 
গ্যাসের ত কা হয়েছে ইতিহাসের অতীত ভূমিতে, 


মীরকাসিম ও ইং র্‌ রে 


স্বর,প রচনা করেছে কল্পনার স্বপ্নশবহবল পারবেন রি 
সম্ভাব্য জীবন- উত্তত্গাতম মুহতে সৌন্দর্য-স্বপ্ন যে 
পরিমাণে বিচার-সংগতিকে আচ্ছন্ন করেছে, উপন্য কেবল ততটুকুই 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মান্ত ঃ বাংলা উপন্যাস ৩৯৭ 


, /৫বাল্যুকালের ভালবাসা”্র বর্ণনায় বাঁঙকম এখানে কেবল প্রাণচপলই নন, 


হয়ত সচেতনভাবে স্বপ্নাভিসার ॥ পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র এই প্রণয় 
সংঘটন ব্যাপারের বাস্তব-সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।১ 
শকন্তু শরৎচন্দ্রের বিচার যাঁদ নিরপেক্ষ না-ও হয়, তবঃ বলতেই হয়, 
শৈবালনীর চাঁরন্রায়ণে এখানেই স্ব-বিরোধের বীজ উপ্ত হয়েছে। কৈশোর- 
প্রণয়ের চণ্চল বর্ণনা যখন মোহাবেশে নাবড় হয়েছে, বাঁঙ্কম তখন প্রতাপ- 
শৈবাঁলনীর ছাঁব এ'কেছেন,_“নৌকা গণ! করখান নৌকা যাইতেছে বল 
দেখি? যোলখানা 2 বাঁজ রাখ, আঠার খানা। শৈবালনী গাঁণতে 


চ্ছটার অবকাশে সচেতন অন্য-মনস্কতার বাঁঁকম একটি প্রয়োজনীয় তথ্য 
নিক্ষেপ করে গেছেন, শৈবাঁলনী নিরক্ষর ছিল! শকন্তু, সমগ্র উপন্যাসে 
তার মধ্যে সংহততম ব্যন্তত্বের যে কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য কাঁর, শিক্ষা-্দীপ্ত 
সকার্ধত মননের অভাবে তার বিকাশ বা পাঁরণাত নিতান্ত অসম্ভব। 
এ-ক্ষেত্রে কেবল ইংরেজি শিক্ষার কথা বলাছ না,_িক্ষা-দীপ্ত ব্যান্তত্বের 
একাট চরম রুপ সেকালের হাঁট বদ্যালকারের 
মো নারীস্বভাবেও  সু:অবয়বান্বিত হয়োছল। 
ব্যান্তত্বের ঘন-কেন্দ্রীভবনের জন্য শিক্ষার কর্ষণ 

যে কত অপাঁরহার্য, দবদ্যালঙকারের জীবন তার সম[ৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা 


উপন্যাসের প্রথম গে এক বিনেদ্দিনী [ চোখের বাল ] ছাড়া শৈবজিনীর 
মত প্রন উপ্রততীর লতফািত_ নারনব্যকিত্ব দরললভ। িনোদিনীর 


বর নঘনতার মূলে ছিল তার জকার্ধিত শিক্ষিত মননের সংগঠন। 


অপ্রাসাঙ্গক নয়, নিরর্থকও মনে হতে পারে। 
বন্তব্য পাঁরস্ফনট হওয়া প্রয়োজন। বাঁঙকমের উপন্যাসকলা মান্ুকেই 
প্রধানতঃ অতভচারী, আঁত রোমান্টক্‌ বলে মনে করা ফর! জীবনের 
AT ৯৪ 


১। স্বদেশ ও সাহত্য। 


জ বন-ভূমির প্রতি ধরব দৃষ্টিতে ‘বত হলে এই সব আপাত-বিরোধের 

লে যার ভাবল সমস্যার, পিচ আবিংকারে অল বিরোধের 

১'দশেখর-এ সেই জাঁবন-সমস্যার ভিত্তি শিক্ষিত নারীর স্বাতন্ত্য-কামনার 
| 


পমাজ-জীবন-শিল্পন বড্কিমের দঃসাহাসকতম সৃন্টি। শিল্পী 
হিসেবে বাঁঙকম যে তাঁর নিজ কালের পক্ষে অনাগত-বিধাতা ছিলেন, 
শৈবালনী তার সবেোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বাতকম-সমকালীন বাংলায় বিধবা- 
শৈবালিনী £_ নারীর বাত জীবনের সমস্যাই ছিল সমাজ- 


মানত ধ্রুব আদৰ্শ কে? 
করে ফরেছে। সধবা, বিধবা, কেন্দ্রের চারপাশে বিচরণ 


অবিচল কল্যাণ-ধের সাধনায় LY ধকল নারাই হি 


১। চন্দ্রশেখর- প্রথম খণ্ড; চতুর্থ পারচ্ছেদ। 


পরপর 
১১১ Eat dt TEE mmm tm wut 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মনুক্তি £ বাংলা উপন্যাস ৩১৯১. 


কিন্তু, আধ্ীনক মনুষ্যত্বের সব চেয়ে বড় সমস্যা-জীবনের চরম 
সার্থকতা এবং পরমবাসনা কখনো একপথ বেয়ে চলে না। আদর্শ যেখানে 
কেবলই অনশাসনের চোখ রাঙায়, জীবন সেখানেই তার সীমাকে চায় 
লঙ্ঘন করতে। দিনে দিনে সমস্যা হয় অনপনেয়,_জাঁটলতার গ্রান্থমোচন 
করা মনে হয় অসম্ভব। টশৈবালনীও তা পেরে ওঠে নি। তাই সর্মখী 
সামাজিক তিরস্কারের মুখোমখ দাঁড়িয়ে একাঁদন সে প্রতাপকে তাঁত কণ্ঠে 
সন. করোছিল;_“কেন তুমি তোমার এ অতুল্য দেবমণীর্ত লইয়া আবার 
আমায় দেখা 'দিয়া'ছলে ? আমার স্কুটনোন্মখ যৌবন কালে, ও রুপের 
জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জবালয়াছলে ? যাহা একবার ভুলিয়া ছিলাম, 
আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত কাঁরয়াছিলে £ আম কেন তোমাকে দৌখয়া- 
[ছিলাম ? দোঁখয়াছলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন £ না পাইলাম ত 


শৈবালনী চরের ধরে বিচার করতে চেয়েছেন। শৈবালনীর নারী- 
মনস্তাত্বিক ভিত্তি ব্যন্তিত্বের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা ছিল, কন্তু 


তার জীবন-পাঁরণামে সব কিছুরই ঘটেছে মহাবিনাচ্ট। একে মহৎ বিনাশ 
বলা চলে ক না, তাতে সংশয় থাকতে পারে ণকন্ত, শৈবাঁলনীর 
দুর্ভাগ্যের জন্য কেবল ক তার ‘পাঁপচ্ঠতা' অথবা, তার অদজ্টদেবতাই 
দায়ী ? প্রথম কৈশোরের সান্সিধ্যের অবচেতন প্রভাব ছাড়াও চন্দ্রশেখন € 
প্রতাপ নামক দুটি পুরুষশ্রেষ্ঠের রচিত বিড়ম্বনাও শৈবালিনীর জীবনে 
কম নয়। শৈবিনী প্রতাপকে ভালবেসোঁছিল নিজের অজ্ঞাতে_ সমদতা ৭ 
কৈশোরে হঠাৎ সে একদিন “ঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন প্যাথবাঁতে সংখ নাই! 
বিল, এ জন্মে প্রতাপকে গাইবার সম্ভাবনা নাই।” 

অতএব. প্রতাপকে নিয়ে শৈবালিনী ভাগাঁরথাঁতে সাঁতার দিয়ৌছল মত 
কামনা করে। {কন্তু চরম মুহূর্তে “শৈবাঁলনী ডাবল না। সেই সময়ে 
শৈবাঁলনীর ভয় হইল।” চণ্চলা 1কশোরীর পক্ষে এ আচরণ অসংগত 
হলেও সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল না। তারপর শৈবালনীর একাঁদন “বর 
1মালিল” সে বর দেব-দু্লভ চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের গাহ্স্থ্যে দায়িত্ব 
ব্রতের কর্ণধারণ করে স্বজ্পকালের জন্য হলেও শৈবাঁলনী অতাত-যন্দ্রণাকে 
বিস্মৃত হয়ৌছল। তাপের প্রাত তার উদ্ধৃত উত্তির মধ্যে সে হীজ্গত 
সপম্ট। জীবনের একটা সুখ-স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নের মত পাঁরহার করে 
টশৈবাঁলনী বাঁচতে চেয়োছল কোনো রকমে তাকে বাঁচতে দেয় 'ন, 
চন্দ্রশেখর আর প্রতাপ যাকে ভুলতে চাইছিল, সেই প্রতাপ চন্দ্রশেখরের 


‘800 বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ডি শিষ্যের মত তাঁর চারপাশে ঘুরতে লাগল। শৈবলিনীর প্রাত 
0 আসতিই অন্ততঃ পাবা হয় নি সৌঁদন। সৈই 
অনাসন্ত সংঘমপূত স্বভাব এবার দ্বিগুণ বেগে শৈবলিনীর চিত্তে প্রতি- 
ফালত৷ হল দেবমূর্তির মাহিমায়। 

অন্যদিকে যা 


হায়! কেন আম ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা 
পাইত, শাস্বানূশলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কুটরে এ রত্ব আনলাম 


নিন এই ক্লেশ-সাঞ্চিত রং রাশি জলে ফেলিয় দিয়া 
আসিয়া g 4 1 না ৫ 

পারিব না এই ৪৯ বসব) নই, হু, তাহা 
কারবে 22) 01571 শৈবালিনী 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মুন্ত £ বাংলা উপন্যাস ৪০১ 


চন্দ্রশেখরের মতই প্রণয়কে ছেড়ে বিদ্যাকে বরণ করে নিয়েছিল, তার শাস্তি 
স্বরূপ নিজ জীবনে বহন করেছে প্রণয়-আভশাপ। চন্দ্রশেখর সেই বোঝা 
চাঁপয়ে দিয়েছেন শৈবালনার জীবনের 'পরে। একাঁদকে ববাহত জীবনে 
প্রণয়-বঞ্চনা, অপর দিকে বিবাহ-পরর্ব জীবনে প্রণয় প্রাচ্যের স্মধত-ন্তরণা 
[নিয়ে শৈবালনশ স্বামিগৃহ ত্যাগ করে এসেঁছল। স্বামীর সম্বন্ধে সে 
বলেছে, “তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই_কখন ভালবাসতে পারব 
না__তথাঁপি তাঁহার মনে যাঁদ কোন ক্লেশ দিয়া থাক, তবে আমার পাপের 
ভার আরও ভারি হইল।” কারণ স্বামীকে সে ভান্ত করত। ভালবাসার 
উৎস হৃদয়ের সমমীর্মতার মধ্যে; তার জন্য প্রয়োজন দণট হৃদয়ের সমান- 
ধার্মতা। চন্দ্রশেখর শৈবাঁলনীর থেকে আজীবন দুরত্ব বজায় রেখেছেন, _ 
তার নারী-সন্তার উপযোগী সমানধমাঁঁ হয়ে ওঠার নাম-মাত্রে হয়েছেন 
সঙকুঁচিত-চিত্ত। তাই, শৈবাঁলনী তাঁকে আত্মার নিভৃতলোকে প্রাতীষ্ঠত 
করতে পারোন; দূর থেকে উধ্বমনখে করেছে প্রণাম! তাই সে বলে, 
আমি তাঁহার যোগ্যা নাহ বাঁলয়া তাঁহাকে ত্যাগ কারা আসয়াছ।” 
একই প্রসঙ্গে প্রতাপকে সে বলেছে;_“তুমি দি জান না, তোমারই 
রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াঁছল ? তুম কি জান না ষে, 
স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ 'বাচ্ছিন্ন হইলে যাঁদ কখন 
0244 তোমায় পাইতে পার, এই আশায় গৃহত্যাঁগনী 
হইয়াছি? নাহলে ফষ্টর আমার কে?” 
ফল কথা, শৈবাঁলনী তার জীবনের একান্ত সঙ্গী রূপে যাকে পেয়ে- 
ছল, তাঁর মধ্যে সে তার ভূত জীবন-রূপকে প্রাতীবাম্বত করবার অবক 
পায়ীন। অথচ, অপরের মধ্যে আপন আতর প্রাতাবম্বনই প্রেমের 
মৌলধর্ম। অন্যদিকে যাকে পেলে তার সব পাওয়া চাঁরতার্থ হতে পারত, 
অনুরাগ “অহোরান্র বিচরণ” করেছে, শৈবালিনীর তৃষ্নতপ্ত চিত্তের কাছে 
সে হয়ে রইল চির-অলভ্য! এখানেই মানব জনের; চন্্রশে উপন্যাসের 
শ্রেন্ঠ ট্রাজেডি। 
পুনঃ সংবিংলাভে! প্রতাপের মৃত্যুতে সমাপ্ত আছে, কল্তু মানবতার 
পরাভব-জবালা নেই;- প্রতাপের সমাপ্ত মাহম-করুণ, পিল্তু তার পাঁরণাম 
ট্রাজোডর যন্ত্রণা-তপ্ত নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতাপের মহাপ্রয়াণ লক্ষ্য 
| কাঁর এক অনন্ত কল্প-লোকে, “যেখানে, পপ 
চন্দ্রশেখর-এ ট্রাজেডি অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সখ অনন্ত, সংগে ১৩ 
পণ্য! সেখানে “লক্ষ শৈবালনী পদ প্রান্তে পাইলেও, লেখক বলেছেন, 
_ প্রতাপ “ভাল বাঁসতে চাহবে না!” 


২৬--২য় 


৪০২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


অতএব, ট্রাজোড কোথায়-_এই অনন্ত পরিণামের সবটুকুই অনন্ত 
পূর্ণতার ধর্মে অভিব্যঞ্জিত। এখানে” পদ্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব- 
শিষ্যতে।» 

কিন্তু, শৈবালনী যেখানে গড়ে রইল, সেখানে “ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট” 
আছে, রূপে মোহ” আছে, আছে প্রণয়ে পাপ।” রমানল্দ স্বামীর 
যোগবল বা Psychic £০:০০-ও সে চিত্তকে 'অ-পাপশীবদ্ধ করতে পারে 
নি। প্বানোন্মেষের পরেও প্রথমেই সকলের অন্তরালে সে প্রতাপকেই 


সখ নাই।” বলেছে, “যতদিন তুমি এই পৃথিবীতে থাকবে আমার 
সংগে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্মীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন 


সাল জীবন-ধর্মের পক্ষে শৈবালিনীর এই দ্রীজেডি-সন্তাপ ব্যর্থ 
ঠা সারা জ বনের বৈপ্লবিক আদর্শ-সংঘাতের দ্রীজেড-মুখে সে 
স্থার প্রতিষ্ঠা দান করে গেছে ৪ “রমণীর মন, সহস্র বর্ষের 


দিলনা? টপ নলের জাঁবন-ভামিতে এই. সতাব্হাযণার 
আঁং 


“তের বেদ-সন্ৰ মুল্যেই অনায়াসে 

এীতহাসিক ফলশ্রুতি ৭ ২, সে যুগে নিত্য জীবন-ব্যবহারে 
প্রেম-সাধনার দায়িত- i 

বৈ ৰ ৭ শ্রতের ঘোষণা, যথার্থই ছিল 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-ম্দীন্ত £ বাংলা উপন্যাস ৪০৩ 


দুর্লভ ছিল না। বস্তুতঃ, বিষবৃক্ষের শিল্প-সাথকর্তা বহুল প্রশংাসত 
হলেও তার সামাঁজক ফলশ্রুতির জন্য নৌতক নিন্দাও কম হয়োছল না। 
এ-বিষয়ে অবাহত হতে হয়োছল। জীবনের জন্যই বাঁঁকম 1শল্প-সাধনায় 
বত হয়োছিলেন।_-তিনি বিশ্বাস করতেন_-“কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান 
নহে। কিন্ত, নীতজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ 
উদ্দেশ্য মনুব্যের িত্তোৎকর্ষসাধন-_চিত্ত-শ্বী্ধ জনন। কবিরা জগতের 
[শক্ষাদাতা_িন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও 
শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোত্কর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের 
চিত্ত-শুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের 
মৃখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোন্তটি গৌণ উদ্দেশ্য ৷» একই আলোচনার পরবতী? 
অংশে লেখক এবিষয়ের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করেছেন! তাতে ব্যাঝ, 
«সৌন্দর্ের চরমোকর্ষ” বল্‌তে জীবনের একটি মনোভিরাম পাঁরণাঁতকেই 
প্রার্থনায় ত্যাগ-ব্রতী জীবনের বঞ্চনার পরে বাঁঙকম অনন্ত-ীবস্তারী উদাত্ত 


একথা কম সত্য নয়। অগাধ জলে সাঁতার-এর পরে তাই তার জীবনে 
'যোগবল বা Psychic 107০০, প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। বশহদ্ধ শল্প- 
কাতর দদক্‌ থেকে না হলেও, সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাঁঙকমের সচেতন 
তার পক্ষে এটুকু অপাঁরহার্য ছল। জীবনের দুঃখ এবং বিনাস্টিকে বাঁঙকম 
চরম মূল্য দিয়েছেন। কেবল কুন্দনন্দিনী নয়, শৈবলিনী এবং ভ্রমর- 
রোহিণীরও বেদনা-রক্তিম জীবন-বেদীতে তিন অশ্রুর অঞ্জলি নিবেদন 
করেছেন। কিন্তু, জীবনের কাছে সংগ্রামী বঙ্কিম পরাভব মানেন নি। 
ঃখ-যল্ণাতপ্ত জীবনের শাঁল্ত-পরিণামী ফলশ্রীতি ঘোষণা করে 
রবীন্দ্রনাথ ‘অনন্ত জীবনে'র মন্বরোচ্চারগ করোছলেন, 
«আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। 
তবুও শান্ত, তবু আনন্দ,_তব্ অনন্ত জাগে ৮ 
দঃখতপ্ত জীবনের উষ্ণ অনুভূত নিয়ে বাঁঙকম এই শান্তি৷ ও সান্ত্বনার 
অনন্ত উৎসকে সন্ধান করে ফিরছেন। চন্দ্রশেখর-এ যার আরম্ভ, দেবা 
চৌধ্‌রাণীতে তার সদ্ধি। এই কারণেই, চন্দ্রশেখর থেকে বাঙকমের 
রচনায় ট্রাজক উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে কাব মোহতলালের সিদ্ধ উপলাব্ধর কথা মনে পড়ে। 
bOI IETS) 
5! উত্তর রামচারত__বাঁবধ প্রবল্ধ। 
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সৈক্স্পাররের-এর তুলনায় তিনি বাচ্কিমের ্্রীজিক আট-এর দন্বলতা 
রর সাহায্যে৷১ এই সত্য মেনে নিয়েও বলব, 


ছিলেন না। সেক্‌স্‌পাঁররের প্যাথবা-দঃলভ ট্রাজিক আটএর সবট:কুই 
তাঁর নিজের স্জ্ট শর” রেনেসাঁস পীড়িত সমকালীন ইংলশ্ডের জীবন- 
ধন্ত্ণার দান তাতে অপাঁরসীম। শিল্পী সেকৃসুপায়র সেখানে তাঁর বগ- 

র বাঙ্ময় প্রাতিভূত্ব করেছেন। আলোচ্য কালের বাংলার রেনেসাঁসের 
বিতহাসেও মধ্মসদনের সাহিত্য টো মাড় সংসার রেনেসাহি 


একালের শিল্প-কর্মও তেমনি ট্রাজো-ধদ্ধ। কিন্তু, ট্রাজেডিতেই জবন- 

নখের পারিসমাপ্তি বাদ ঘটে, তাতে জীবন-সাধকেরও হয় পরাভব। বঙ্কিম 

সেই সন্ত্ণা-লোভাতুর বিনান্টির হাত থেকে বাঙালির জীবন-বি*বাসকে মতি 

টেন, এখানেই তান বাঙালির যৌবন, বাসানধি পার 
খাকবধাতা। বাঙালির ইতিহাসে শাল্পি-বাঁও জীবনের 

শন, শান্ত শুদ্ধ, অনন্ত-পার রিলে 


ও নূতন জীবন- মাসকে উদ্থান-্পতনে বন্ধুর ব্যন্ত-মানবের 
সলানাধ কতিহান জাবন-জাটলতার পথে দরাভিযান 


ডে হয়েছে। .. কিক উইল' 
রিজনী'র (১৮৭৭) জীবন-ধ্যানের পরবতী স্তর কৃষ্ণকান্তের ত 
হয়েছিল রাধারাণী (১৮৭৫)। আরও আগে লি 
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চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁদের কুলদেবতা 'রাধাবল্পভজীউ'র উৎসবের 
সমারোহের মধ্যে একটি বালিকা একবার হারিয়ে 
রাধারাণী গিরেছিল। অন্যান্যদের সংগে বাঁঙকমচন্দ্রও তার 
স্বজনদের খুজে বার করবার চেষ্টা করোছলেন। শচীশচন্দ্ের ধারণা, 
রাধারাণীর কাহিনীতে এ ঘটনার ছায়া-সম্পাৎ ঘটেছে।১ অন্ততঃ রাধা-- 
রাণী এ বছরেই (১৮৭৫) বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়োছিল। গ্রন্থটি 
«১৮৮৬ খুনষ্টাব্ডে প্রথম পস্তকাকারে প্রকাশিত” হয়। 
একটি দুস্থ বালিকা মাহেশের রথের মেলায় রুগ্নাজননীর পথ্য 
কুমার ছন্মনামধারী একাঁট সহৃদয় ধনাচ্যের অন্ররাগ-ধদ্ধ দানে সে খা 
তার দুর্গাতমোচন হয়। পরে রাধারাণী নিজের বৃহৎ পিতৃ-সম্পাত্তর 
অধিকার পায়। আরো অনেক পরে রোমান্‌টিক উৎকণ্ঠার চরম আঁভব্যা্তির 
শেষে ছদ্ম র্াক্মণীকুমারের পাঁরচয় পেয়ে তার সংগে পাঁরণয়াবদ্ধ হয়। 
রাধারাণীর গল্প এইটনুকুই। 
এই লঘ রচনার পরেই বঙ্কিম আবার পদক্ষেপ করেছেন অনপনেয় 
জাঁটলতায় আচ্ছন্ন আধ্দানক জীবন-সমস্যার গভীরে। 'রজনী' বাঁঙকম- 
রচনাবলীর মধ্যে ঘনতম-ীপনদ্ধ ট্রাজোঁড। ১২৮১-৮২ বাংলা সালে 
উপন্যাসটি প্রথমে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়োছিল। গ্রন্থা- 
কারে প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭৭ খন্টাব্দ। রজনী জন্মান্ধ ফূলওয়ালী, 
নানা দৈব-দরার্বপাক ও বহনুজীবন-বিলম্বী জাটলতার অবসানে তার জীবনের 
সফল পাঁরণাতই উপন্যাসের প্রাতিপাদ্য। বঙ্কিম “বজ্ঞাপন'-এ জানিয়েছেন, 
_ এপ্রথম লর্ড লিটন প্রণীত “Last days of Pompeii” নামক উৎকৃষ্ট 
উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি ‘কাণা ফুলওয়ালী' আছে; রজনঈ তৎস্মরণে 
সূচিত হয়।” তা ছাড়া, এই উপন্যাসের কাহনীটিকে বঙ্কিম বিভিন্ন 


নারক-নাঁয়কার বকলমায় উপস্থিত করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য_ 
« উইলাঁক কলিন্‌স্‌ কৃত Woman in white নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা 
প্রথম ব্যবহৃত হয়। প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শবীনতে 
টিয়ার ভাল লাগে, সেই কথাই তাহার মুখে ব্যন্ত করা 
বহন! যায়। এই প্রথা অবলম্বন কাঁরয়াছ বালয়াই, 


এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসার্গক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে 


রর সংঘটনে সামার অনৈমা্গ'ক প্রভাবের কথা এই পরসগ্গো সবক 


স্মরণীয় । বলাবাহংল্য, নায়ক-নায়িকার বকলমায় উপন্যাসের বন্তব্য উপাস্থত 


১। বাঁঙকমজীবনী। 


59, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দাঁরি্বও কেবল এই একটি কারণে বিন্দুমাত্র ক্ষালিত হয় না। এ দিক্‌ 


থেকে রজনীর কাহিনগত দুর্বলতা অনস্বীকার্য। 
কিন্তু, তাতে মূল উপন্যাস-বিষয়ের রসাবেদন ক্ষুগ্র হয় নি। কারণ, 
এজনার সবটটকুই রজনী- -সীমায় বদ্ধ নয়। বরং তুলনায় 


সমরলাথ-লবগ্গপ্রসঙ্গই যথার্থ উপন্যাসিক জাটলাবর্ত রচনা করেছে-_আর 
এখানেই 


দ্রীজক্‌ চেতনা। 
রজনীর অন্ধতার প্রসঙ্গে বঙ্কম বিজ্ঞাপন-এ বলেছেন,_“যে সকল 
মানসিক বা নোতিক তত প্রাতপাদন করা এই গন্ধের উদ্বেশ ভা অন্ধ 


বা হা তে “ইহাই বাংলা ভাষায় সব প্রথম মনস্তত্ব 
নামা ধম সংস্করণ ‘ইন্দিরা’ 'রজনী'র পূর্ব 
৫ ১ তর সঠার একাটি কষ গল্পমান্ ছিল: ১৮৯৫ খএীম্টাব্দে 
৮ সংস্করণে তাহা রণাতমত ত ত উপন্যাস গোঁরব পাইয়াছে 
অন্ধ নারশীর শব্দ-্পর্শ নম ্‌ 


মধ্যে।_ বিদ্যায় অর্থগোরবে, রূহ ৰ 
র 27 রা কাম্য সসিদ্ধ 
নর। লবষ্গলতাকে সে ভ অমরনা নারীর ক 
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কিন্তু, একদিনের ক্ষণিক পদস্থলনের যন্ত্রণা চিরজীবনের অসহ্য তাপ- 

দাহের কারণ হয়ে থাকে কেন; সমস্ত জীবনে দিয়ে অমরনাথ তার জবাব 

পায় না। সেই উত্তরহীন জীবন-যন্্ণর 

'রজনী'তে বাস্তববাদ ট্রাজেডি বর্ণনা করে অমরনাথ প্রথমেই বলেছে, 

_ «আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাঁহনী 1লাখবার হে 
আছে। এ সংসার সাগরে কোন্‌ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাটঙয়া 
গেল তাহা এই বিশ্বাচিনে আমি আঁকিয়া রাখিব। দেখিয়া নবীন নাবিকেরা 

সাবধান হইতে পারবে ৷” 1 (MEU চর রাড নত রনি চি 


অপরে যে যাই করুক্‌, রজনী উপন্যাসের সবচেয়ে বড় কথা বশ্ব- ৫০ 
চরাচরে অমরনাথের ভাঙা নৌকা যোড়া লাগলেন! ? একাদিন অন্ধ রজনীর (৮47 
জন্য সর্ব্বপণ করে জীবন দিয়ে সে তাকে পারার স্বপ্ন দেখোছল,_ ৬2১৫ 
অকূলে খু'জেছিল কুল। কিন্তু, অমরনাথের ভাঙানৌকা তারের কাছে 
এসে ভরাড়াব করেছে। সেই ট্রাঁজক যন্ত্রণার নূতনতর লাভা উৎক্ষেপের 
দাহে তপ্ত অমরনাথ 'িরম্প্র অন্ধকারে আশ্রয় হাতে ফিরেছে, “এ হাট 
ভাব, এ হৃদয়কে শাসিত কাঁরব,_যান সখদ*খের অতীত, তাঁহারই 
চরণে সকল সমর্পণ কাঁরব ৷” 

“প্ৰভো ! তোমার অনেক সন্ধান কাঁরয়াছি, কই তুম £ দর্শনে বিজ্ঞানে 
তুম নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুম অপ্রমেয়, 

এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফযীট- 

না তোন্মুখ হৃংপদ্মই তোমার প্রমাণ_ইহাতে তুম 
আরোহণ কর। আম অন্ধ পূুঙ্পনারীকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, তোমার ছায়া 
সেখানে স্থাপন কার ৷” 

এর সবটুকুকেই বাঁষ্কমের আদর্শবাদ বা দার্শীনকতা বলে মনে কনে 
ভুল হবে। ভগবানের আঁস্তত্ব ও তাঁর কাছে আত্ম সমর্প'ণ কেবল খ্যান দহন 
সামগ্রী নয়। “তান্ত সাধারণ মানঢষও যখন জীবনের নম্র অন্ধকারে 
কোথাও পথ খুজে পায় না, তখনই বিপথের ভয়ে নূতন গতি খোঁজে । 
তখন মনে হয়, এবশ্বের নিয়ন্তা কেউ যাঁদ না-ও থাকেন, তব অমার 
নিরালদ্ব দূর্বলতা অসহনয়তাকে আশ্রয় দেবার জন্যেও যেন তিনি থাকেন, 
মুহুর্তের জন্য থাকুন তিনি।' এর চেয়ে বাস্তব আকাঙ্কা-অনুভাত 
সানষের জীবনে খর কম আছে; অমরনাথের পক্ষে সে মতে আর ক 
ছিল না। তাই, এ একই প্রসঙ্গ-সমাঁপ্তর মএখে সে বলেছে-সখ ! 


৪০৮ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


বললেই বিসর্জন দেওয়া চলে না। অমরনাথ-ও তা পারে নি। তাই 
উপন্যাস-শেষে সে ছুটে পালিয়েছে কেবল শচীন্দ্র-রজনীর পাঁরবারিক 
জীবন থেকেই নয়,_ সমাধানহণন সমস্যায় বন্টাকত আধুনিক জীবন-ভূঁমি 


০2) 


কে! এর পাশে পরলোকের জন্য লবঙ্গলতার প্রণয়-প্রতীক্ষা দূর্বল 
হলেও ব্যঞ্জনাময়। 

রজনীতে যা সম্ভব হয় দি, কৃষ্কান্তের উইল-এ (১৮৭৮) তা সম্পূর্ণ 
হল। সদ্খদ্$খাতীত অসীম-অনন্তের উদ্দেশে আত্মাবসর্জন করে অমরনাথ 
দঞ্$খাবাততি জীবন-সমস্যার মুক্তিপথ খশুজোঁছিল। কিন্তু, তার আত্মদানে সে 
সাধনা সিদ্ধ হয় নি। কৃষ্ণকান্তের উইল-এর গোঁবন্দলাল সেই সর্বশঙকা- 
হর অনন্ত জীবনাশ্রয় লাভ করেছিল। শচীকান্ত-কে সে বলোছল;_ 


ও “বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা 
বঁকম-জবনাদর্শের কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আম পাইয়াছ। এই 
নানা অমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও 
ই যাহা পাঁবন্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি 


ঠা শাহর স্বরূপ বিশদ করে গোবিন্দলাল আবার বলেছে, 
৪ স্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার উপায় নাই। এখন 


 *ধ্যে দায়রা-সোপর্দ করোঁছলেন স্বয়ং শরৎ 
চল্দ্ু। বাঁ স্বয়ং ও 
বার বঙ্গদর্শনে (১২৮৪ সাল) িখোছলেন,--“অনেক 


জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন__ 
সই উতর দিতে বাধ্য হই মি হান কেন অনেক 


মত প্রভাবিত করেছে। আর, এতাবৎ 
“হাসের আলোচনায় বারে বারে দেখোছ,_বাঙাি রেনেসাঁসের এই 


= পল net 
টি নিরসন 


বাংলা সাহত্যের 'যৌবন-মুন্ত £ বাংলা উপন্যাস ৪০৯. 


আধুনিক জীবনবোধ তার প্রতীচ্য জ্ঞান-চল্তা ও মৃল্যচেতনার স্বী-করণ- 
অবধারণার দ্বারা একান্ত প্রভাবিত হয়েছে। বাঙালির আবহমান জীবন- 
ধ্রীতহ্যের পূর্ব-্রবাহ থেকে এই নূতন জীবনীবমবাসের ধারা আমন 
পৃথক ছিল বলেই, তার বিমঢুতা, তথা যন্তণাবোধের অসহায়তা ছল এমন 
কতক । 
ণবশ শতকের গব*ব এীতহাঁসক Arlond Toynbee তাঁর The 
World & the West গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কাতির সংগে প্রতীচ্য সংস্কাঁতির 
আমূল বৈপরীত্যের (extremely 21167) স্বভাব বিবৃত করেছেন। {তান 
দেঁখয়েছেন “বিশ্বের সমগ্র ঞাতহ্য-সংস্ক তকে 
প্রাচ্য-বনাম প্রত চা EEN ভাগে ভাগ করলে তা 
তে বে প্রভা সংসকতবর, আর দত বিপরীতে 
ভারতীয় (হন্দ?) এঁতিহ্য তা সত্তেও, একালের ইংরেজি 


শাক্ষিত ভারতীয়র বারহরক' জীবনে ব্যাপক মায় পাশ্চিমী ধারাকে 


অনুসরণ করেছেন দেখে Toynbee তৃপ্ত হয়েছেন: সেই সংগে ভীবধ্যৎ- 
বাণী করেছেন, 

“On the surface, those Hindus who have adopted our, to 
them, extremely alien Western culture On the planes of techno- 
logy and science, language and literature, administration & 

ar to have been 0197০ successful than the Russians 


law, appe 
in harmonizing with their native way of life a Western Way 


more alien to them than it 19 to the Russians. 


that is intrisically 
u souls must be extreme, and Sooner 


Yet the tension in Hind 
or later it must find some means of discharging itself.” 


ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে তুলনামূলক প্রীতহাসিক বিচার আমাদের 


াষ্ট্রনোতক উতা-প্রধান প্রতীচ্য সভ্যতার মম সম্পদ, ভারতীয় চেতনার 
বাঁঙ্কম-ঘুগের বাঙাল জীবনে 


‘মুক্তি উদার ব্যাপ্ত ও অখন্ড সম্পূর্ণ তায় । 


সেই একান্ত অখণ্ড-সর্বস্বতার 
ম্যাযনের দাবি উৎক্ষি্ত হয়ে উন, ঠক্যের মধ্যে দেখা দিল বীচ্ছন্নতা, 


:৪১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের র সৌ-সম্য বিধান করতে গিয়ে অনন্তের জন্য 'সান্ত টি 
সমাজের জন্য ব্যক্তিকে বিসজ দিতে পারে নি। কিন্তু, বিরোধকে বোটিত্রোর 


চেয়েছে অখন্ডের অংশরদপে, তারই সংগে সমন্বিত করে। কৃষ্ককান্তের 

₹দিবাভত পারাশষ্টাংশে বাঁত্কম জান্ত-কৈ অনন্তপারিণামী 
প্শান্তি-স্নিগ্ধ করে দেখেছেন প্রথম, এখানেই 7০১০০০০-র ভাষায় পহন্দু 
আত্মা তার প্রথম নিভৃত আম্বাঁদত' (the relief that Hindu Souls are 
৪০০৪ to find for themselves) খদজে পেয়েছে। 


বঙ্কিমের প্রফুল্পের সহজ ব্যন্তিত্ব। সেই ব্যান্তি-স্বভাবের 

সিদ্ধি চুড়ান্ত অঁক্ষণতা-বধান করা হয়েছিল দ্বাদশ- 

বার্বক দু উদযা' ৰ 

ব্যান্তত্বের অনু (ndiviquaistic UES ধারের, লরি 
বান । কিন্তু, তার সেই ব্যান্ত- সা এট নাত 


সেই ত তোমার ভালো ॥” 
প্রতীচযের অ-চিন্তিত-পূৰ্ব জাবনোচ্ছবাস একদিন নূতন দ্বন্ৰ-বিরোধের 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মঢান্ত ঃ বাংলা উপন্যাস ৪১১ 


আলোড়নে আমাদের জীবনমূলকে উ্াক্ষপ্ত করোছল। তার তাড়না থেকে 
মন্তপথ খুজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল আমাদের জীবন ধাপে ধাপে 
নূতনকে লাভ করার সোঁভাগ্য-যন্তণা প্রশান্ত হয়েছে তাকে আত্মস্থ করতে 
পারার স্নগ্ধ আনন্দে। প্রতীচ্য “Harmonised” হয়েছে প্রাচ্যের আত্ম" 
স্বভাবে। এই আত্মদ্থতার প্রথম ম্যান বাঁঙকমের উপন্যাস সাহিত্যে, তার 
স্ব-স্থ প্রাতষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ধ্যানী উপলব্ধিতে। 

তাই, বাঁঙ্কমের সাধনায় রেনেসাঁস-উত্তর বাংলাসাহত্য ও বাঙালি 
জীবনের যৌবন-মান্ত- রবীন্দ্রনাথ সেই যৌবনদীপ্ত আত্মশান্তর সার্থক 
গ্রাতিষ্ঠা। 

কন্তু, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন ও স্বী-করণের মুলীভূত চিত্ত 
উৎক্ষেপটকুও (5০০) অবশ্য লক্ষণীয়। এর প্রভাবে মধসন্দন তাঁর 
{শল্পকর্মকে নিঃশোষত করেছেন ট্রাজোডর অফুরন্তধারায়। মধনসব্দন- 


প্রথম সংস্করণে লোভাতুরা, লালসাময়ী রূপে চিত্রিত করেছেন 

সংস্করণ সমূহে রোহিণী সম্বন্ধে [তান আঁধকতর উদার। ব্যানতত্বের সংখ 
সংকর সিরিণাম-কামনা ও জালসাতুরতার মধ্যে মৌল পার্থক্য তিন 
কার করে নিয়েছেন। তব? সামাজিক ফলশ্রীতর সম্বন্ধে অতি অ 
সত তাঁকে রোহণীর প্রাতি সম্পূর্ণ শৈল্পিক সনবচার করতে বাধা দিয়েছে 
তাই বলোঁছলাম, হারা রোহিণীতে সম্পূর্ণ নয়। তাছাড়া, লক্ষ্য করে 
র উইল-এর প্রথম তিন সংস্করণের সমাপ্তি ঘটোছল 


মৃত্যুতো। চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯২), অর্থাৎ তাঁর জীবৎ- 
কালের শেষতম সংস্করণেই বাঁঙকম গোবন্দলাল, তথা সমকালীন ব্যান্তত্ব- 
সন্তাড়িত, বাঙালির জন্য মত্যুীর্ণ অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন। 

ভ্রমরের লোকান্তারত আত্মার ভাষায়, “মারবে কেন? মারও না। 


৪১২ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


তম হয়েছে। বাঙাল জীবন-্যানের এই তপঃ সিদ্ধি নিয়েই ১২ 
সাঁতারামের (১৮৮৭) আত্মনাশ পারণামকে মহামত্যুর হাত থেকে রক্ষা 
করেছেন। এখানেই তিনি যৌবনমূুন্তির অমৃতবার্তাবহ,_ফূগপৎ বাঙালির 
সাঁহত্যে ও বৃহৎ জীবনে। রি 
বাধকমচন্দের উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে আর দি রচনা অনল্লাখত 
ছেঃ (১) রাজাসংহ (১৮৮২) এবং (২) আনন্দমঠ (১৮৮২)। প্রথমটি 
ইসা সক এবং দিতি অনাগত ইঁতিহামের টা ও নিয়ন্তা 
হিসেবে ফুগখ্যাত হয়ে আছে। বিষব্ক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং অপ্রধান 
গল্প [তিনটি (ইন্দিরা, যগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণন) 
সি ছাড়া বাঁঙকমের আর সব উপন্যাসেই হাতিহাস 


বরং কালানৌচিত্য দোষই প্রায়শঃ লক্ষিত হয়ে থাকে। এর কারণও অবশ্য 


বীক্রয়া থেকে উত্তরণ। 1কল্তু, রাজাসংহ বাঁঙ্কমের 
রাঁচিত সার্থক এীতহাসক উপন্যাস, এই উপন্যাসের কেবল আকৃতি নয়, 
উদ্দেশ্যও ঞাত | রাজাসংহ প্রথম [তিন সংস্করণে ক্ষ:দ্রাকৃতি ছিল। 
১৪৯৩ খীষ্টাব্দে «পুনঃপ্রণীতি, চতুথ সংস্করণে উপন্যাসাট বর্তমান 
আকার ও প্রক্কীত লাভ করে। তখন বাণকমের শেষতম উপন্যাস সীতারাম 
রচনাও শেষ হয়েছে। 


চতুর্থ সংস্করণ রাজাসংহের বিজ্ঞাপন-এ বাঁঙ্কম লিখোছলেন,_ “আমি 
পরবে কখনো এঁতিহাসিক উপন্যাস লাখ নাই। দণগেশনন্দিনী বা 
১ এশেখর বা সাঁতারামকে এতিহাসিক উপন্যাস বলা 
প্রথম এতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।» এ উপন্যাসে এতিহাসিক বিষয় 
প্রকটনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও লেখক জানিয়েছিলেন, ধ্ব্যায়ামের অভাবে 
শাননষের সর্বাঙ্গ দুর্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।; ইংরেজ 
বাজে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, তাহার পূর্বে কখনও 
লুপ্ত হয় নাই। ইন্দনদগের বাহনবলই আমার প্রাতপাদা। উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ আম রাজাসংহকে লইয়াছ। 


হি উপন্যাসে সে কথা পাঠকের লাম কি 


সিংহের সংগে মোগল বাদশাহের 
উস তথা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাস হায় 
হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বালয়া 
প্দ্থের কলেবর এত বাঁড়য়াছে।» ্‌ 
উপন্যাসের তথ্য ও কল্পনা সমাবেশের আদর্শ সম্বন্ধেও 


সি 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মনাক্ত ঃ বাংলা উপন্যাস Et 


বাঁঙ্কম তাঁর বন্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যন্ত করেছেন,__স্থুলঘটনা, অর্থাৎ য্দ্ধাদর 
ফল, ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তে রাঁখরাছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার 
ফল কল্পনাপ্রসূত নহে! তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা হাতহাসে নাই, তাহা 
গাঁড়য়া দিতে হইয়াছে। উরঙ্গজেব, রাজীসংহ, জেবউীনন্নসা, উীদপুরী 


কল্পনার রা 

বাঁলম্ঠ বাস্তব দং মন তান রে 

হয়েছেন। দেন জমালোচকেরা প্রথম খারার ক 
কমের রোমান্স-সষ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীর পরত 

ভি 0 টিকে বাস্তবতা-খন্ধ উপন্যাস বলে আঁভাহত 


আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) 


করেছেন। সেই বিচারে ৮৪ 
র ই শেষ তনখানি উপন্যাস প্রচারধমী বা ত 


এবং সীতারাম (১৮৮৭) এ 


৪১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সমকালীন প্রতপ্ত-জীবন-জজ্ঞাসারই ফলশ্রীত। নিতান্ত বিরুদ্ধ স্বভাব- 

যুক্ত প্রতীচ্য জীবন-প্রেরণার উংক্ষেপকে চিরা- 
আনন্দমঠ ও বাঁওকমের রী কৈ আয়ত্ত ও 
দশল্পবোধ চরিত ভারতীয় ম.ল্যবে সিন ৮ 

সমন্বয়-বদ্ধ করতে পারার সমস্য 

বাঙালি জীবনে জটিলতম হয়েছিল। এই দুঃসাধ্য সাধন যতই অনায়ত্ত 
থেকেছে, রেনেসাঁস যুগের যন্দ্রণাবোধ জীবনে ও সাহিত্যে যুগপৎ ততই 
হয়েছে অন্ধ, আত্মঘাতী । বাঁ্কম-সাহিত্যেও রেনেসাঁস যুগের পথ-হাীনতার 
তুলেছে অনির্বার। কৃষকান্তের উইলের চতুর্থ সংস্করণে পেশছে, তবেই 
বচ্কিম ট্রাজেডি-সম্্তর প্রশান্ত জণবন-বাণাকে উদ্গীত করে তুলতে 
পেরৌছলেন গোবন্দলালের জীবনে । সে ১৮৯২ খটষ্টাব্দের কথা। 


খন সাতারাম রচনাও সমাপ্ত হয়েছে। এদিক থেকে, আনন্দমঠেই বাঁচকমের 


ফলশ্রাত আজ অনন্যতুল্য শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই 'বন্দেমাতরম্‌” 
প্রতীচ্য ধর্ম র ঢু 
প্রধান, এ দিয়ে একদা বিতর্ক উত্তাল হয়েছিল। 


রমেশাচন্দ্র দত্ত Encyclo- 
paedia Britannic 


«তে এই সংগীতের অর্থ নদেশ করে [ালখোছলেন,_ 

“The poem, then, is the work of a Hindu 
বল্দেমাতর $৩ idealist who personified Bengal under the 
প্রাচ্য প্রতাচোর নি form of a purified and spiritualised Kali”, 
এই উপলক্ষ্যে বন্দেমাতরম্‌ সংগাঁতে 'দশপ্রহরণ ধারণী” দুর্গ এবং 
“কমলদল বিহারিনী” কমলার যুগপৎ উল্লেখ-তাংপর্ষের প্রতিও সফল 
সংকেত করা হয়েছে। তব; এখানেই বিতর্কের শেষ হয় না। ডঃ গ্রীয়ার্সন 
১৯০৬ খীষ্টাব্দের [175 পাত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে প্রতিপন্ন করেছিলেন, 


» it is quite possible 
that Bankim Chandra may have assimilated it with his 


১ মুল ইংরোঁজর শচীশচন্দ্র কৃত অনুবাদ 


₹বাত্কম-জ্রীবনী” থেকে গহত। 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মুক্তি 2 বাংলা উপন্যাস ৪১৫ 


সংগীতেই নয়, সমগ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেই হিন্দ আদর্শচেতনার সংগে 
প্রতীচ্য সংস্কৃতির স্বী-করণ প্রয়াস সচেতন ভাবে আভব্যন্ত হয়েছে। 
“প্রথমবারের বিজ্ঞাপন”-এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বাঁড্কম বলোছলেন, 
_ “বাঙালর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই 
০৫ তই বাঙালির 
শা মঠে সহার। অনেক সময় নয়। সমাজ-াবপ্লব অনেক 
জাবন-বাচ্য 
সময়েই আত্মপীড়ন মান্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী । 
ইংরেজেরা বাঙালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার কাঁরয়াছেন। এই সকল৷ 
কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল।” 
স্প্ট দেখছ, সমাজবীবগ্লব ও বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে একট বিশোষত 
বন্তব্য আনন্দমঠের কাঁহনীতে অনস্যত ছিল। সেই সংগে ইংরেজ 
অধিকারের রাজনৌতক ফলশ্রীতর প্রাতও ইঙ্গিত ছিল! উপন্যাসের 


ক্যাহনীতে এই বনতব্য বিন্যাসের'পরিচয় বিকৃত করে রমেশ দত্ত বলছিলেন, 
“The general moral of the Ananda Math, then, is that 


British rule and British education are to be accepted as the 
only alternative to Musalman 0101955100১ ...But acceptance 
of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the 
restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom of India.” 
} এই ধারণার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে প্রথম সংস্করণের সমাপ্ত অংশে। প্রচালত 
সংস্করণ আনন্দমঠ-এর শেষ অংশে, সফল যদদধাবসানের পরে মহাপুর্ষ 
এসে বিমণ্ডপ থেকে সত্যানন্দকে মহত্তর জীবনাদর্শের প্রাতি আকর্ষণ 
করে িনয়েছেন। বঙ্কিমের ভাষায়,_“বসর্জন আসিয়া প্রাতষ্ঠাকে লইয়া 
গেল ৷” 

প্রথম সংস্করণ আনন্দমঠে এই শেষছত্রের পরে ছিল ৪$_“বিষ্ণ মণ্ডপ 
জনশন্য হইল। তখন সহসা এই বিষমণ্ডপের দীপ উদ্জবলতর হইয়া 
জিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগনন জবালিয়া গিরাছিলেন, 
তাহা সহজে নাবল না। পার ত সে কথা পরে বালব!” বাঁঙকমচন্দ্র সে 
কথা আর বলে যেতে পারেন নি; বরং এই আশাবাদটব্ুকেও নাশচহ করে 
{ছলেন পরবর্তী সংস্করণ সমূহে । তা হলেও ওঁ উান্তর মধ্যেই আনন্দমঠের 
মোল প্রেরণা আত্মগোপন করে আছে। 

বস্তুতঃ আনন্দমঠ-কাহনীতে ইসলামিক হীতহাসের অবতারণা কেবল 
উপলক্ষ্য ঃ মূল প্রেরণা ছিল ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে সমাগত-প্রায় 
{বিপ্লবের পথ-রচনা। আনন্দমঠের সূচনা হয়েছে '৭৬-এর মন্বন্তরের 
ভাঁত্তর 'পরে। বাঁঙকমের সেই মল্বন্তর বর্ণনা W. ৬. Hunter-এর 


১। Encyclopaedia Britannica. 


৪3৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


ইংরোঁজ বিবাঁতিকে প্রায় হুবহু অনুসরণ করেছে।১ আর আলোচ্য মন্বন্তরের 
পটভূমি রচনায় ভঙ্গুর ইসলামিক শাসন-কর্তৃপক্ষের চেয়ে মধ্য-মুনাফা- 
ভোগা ইংরেজ কোম্পানীর দায়িত্ব-ও কম ছিল না। তাছাড়া, সন্তান 


| বিদ্রোহের আগাগোড়াই যে বাঁঙ্কমের কল্পিত, 
উর বু তাতে সংশয় নেই। ডঃ যদ নাথ িখেছেন,_ 


“তাঁহার সন্তানেরা বাঙালি ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, 
গাঁতা যোগশাম্তর প্রভীততে পণ্ডিত; দন্ত যে সব “সন্ন্যাসী ফাঁকরেরা” 
সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তর বঙ্গে (বীরভূম নহে) ওঁ সব অত্যাচার 
করে, তাহারা কাশী, ভোজপুর প্রভাত জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় 
সকলেই নিরক্ষর, ভগবদৃগীতার নাম পর্যন্ত জানত না। বাঁঙ্কমের সন্তান- 
সেনা বৈষ্ণব, আসল “সন্ন্যাসী'রা ছিল শৈব, in 1৮২ 

পিরবতাঁঁ সংস্করণাদিতে বঙ্কিম আনন্দমঠের ঘটনাস্থল বীরভূম থেকে 
চপএন-এ পারবার্তত করোছলেন। বলাবাহুল্য, তাতে ইতিহাসের দিক 
কে প্রন্থ-কাহিনীর মুল্যের কোনো ইতরাবশেষ ঘটে নি। এদিক থেকে 


নয়। হীতহাসের সনস্াসীরা যথার্থ বিদ্বোহণ নয়, অস্থত রাষটবযবস্থার 

: সুযোগ য়ে ডাকাত করে ?ফরেছে তারা । কিন্ত 

লক্ষ্য £--কর্ম সন্ন্যাস’- te 
বৈগ্লাবক চেষ্টা: বাঁকমের সন্তানেরা যথার্থ বিপ্লবী, 
র মন্ত সাধনায় তাঁরা “জীবন সর্বস্ব” পণ করেছে; 
_সন্্যাসার বেশে বিন্দেমাতরম্‌” ও মরনিসূদন মন্ত্র উচ্চারণ করে বৈষ্ণবো- 
চিত ভক্তিযোগ ক্ষত্রিয়োচিত শক্তিযোগ-এর সাধনা করোছল যুগপৎ। সম- 


শ্বেতাঙ্গ সমাজের 


বাঙাঁলর মনে ইংরেজ শাসনের প্রত ত লব অবয়বাঁনি 
কি ধুমায়ত অবিশ্বাস স্বতন্ত্র অবয়বাঁন্বিত 


হাতে তথাকাঁথত ‘Black Act নির্যাতনের ফলে 
ভগ নীলাবপ্লব ইত্যাদির কথাও পূর্বে বলোছ। এ 
প্রতস্ততম আঁঞ্নশলাকা ক র পে AY EE 


এসে পড়োছলেন 'সাবল-সাঁভ“স-তাড়িত 
সুরেন্দ্রনাথ। সণরেন্দ্রনা থের পদচ্যাতর কারণ নিতান্ত অনূলেখ্য ছিল। 
তবু, বলেতে প্রাভ-কাউন্দিল-এ আপীল করেও এই 


FATES SBA INT 


১। History of Rural Bengal দুষ্টব্য। | 
২। আনন্দমঠ- এীতহাসিক ভামকা- সাহিত্য পাঁরষৎ সং। 
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হয় 'ন। কারণ সরেন্দ্রনাথের বতাড়নের মূলে ছিল ইংরেজ শাসকদের পক্ষে 
ভীতিকর, তাঁর উগ্র স্বাতন্ত্্য-প্রবীত। এ-দেশের 
জনগণ ন ইংরেজদের অ-সততা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও 
"*.*. দীর্ঘাদন ধরে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের ন্যায়- 
নিষ্ঠার প্রাত বাঙালি প্রবল শ্রদ্ধা পোষণ করত। তাই সংরেন্দ্রনাথ এ-দেশীয় 
.রাজ-প্রাতানাধদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবার জন্য স্বয়ং বলাতে 
[গিয়োছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় (১৮৭৫)। এমন ক, 
'ব্যারিস্টার পাশ করা সত্তেও তাঁকে ব্যারিস্টার হতে দেওয়া হয়ান পদচ্যাতর 
অপরাধে । এই ব্যাপারে বাঙাল মাত্রেরই ক্ষোভ এবং নৈরাশ্য প্রবল হয়োছল। 
সেই সংগে ইংরেজ জাতির সহজ ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধেও বাঙাঁলর বিশ্বাস 
আমূল 'বচালত হয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে রাজ-পদের শঙ্খলমত 
সুরেন্দ্রনাথের আভযানই বাঙালর, তথা সারা ভারতের রাজনোতিক সম্ভা- 
.বনার পথকে িব্শীরত করে। 
বাঁঙকমচন্দ্রের প্রথম কৈশোর থেকেই ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড, 
আয়র্লান্ড-এ চলেছে আত্মমান্তর সংগ্রাম। প্রতীচ্যের বৈপ্লীবক জগতে 
তখন চলেছে বিস্মাক/ ম্যাট্ীসনীর যুগ। ১৮৭৬ খনম্টাব্দের পর থেকে 
প্রধানত সূরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের রাজনৌতক অসন্তোষ ও বক্ষোভের 
জগতে ওঁ সব প্রতচ্য বিপ্লবের উত্তাপ ক্রমশঃ সাত হাচ্ছল। বাঁপন- 
চন্দ্র পাল তাঁর ছান্রজীবনের আঁভজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখেছেন,_“সুরেন্দর 
নাথের বাণ্মি-প্রীতভাই আমাদের সমক্ষে আধাঁনক য়নরোপায় ইতিহাসের 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জব্ল কীরয়া ধরে। ম্যাটাঁসনীর দৈবী 
প্রতিভা, গ্যাঁরবল্‌ডঈর স্বদেশ উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্ম-চেষ্টা, য়ন ইটালি 
(Young Italy) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়লন্ডের (46৬ Ireland) আত্মোৎ- 
সর্গপূর্ণ দেশ-চর্যা এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথহ সর্বপ্রথম এদেশে প্রচার 
করেন এবং তাঁহার এই সকল এীতহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় কারয়া পূবে 


কাহিনী অবলম্বন কাঁরয়াই ফুটিয়া উঠিতঁছল, তাহাই এখন স্বদেশের ও 
বিদেশের ইীতহাসের দং নত ও শিক্ষার দ্বারা অন:প্রাণত হইয়া, কয়ৎ 
পারমাণে সত্যোপেত' ও বস্তুতন্দ্র হইয়া উীঠল।”১ 

আনন্দমঠ রচনার পর্বে নানা দৌশ-বদেশী ঘটনার সংঘাতে বাঙালির 
রাজনৈতিক চেতনা ব্রমীপনদ্ধ হয়ে আরো 'বস্তুতন্ত-ময় হয়ে উঠেছে। 
বাঁঙ্কমের উপন্যাস সেই বস্তুময় রাজনৌতিক আঁভঘাতের সাহাত্যক ফল- 
প্রত । এই অর্থেই আগে বলেছ, বাঙালির কল্পনা-নর্ভর স্বদেশাভিমান 


[যী ৮২ এ 
১। শান্তর সন্ধানে ভারত'-এ উদ্ধৃত। 
২৭-২য় 


৪১৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রথম অবয়ব পাঁরগ্রহ করেছে আনন্দমঠে। এই উপলক্ষে সমকালীন রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও অবকাশ নেই। 
কেবল স্মরণ কার, সমকালীন ইটালীয় ইতিহাসের অনুসরণ করেই, বাংলা 
শি প্রথম রাজনোতিক গ্রস্ত সমিতি গঠিত হতে আরম্ভ করে। সরেন্দ্র 
নাথ এমন বহু গ্যপ্তপ্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছলেন। তখনো এ-সবের মধ্যে 
৩ সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রেরণা লাক্ষত হয়নি। কিন্তু, ভাবী বিপ্লবী 
সমিতিগ:লির বাঁজ এখানেই প্রথম উপ্ত হয়েছিল। তা ছাড়া, রাজনৈতিক 


সময়েই। এর পেছনে বাংলার কেশবচন্দু, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং উত্তর পশ্চিম 
ভারতের বিশ্রুত দয়ানন্দের প্রেরণা ছিল সমধিক। ১৮৭৬ খশজ্টাব্দেই 
শবনাথ শাম্তীর গৃহে আ'ন-প্রদক্ষিণ করে সেকালের প্রখ্যাত দেশনায়কেরা 


‘ভারতবর্ষে তথা 
বাংলা দেশেও একদিন পূর্ণণবয়ব [বস্লবের আকার পাবে বাঁঙ্কমচন্দ্র একথা 
| ' শনভব করোছিলেন। এ-কথাও তিনি বুঝেছিলেন 

He রি যে, অথনোতিক নিধাতনই ভারতবর্ষে রাজনোতিক 
ডা 'ব’লবকে করবে অপরিহার্য আনন্দমঠের ভাব- 
ইশ পক্ষে '+৭৬-এর মন্বন্তরের প্রচ্ছদ উপলক্ষ্য 

শা মূল লক্ষ্য ১৮৭৭-৭৮ খীষ্টাব্দে বোম্বাই মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ মহীশৃর- 
১ নভ্ষি। দই বছর ধরে এই দর্াভাক্ষে প্রায় পণ্টান ₹ ক 
ভারতীয় ণ হারয়োছল ২ * ৬ ত্রাণের জন্য সংগৃহীত সকল 
টাকা ব্যায়ত হল ১৮৭৮-৭৯ খুচ্টাব্দে (ভারত)-আফগান যুদ্ধে। 
প্রাতবাদ করতে গিয়ে টু 
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মৃত্যুর (১৮৯৪) বছর দ:-চার আগে নাকি বঙ্কিম তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে 
জানিয়োছলেন,._-“একাদন দেখিবে_বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখবে, 
এই গান লইয়া বাঙালি উন্মত্ত হইয়াছে,_বাঙালি মাতিয়াছে।”১ এই 
ভাঁবষ্যৎ বাণীতে সন্দেহ করবার, বা বিস্মিত হবার কিছু নেই। বাঙালির 
জীবনে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী জেনেই বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে অনাগতের পথ- 
নিদেশি করোছলেন। কারণ, এ-বিষয়ে বাঁওকমের একটি বন্তব্য ছিল, সেট 
তাঁর প্রাচ্য মনের আবিচ্কার। 
সমকালীন প্রতীচ্য প্‌থিবাঁতে৷ বিপ্লবের মহৎ্-ভীষণরূপ ইতিহাস- 
সচেতন বাঁঙ্কম বারে বারে প্রত্যক্ষ করোছলেন। সেই সংগে এ-কথাও 
বুঝেোছিলেন যে, রুরোপব্যাপী আগ্নষজ্ঞে অমৃতের তুলনায় ভস্মের পাঁর- 
মাণই হচ্ছিল স্তুপীকৃত। “সমাজ-ীবগ্লব অনেক ক্ষেত্রেই আত্ম-পীড়ন 
মান্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী ।”। এটুকু সমকালীন প্রতীচ্য ইতিহাসে 
বাঁঙ্কমের আবিষ্কৃত ফলশ্রযাত। আনন্দমঠে তাই তান বাঙালি জীবনের 
সমাগত বিপ্লবকে সেই আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন সচেতনভাবে । 
আনন্দমগ্ের দৃম্টিতে “বিদ্রোহীরা আত্মঘাত'_কারণ তারা ভান্তমান্র 
সর্বস্ব, নির্জান। আগেও বলোছ;-_জ্ঞানহন ভক্তি বন্ধ্যা। সত্যানন্দের 
আজাবন সাধনার পাঁরণামও ঠিক 'তাই। সমসামায়ক প্রতীচ্য পাঁথবীর সকল 
বিপ্লব মানবজীবনের মযান্ত-সাধনার মহত্তর আকাঙ্কায় ছিল আবেগান্ধ। 
আর, মুক্তির চেতনা-মান্রকেই রাস্ট্রনোতিক ক্ষেত্রে সীমাঁয়ত করে 
তোলার ফলে তার দুদৈব-রচনাও হয়োছল সর্বজনীন। বাঁঙ্কমের বন্তব্য 
হচ্ছে, বৃহত্তর জীবন-মূল্যবোধের থেকে বিচ্ছিন্ন 
হারা আত্মঘাতী হয়ে নিষ্ঠামা-সর্বস্ব রাজনৈতিক বিপ্লব ব্যর্থ 
হয়ে যেতে বাধ্য। জীবন একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ 
সত্য। জীবনের কোনো বিশেষ প্রয়োজনকে উদ্ধার করার সাধনায় অন্যান্য 
বৃত্তকে অস্বীকার করার মধ্যে সর্বব্প্ত বিচিত্র ও জটিল মানব-ধর্মের 
কণ্ঠ নরোধ করা হয়। ফলে, জীবন আপন স্বরূপে প্রাতশোধ গ্রহণ করে, 
_বিপ্লবীর আত্মীনরোধের কৃত্রম চেষ্টা পাঁরণামে ব্যর্থ হয়,_ সার হয় 
কেবল আত্মীনর্যাতন। জাীবানন্দ, ভবানন্দ এবং অন্যান্য সন্তানেরা মাতৃ- 
ভূমির উদ্ধার সাধনের জন্য বৃহত্তর সংসার কর্তব্যকে পাঁরহার করতে চেয়ে- 
ছিল। তাদের জীবনে আত্মবণ্টনাই সার হয়েছে। সে কেবল জীবানন্দ 
ভবানন্দেরই নয়,-তাদের গুরু সত্যানন্দেরও। একদিন সকল সন্তানকে 
[তিনি প্রাতিশ্রুত করেছিলেন, সন্তানরত উদযাপনের আগে নারী-সংসর্গ ত্যাগ 
করতে হবে, প্রাতশ্রীতি ভঙ্গকারীকে করতে হবে আত্মনাশ। অথচ চরম 


১। বাঁঙকমজীবনী £ শচাশচন্দ্র চট্রোপাধ্যার। 


৪২০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আম চিনতাম না। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছ, 
তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বাঁলও না 
যে আম সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তান জীবন রক্ষা কারতে 
পারেন, এতাঁদন কারতেছেন। তাহা হইলে আমার কােদ্ধার হইতে 


সত্যানন্দের পক্ষে অতবড় আত্মবণ্ণনা আর আত্মহত্যার তফাৎ কোথায় ? 
আনন্দমঠ উপাখ্যানে “ব্রা” প্রসঙ্গ সাংকোতিক। বাঁঙ্কমের ভাষায় 
“এই সত্যানন্দ শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী । সত্যানন্দ প্রাতিষ্ঠা, মহা- 
পুরুষ 1বসজন।” 
নারীর দবাবধ স্বরূপেই দেখোছ, শান্তি ও কল্যাণী দুজনেই যেখানে 
তাঁদের স্বামীর জীবনে যথোচিত ভূমিকায় প্রাতিষ্ঠিত, সেখানেই তাঁরা 
জীবনের “প্রধান শহার'। আবার কীন্রম নীতিবশে সেই জীবন-ভূমিকা 
| জীবানন্দের পাশে নবীনানন্দ এবং পদ- 
কহ ভূ মহেন্দ্র পাশে কল্যাণী প্রথম বনতবোর শ্রেষ্ঠ উমা দ্বিতীয় 
এবং গোৌরীঠাকুরাণীর 


” ীনত-কল্যাণী-কথার সংকেত অর্থাবহ। আনন্দমঠে এরা বৃহত্তর 
জীবন-প্রেরণার সাধনার সংগে বিপ্লবের আগ্নেয় 


| ৃ কতনব্যের সার্থক সমন্বয় বিধানের জন্য চাই জ্ঞান। 

বি দর i সি শহাপৎরব সেই জ্ঞান-সাধনার উদ্দেশ্যেই সত্যা- 
তায়। শান্তি ও জীবানন্দও “ক ভাবে সেই পথের অভিমুখ হয়েছিল। 
বিফল বিপ্লবের এই চিন্রাঙ্কণ করে প্রথম শংস্করণ আনন্দমঠের সমাস্তিতে 
বাঙকম সফলতার স্বপ্ন দে  সত্যানন্দের ভান্তর সংগে মহা- 
“বগুষের জ্ঞান, শান্তির সংগে কলা র._ 


[ংগে মহ 

প্রাতস্গার সংগে যুগপৎ বিসজনের 
“= বিন_সমন্বয় যেখানে ঘটবে, সৈখানেই _ সত্যানন্দের প্রজ্বীলত_ আগুন 
উজ্জবলতর SH ৮৮০৫ উাঁঠল ত না।” 


০ বাঙালির রাত স্বপ্ন-কাঁবতা। রবীন্দ্রনাথের রাজ- 
উর i নৈতিক দুর-দর্শনের মধ্য বাঁঙকমের এই স্বপ্ন 


সার্থক বস্তু-ভীত্তি খুজে পেয়েছে। রাজনৈতক 
ভাবনার ক্ষেত্রেও বাঁ্কম যে শের প্রথম ধ্যানী খাঁষ__রবীন্দ্রনাথ সেই 
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ধারার শ্রেষ্ঠ জীবন-ীশল্পী। বাঁ্কমে বাংলা সাহত্য ও বাঙাল জীবনের 
যে যৌবন-মযান্ত রবীন্দ্রনাথে সেই যৌবন-ধর্মের পূর্ণ প্রাতিষ্ঠা। 
বাঁঙমচন্দ্রের পরে বাংলার উপন্যাস সাহত্য গুণে ও সংখ্যায় অজস্র 
প্রবাহিত হয়ে চলে। এই রচনার লেখকেরা সকলেই উল্লেখ্য নন,_অনেকেই 
পদ্ব'সরাদের অনূকরণ করে গেছেন। 'কিন্তু, এ সব রচনার রুচগত 
শালীনতা, পারচ্ছন্ন জীবনবোধ ও কাহনী সৃষ্টির ওচিত্যব্দাদ্ধ একটি 
পর সন লগ্ন মানদরচনা করাত বাংলা উপন্যাসের 
জগতে বাঁঙ্কমের আঁবর্ভাবকে সংবার্ধত' করে রবীন্দ্রনাথ উল্লাসের সংগে 
বলেছেন,_“কোথায় গেল সেই জয় বসন্ত, 
বাঁকম-প্রাতভার রত সেই গোলে বকায়াল £৮১ বিজয় বসন্ত বাংলা 
তিহাঁসক ফলশ্শ্াত দেশের একটি প্রাচীন রুপকথার গল্প; গোলে 
বকায়ল 'হন্দী ভাষার পথ বেয়ে আরবী ফারসী সাঁহত্য থেকে মধ্য যুগের 
ইসলামী বাংলা সাহত্যে প্রথম প্রবেশ করে। কিন্তু, এই নির্দোষ কাহনী 
দুটি বাঙালির রূচি-বিপর্যয় ও বটতলার ছাপাখানার সংামশ্রণে এক অসহ- 
গদ্য রচনাও এই দূর্বল নীতিবোধ ও অসম্ভাব্য গল্প-গ্রল্থের পথ গ্রহণ করে 
নি। বাঁঙকমানূসারী অনুল্েখ্য কথা-সাহত্য-ধারার এইট্কুই এঁতহাসক 
ঢাত। 
তা ছাড়া, গ্ণ-ীবচারে এ কালের উল্লেখ্য উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে 
আছেন বাঁকমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯)। সঞ্জবচন্দ্রের মধ্যে একাঁট 
সহজ গল্প-রাঁসক মন আত্মগোপন করেছিল, তাঁর লিখিত কথা-সাহত্যে 
সেই অল্তঃস্বভাব সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,_“তাঁনি 
(সঞ্জীবচন্দ্র) আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল 
এবং তাহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। 
সঞ্জীবচন্দ্ের উপন্যাস যাহারা তাঁহার প্রবন্ধ পাঁড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য কারয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা-কহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত 
_ ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া। এই ক্ষমতাটি আত অল্প 
লোকেরই আছে। তাহার পরে সেই মুখে-বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও 
তেমাঁন আবার প্রকাশ কারবার শান্ত আরো কম লোকের দৌখতে। পাওয়া 
যায়।” সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যও এই দুলভ গুণে খাদ্ধ। ফলে, 
উপন্যাসের জটিলতা প্রায়ই সংসান্ত হারিয়েছে,_কিন্তু গল্পের পাঠে গল্প 
জমে উঠেছে 1নাবড় ভাবে। 
সঞ্জীবচন্দরের প্রথম উল্লেখ্য উপন্যাস কণ্ঠমালাতে (১৮৭৭) এই বৈশিষ্ট | 


৮১৯ ১০৯৯৯ 


১। আধুনিক সাহত্য। 


৪২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রস্কট। ডঃ সকুমার সেন বলেছেন,_“কণ্ঠমালার বিংশ পারচ্ছেদে বে 
মহাকুলীন' উপাধিধারী “ভান্ধ্যায়ী' সম্প্রদায় উল্লিখত হইয়াছে তাহাই 
বাঁঙকমচন্দ্রকে আনন্দমঠের পরিকল্পনা যোগাইয়াছিল বলিয়া মনে কাঁরি।”১ 


পনা "=, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ । “তাঁহার চেয়ে অল্প ক্ষমতা লইয়া 


না তিতা ও ভালবাসা, তবে তুমি বংলা লেখ নাকৰ? 
আমি বিস্মিত হইলাম! “আমি বে বাংলা কিছুই জানি না। 
ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাণ্ভিতকে ফাঁক 
শিখি নাই, কখনো বাংলা রচনা-পদ্ধাত জানি না॥। 
সা oo RSL 
তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা-পদ্ধাত হইবে। তোমরাই ভাষাকে 


২1 বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস_২য় খণ্ড, হয় সং। 
২। আধ্নিকসাহিত্য। 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি ঃ বাংলা উপন্যাস ৪২৩ 


গাঁঠিত করিবে ।' .এই মহৎ কথা বরাবরই আমার-মনে জাগাঁরত রাহল।৮”১ 
এর পরেও বাঁউকম পুন পদুনঃ রমেশচন্দ্রুকে এশীবষয়ে অনুপ্রোরত 
করেছেন। সে ইতিহাস Literature 01 Benga!’ গ্রন্থে লাপবদ্ধ আছে। 
অবশেষে বাঁঙ্কমের: প্রবর্তনায় কুণ্ঠামু্ত হয়ে রমেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাস 
রচনায় ব্রতী হন!” মনীষী রমেশচন্দ্র বিশেষ করে অর্থনীতি ও হীতহাসের 
: পাণ্ডত ছিলেন; ইতিহাসের প্রতিই তাঁর প্রবণতা 
সমাঁধক। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও রমেশচন্দ্রের 
ীতিহাঁসক ব্যাক্তিত্ব বঁঙ্কমচন্দ্রের রোমান্টিক স্বগ্ন-কত্পনার ধারাকে আশ্রয় 
করে নূতন সাহিত্যিক রূপ পেয়োছল। তাঁর সকল রচনাই উপন্যাসের 
সরস আবরণে ধৃত ইতিহাস। প্রথম গ্রন্থ বঙ্গাবজেতা (১৮৭৪) ইতিহাসের 
ভারে একটু বোঁশ ভারাক্লান্ত। গ্রন্থটি প্রথম জ্ঞানাঙ্কুর পান্রিকায় প্রকাশিত 
হয়োছিল। ৃ 
'বঙ্গাঁবজেতার' বিষয়বস্তু আকবরের সময়কার বাংলার ইাঁতহাসকে 
অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ঞঁতহাসিক দিক্‌ থেকে টঢোডর-মল্ল 
উপন্যাসের প্রধান চাঁরত্র। কিল্তু, এটুকুই সব নয়। রমেশচন্দ্রের সকল 
এঁতহাঁসিক উপন্যাসেরই কাহিনীতে যুগপৎ দঃট ধারা প্রবাহিত হয়েছে; 
_ একটি হইাতিহাসাশ্রত; দ্বিতীয়টি কাল্পনিক,_রোমাল্স ধর্মান্বিত। 
অপেক্ষাকৃত সার্থকতর এীতহাসিক উপন্যাস জীবনগ্রভাত (১৮৭৮) ও 
'জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)-তে এই দর্াট ধারা যুগপৎ সংসম্ত, একত্র বিন্যস্ত হতে 
পেরেছে। কন্তু 'বঙ্গাঁবজেতা'তে কাহিনীর এই 
তু অখণ্ডতা সম্পাঁদত হতে পারে ন। এীতহাসিক 
কাহনপ যেমন তথ্যভারে অপেক্ষাকৃত নীরস হয়েছে ;_তেম্‌নি রোমান্টিক 
গল্পাংশ ও বৈশিষ্ট্য-হাঁন বর্ণনাধার্মতার ফলে হয়েছে শনজর্ব। তবে, 
উপন্যাসক রোমান্স রচনায় রমেশচন্দ্র বাওকম-পদাঙক অনন্সরণ করোছলেন 
আ-মূল। কেবল' ভাব বা প্রকাশ ভঙ্গিতেই নয়, ভাষালীবন্যাস ও শব্দ- 
প্রয়োগেও এই বাঁঙ্কমানসারতার আত উৎকৃষ্ট উদাহরণ জীবন-প্রভাত-এর 
একেবারে প্রারান্ভক অংশ। দুগ্গেশনান্দনীর সূচনার সংগে এর সাদশ্য 
হবহন। বঙ্গাঁবজেতার গল্পাংশের উপস্থাপনা ভাঙ্গতেও এই প্রবণতার 
পারচয় দুলক্ষ্যি নয়;“উপাসনা সাঙ্গ হইলে রমণা প্রদীপ লইয়া বাহর্গত 
হইবার জন্য কবাট খুলিলেন। খ্যালবামান্র বাতাসে প্রদীপ নির্বাপিত 
হইল। সেই অন্ধকার নিশীথ সময়ে ক্ষণাঙ্গী প্রবল বায়বেগে কিণ্টিৎ- 
গমন কাঁরতে' লাঁগলৈন।” 


ও বাংলা উপন্যাস 


১। নব্যভারত (১৩০০ সাল)। 


8২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বঙ্গাঁবজেতা ছাড়া রমেশচন্দ্রের এীতহাঁসিক উপন্যাসের সংখ্যা আরো 
তিনটি ৪-১। মাধব কঙ্কণ (১৮৭৭), ২। জাঁবন প্রভাত (১৮৭৮) এবং 
৩। জাঁবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)। এই রচনা [তিনাটতে রমেশচন্দ্রের রোমান্স 
স্বর দক্ষতা ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করেছে;_হাতহাসের সংগে স্বপ্নকল্পনার 
্রদ্থন ক্রমে হয়েছে ভার-সূসম। এদিক্‌ থেকে মাধবাকঙ্কণ 'বঙ্গাঁবজেতার' 
চেয়ে উপভোগ্য; কিন্তু সম্পূর্ণ সজীব নয়। তার পরবর্তী“ উপন্যাস 
দইটিতে রমেশচন্দের দক্ষতা পুর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। 

মাধবীকঙ্কণ-এর গল্প শাজাহানের শেষ জীবনে তাঁর রাজ্য-লোভাতুর 
পদের অন্তার্বদ্রোহ ও রাষ্ট্রীবপ্লবের এঁতিহাঁসক পটভূমিতে প্রাতঙ্ঠিত। 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,_“মাধবী কঙ্কণ মূলতঃ একটি পারি- 
বাঁরক উপন্যাস। ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ।”১ অর্থাৎ, নায়কের 


বার কাহিনী। এখানে রমেশচন্দ্রর গনি ও: 
চরিত্রায়ণ সজীবতা-দীপ্তি হয়ে উঠেছে। 

রমেশচন্দ্রের সমুল্লেখ্য এঁতহাসিক উপন্যাস জীবনপ্রভাত আসলে মিহা- 
রাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'। ওরঙ্গজীবের বিরূদ্ধে শি 


কঙ্কণে উপন্যাস-কলাগত সজীবতা সরস হয়েছে; কিন্তু ইতিহাসের 


নিয়ে এই' অসাধারণেরাও 
পাঁরচিত জীবনের ভামতে এসে দাঁড়িয়েছেন। এীতিহাসিক নর 
অপরিচয়ের দূরত্বকে নাবড়তর করেছে রঘদনাথ-সরধূর রোমান্টিক অথচ 
সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক প্রণর-কথা। 


৯। বঙ্গসাহত্যে উপন্যাসের ধারা। 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মান্ত £ বাংলা উপন্যাস ৪২৬, 


জীবন জন্ধ্যা, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা।  প্রতাপাঁসংহোত্তর যুগে: 
রাজপৃত জাতীয় জীবনের ঘনায়মান সান্ধ্য অন্ধকার জীবনসন্ধ্যার জীবন-. 
ভূঁমকে আচ্ছন্ন করেছে। এটি জাহাঙ্গীরের সময়ের ইতিহাস। জাবন-- 
সন্ধ্যায় ইতিহাসের প্রাধান্য বেশি; কিন্তু তাকে রোমান্স-রসাঁয়ত করা. 
হয়েছে তেজাসংহ-পৃজ্পকুমারীর প্রণয় কথায়।: 
জীবন সন্ধ্যা তা হলেও, ইতিহাসের ভার উপন্যাসাটতে 
অনপনেয় হয়ে আছে । তাতে উপন্যাসগ্ণ দুর্বল যদ হয়ও, তব, 
এ্ীতিহবীসক উপন্যাসের সার্থক অবয়ব গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহত্যের 
ইতিহাসে জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা সার্থকতম এীতহাঁসক উপন্যাসের 
নিদর্শন। এদিক থেকে আজও উপন্যাস দরট প্রায় অনন্যতুল্য। 
রসেশচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসও লিখোঁছলেন দুখান 6১) সংসার 
(১৮৮৬) এবং (২) সমাজ (১৮৯৪)। এই উপন্যাস দুটিতে এরীতহাসক 
রমেশচন্দ্র জীবনের অতাত-ভূঁমি থেকে বর্তমানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন।: 
চলমান জীবন-ধারাকে তান এীতহাসকের নিষ্ঠা য়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। 
ফলে সামাজিক জীবন-িন্র হিসেবে গ্রন্থ দাট পর্র্ণাঙ্গ নিখনত হয়েছে।' 
তা ছাড়া, শিল্পি-মনের সহজ সহদয়তার প্রভাবে 
সামাজিক উপন্যাস ঃ_ গল্প দুটি উপন্যাঁসক সরসতাও অর্জন করেছে।: 
অবশ্য ধরীতহাসিকোচিত দৃষ্টির আঁত-বিস্তারের দরুণ, রমেশচন্দ্রের এই” 
শ্রেণীর উপন্যাসে সংসান্ত অপেক্ষাকৃত কম। 
‘সংসার’ পাশ্চমবঞ্গের গ্রাম্য জীবন-কথা। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 
“এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের পথ-প্রদর্শক ছিলেন পাদ্‌ার লালবিহারী দে। 
লালাবহারীর Bengal Peasant Life বা; 
১ সংসার Govinda Samanta-q (১৮৭৪) বর্ধমানের 
উত্তর অণ্চলের চাষী ঘরের নিখুত চিত্র আছে। : রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের 
স্থলও এই অণ্যল 1৮৯ 
সামাজিক উপন্যাস হিসেবে ‘সমাজ’ ঘনতর-নিবন্ধ। বিধবা-বিবাহের 
সামাজিক সমস্যা এই উপন্যাসে সহৃদয় সমর্থন পেয়েছে। তাহলেও, 
রমেশচন্দ্র বাংলা সাহত্যের সার্থকতম এরীতহাঁসক উপন্যাস রচাঁয়তা 
[হিসেবেই শেষ স্মরণীয়। বাঁঙ্কমের রাজীসংহে হীতহাস সম্পূর্ণ 
উপন্যাসত্ব লাভ করেছে; রমেশচন্দ্রের রচনার 
৮17 ইতিহাস এবং উপন্যাস সমসমত্রে বিধৃত। সেই 
সংগে উদ্দীপ্ত হয়ে আছে রমেশচন্দ্রের সুগভীর স্বদেশ-প্রীতি। 
বাঁঙ্কম-সমকালে সামাজিক উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে প্রখ্যাত হয়ে- 


১। বাঙালা সাহত্যের হীতহাস-_২য় খণ্ড, ২য় সং। 


৪২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা * 

ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)।এ*র পিতার নাম ছিল 
মহানন্দ গঞ্গোপাধ্যায়। তারকনাথ ডান্তারি পড়ে, সরকার চিকিৎসা 
বিভাগে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। ছান্রজীবন থেকেই সাহিত্যানরাগ 


ছিল তাঁর স্বভ। বগত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখে- 
তারকন বৈ A 
গণ্গোপাধ্যায় ছিলে ন,“আম ও তার রকবাবু যৌবনে কালকাত 


হিন্দ হোস্টেলে থাঁকতাম। আমি প্রোসডোন্স 


মেকলে কিংবা গিবনের ইতিহাস ডতেছেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান- 


বাঙ্কম-সমকালীন যুগে তারকনাথের উপন্যাসের অ-তুল্য খ্যাতির 
লে ছিল তার স্বাদের স্বাতন্দ্য;_রচনার উৎকর্ষ তত নয়। রবীন্দ্রনাথ 
ছেন “বাঁতকমচন্দ যেখানে পদ্রাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন, 


বের আলে চন তে দেখোছ, 

রচনার স্বাতনথ্য ও ইংরেজি শাক্ষিত নাগরিক বাঙালির সদ্য-অত্কুরিত 

আভিনবতা জীবন-সমস্যাই বাঙ্কম, . উপন্যাসের : প্রধান 
উপজীব্য ছিল। গ্রামীন বা র 


রস্তায় রে মাইনের ওপরে, ৫ b 
ভাই তখন যাত্াগানে কলে 287 চতুগর্বণ গ্দাছয়েছেন; ছোট 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-সুন্তি ৪ বাংলা উপন্যাস ৪২৭ 


তার মধ্য দিয়ে কমে সমূক্লাত লাভ করে। কিন্তু, ততাঁদনে পাঁতপরায়ণা 
ছোট বউ সরলা কপর্দকহীনতা ও পাঁতাঁচন্তার যন্ত্রণায় ম্মুর্' হয়েছেন 
িধূভূষণের সান্িধ্যলাভ করে সে প্রাণ ত্যাগ করে। এর পরে গল্প দ্বিতীয় 
পুরুষে এসে পেচেছে। বধভূষণের পাত্র গোপাল ও তার সহপাঠী হেম- 
এর ভগ্নী স্বর্ণলতার প্রণয়, বিপদ ও পাঁরণামী মিলনে হয়েছে উপন্যাসের 
সমাপ্তি। কিন্তু সে কাঁহনীতে উপন্যাসোচত অখডণ্তা নেই; অনন্ত 
বিস্তার বৈচিত্রের তুলনায় নেই সমস্যা-জটিলতার সর্বাবয়ব সংসান্ত। ফলে, 
স্বর্ণলতা উপভোগ্য হয়েছে সমকালীন সমাজ-জীবনের বথার্থবা্ণত চিন্র- 
সমন্টিরুপে। স্থানে স্থানে এই সব বর্ণনা কৌতূহলের সংগে কৌতুককেও 
অবারিত করে তোলে। দণ্টান্ত-হিসেবে বধভূষণ ও নীলকমলের 
কালীঘাট দর্শনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে এসে মনে হয়, 
_ মানুষের ইতিহাস ব্যাঝ নিশ্চল হয়ে আছে, মহাকালীর পদতলে কালের 
গাঁত হয়েছে 1নর্দ্ধ। সেই পান্ডার লোলুপ অত্যাচার, সেই মালাওয়ালার 
উৎপাড়ন,_সেই গতানুগাঁতকতা। - 

স্বর্ণলতা উপন্যাসে সব চেয়ে সজীব চাঁরত্র নীলকমল । তার. হাস্যকর 
আবির্ভাব ও বেদনাদায়ক পাঁরণাত, উভয় ক্ষেত্রেই নগণ্য মানুষের হাস্যকর 
নগণ্য জীবন-বাসন্য অপার ট্রাজেডির সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দয়েছে। ব্তুত৪, 
এখানেই তারকনাথের প্রাতভার যথার্থ অনন্যতুল্যতা। 


তারকনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'হাঁরযোববাদ' বা নায়ক-নায়কা- 
শুন্য উপন্যাস (১৮৮৭), ‘অদন্ট’ সামাজিক উপন্যাস (১৮৯২) ও তিনাটি 
তারকনাথের গল্প (১৮৯৮)। সর্বশেষ রচনা শবাঁধালাপি' 
অন্যান্য রচনা উপন্যাস লেখকের মৃত্যুকালে অসমাপ্ত ছিল। 

তারকনাথের আর কোনো লেখাই উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতে 
পারোন। তার কারণ হয়ত বিষয়গত বোচত্র্ের অভাব। আগে বলেছি, 
লেখকের জনাপ্রয়তার কারণ ছিল বাঙালির পাঁরাঁচিত জীবনের প্রথম 
রূপায়নের সফলতা। বস্তুত স্র্ণলতায় গৃহ-সীমায়িত সেই জীবনের 
প্রায় সকল দিকৃই নিঃশেষ পুজ্খানদপুঙ্খতার সংগে বার্ণত হয়োছিল। ফলে, 
পরের উপন্যাসগ্ীলতে পুরাতন রচনা-চত্রাদির ছায়াসম্পাৎ ঘটেছে। অথচ, 
কলা-কর্ম কোনো ক্ষেত্রেই সফল রসোত্তীর্ণতার উপযোগী হতে পারে নি। 
ফলে, পাঠকের কৌতূহল ক্রমে স্তামিত হয়েছে। তা না হলে; তারকনাথের 
অন্যান্য রচনা স্র্ণলতার তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। বরং, 'অদক্ট" উপন্যাসের 
বহূস্থল সমসামাঁয়ক জীবন-পারচর হিসেবে আরো কৌতুক-সজীব। 

বাঁ্কম-প্রভাবমূন্ত উপন্যাসিক হিসেবে তারকনাথেরই সমপর্যায়ে 
উল্লেখ্য প্রতাপচন্দ্র ঘোষ৷ তারকনাথ িখোঁছলেন সামাজক বিষয় নিয়ে, 


৪২৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রতাপচন্দ্রের দুইখণ্ডে সমাপ্ত বঙ্গাধিপ পরাজয় (১৮৬৯-১৮৮৪) এীতি- 
হাসিক উপন্যাস। যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের 
জীবন-কথা 'বঙ্গাধিপ পরাজয়-এর বিষয়বস্তু ৷ 
লেখক নিজে ধীতহাসিক ছিলেন। ফলে, রচনায় ইীতিহাসানুগত্য সুগভীর । 
কিন্তু, বর্ণনার প5জ্খান্দপদজ্খতা, আঁতাঁবস্তার, এবং ভাষায় নীরস বর্ণনা- 
মলকতা হেতু উপন্যাস হিসেবে 'বজ্গাঁধপ পরাজয়" রসোত্তার্ণ হতে' পারে 
নি-এমন কি, সুখপাঠা-ও হয়ান। প্রতাপচন্দ্রের রচনায় স্কট্‌-এর ইংরেজি 
উপন্যাসের বহুল প্রভাব আছে। 

বাঁ্কমোত্তর বাংলা সাঁহত্যে প্রথম সার্থক মহিলা ওপন্যাঁসক রবীন্দ্র 
নাথের অগ্রজা ভ্বর্ণকুমারী (১৮৫৫--১৯৩২)। মহার্র তিনি চতুৰ্থ" কন্যা, 
ব ন্দুনাথের ছিলেন 'নাদাঁদ'। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, স্বর্ণকুমারীই 
ছিলেন, “বাঙালা সাীহত্যের প্রথম ভাল লেখিকা”। স্বর্ণকুমারীর প্রথম 
বণকুমারী দেবী উপন্যাস দাঁপনির্বাণ (১৮৭৬) হীতহাসশীববয়ক, 
_পৃথবীরাজ-সংযুক্ঞার কাহিনী । কিন্তু তাঁর 
সব রচনাতেই রোমান্স ঘন-গভীর। ভাব ও ভাষায় সে রোমান্স রস-নাবষ্ট 
হে উঠেছে নারাসমলভ স্পর্শকাতরতার মদ: আন্দোলনে। ক্বর্ণনয়শর 


যাসের মধ্যে রয়েছে “ছিননমুকুল’ (১৮৭৬), 'মালত?' 
(১৮৮৬), হুগলির ইমাম বাড়ী, 'কাহাকে ?'। 


বোনের স্নেহ-সম্পর্ককে আশ্রয় করে বাঙালির SE জণীবন- 
ভাবনায় নূতন রোমান্স-রসের সঞ্চয় করোঁছল। '1মবাররাজ (১৮৮৭), 
বিদ্রোহ (১৮৯০), ফুলের মালা ইত্যাদ ইাঁতহাসাতিভ হা তা ছাড়া 
(১৯২১) মিলন-রানরি (১৯২৫)। 
স্র্ণকুমারীর স্নেহলতা উপন্যাস (১২৯৯ সাল) সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার 


প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 


: ই প্রথম 
উপন্যাস লেখা হইল।”১ 
“বণ কুমার দীর্ঘকাল ভারত পত্রিকার সম্পাদনা ক ৷ তানি 
কাঁবতা এবং নাটকও রচনা করেছিলেন। 
দামোদর মুখোপাধ্যায় বাঁঙকমটাল ্‌ 
ছিলেন। বাঁঙ্কমের উপনাস রণ সংগে বৈবাহিক সম্পর্কে যন্ত 


১! বাঙালা সাহত্যের হীতহাস_২য় খণ্ড, 


২য় সং। 


উর 


বাংলা সাহত্যের যৌবন-মযান্তি বাংলা উপন্যাস ৪২৯ 


দেখে গল্পামূদে পাঠক খ্াশ হয়ে উঠল। ফলে, মৃণ্সয়ী অপূর্ব সমাদর 
লাভ করোছল। এতে উৎসাহিত হয়ে, দামোদর আয়েষার গল্প সম্পূর্ণ 
করে নূতন করে লিখোঁছলেন “নবাব-নান্দিনী বা আয়েষা ৷” 

দামোদরের গাল-গল্প লেখার হাত ছিল। কিন্তু পাঁরণত কাহনী 
রচনার দক্ষতা দিল না। তাই, তাঁর নিজস্বতা-মণ্ডিত রচনাগন্ল অপরাধ 
মূলক ভিটেকটিভ্‌ গল্প হয়ে উঠেছে অনেকটা। দামোদর-গ্রল্থাবলীর মধ্যে 
আছে িমলা (১৮৭৭), দুই ভগিনী, জয়চাঁদের চিঠি, মা ও মেয়ে, কর্ম 
ক্ষেত্র, সোনার কমল, যোগেশবরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, প্রতাপাঁসংহ, নবীনা 
ইত্যাদ। 

“ইংরোজ উপন্যাসকে বাঙালায় রুপান্তারত করণে দামোদর দক্ষতা 


' দেখাইয়াছেন।”১ 'কমলকুমারী' স্কট্‌-এর শীদ ব্রাইড্‌ অব্‌ ল্যামার মর" 


ও শাক্রবসনা সন্দরী' কাঁলনৃস-এর “দি ওম্যান ইন্‌ হোয়াইট্‌শ অবলম্বন 
করে লেখা । 

‘সুকন্যা’ নামে দামোদর একটি নাটক িখোঁছলেন, মহাভারতীয় বিষয় 
আশ্রয় করে। 

কাব শিবনাথের উপন্যাস রচনার দক্ষতাও অনলেখ্য ছিল না, যাঁদও 
[তান মননশীল গদ্য-লেখক হিসেবেই সর্বাধিক খ্যাত। [শবনাথ শাস্ত্রীর 
উপন্যাসগ্ীলর কাহিনী শাঁথলবদ্ধ; গল্পে জীবন-মূলোভূত কোনো 
জটিলতা নেই। ক্ষণে ক্ষণে দুর্ঘটনা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে £_কিন্তু 

তার প্রায় কোনোটিই জীবনের অপাঁরহার্য 

সদা ৮ জিলতাকে আশ্রয় করে নি। পারিপার্শ্বিক 
প্রোক্ষিতের সমস্যার সংগেও  চরিন্রগীল দেহ-মনোগত সজাব প্রতিক্রিয়া 
রচনা করতে পারেনি। ফলে, শিবনাথের গদ্য গল্প-রচনা উপাখ্যান-এর' 
পর্যায় অতিক্ৰম করে উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি। 

তাঁর প্রথম উপন্যাস মেজবৌ ১৮৭৯ খযা্টান্দে প্রকাশিত হয়। যুগান্তর 
(১৮৯৫) শিবনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'মেজবৌ' ক্ষ্রাকীতি ছিল, 
যুগান্তর-এর আকার বৃহৎ। ইংরেজি শীক্ষিত বাঙালির জীবনে সর্বমুখী 
যুগান্তর-এর পাঁরচয়-বহ এই উপন্যাস। ওপন্যাঁসকের রসদ্যাষ্টর তুলনায় 
ঞাঁতহাসকের বিচক্ষণতা ও প্রাবন্ধিকের মনন এই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য৷ 
তার সংগে য্্ত হয়োছল শিবনাথের তীর আদর্শ-সচেতনা। রবীন্দ্রনাথ 
এই গ্রন্থাটর উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেছেন। 

শিবনাথের আরো দুটি উপন্যাস নয়নতারা" (১৮৯৯) এবং “বিধবার 
ছেলে’ (১৩২২ সাল)। শেষ লেখাটি লেখকের মত্যুকালে অসংক্কৃত 


অবস্থায় পড়োছল। 
১। এ! 


মে বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পল্লী-বাংলার জীবন-চিন্রকে অন্তর-বাহিরে সূবম-বিন্য্ত করে হদ্য 
করোঁছলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন 
“আপনার লেখা আমার ভার ভাল লাগে ।......সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে 
গভীরতা আছে_এবং সুখদুঞ্খপূর্ণ মানবের দৈনান্দিন জীবনের যে 
নিরানন্দময় ইতিহাস, তাই আপনি দেখাবেন। 
কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এঁর মধ্যে প্রচ্ছনরভাবে, তরল 
কলধান তুলে, বিরহ-ীমলন হাঁসি কান্না নিয়ে যে মানব-জীবনস্সোত 
আঁশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাই আপাঁন আপনার ছাঁবর মধ্যে আনবেন।”১ 
শ্রীশচন্দ্রে গুপন্যাসিক স্বভাব এখানে সংস্পম্ট-ব্যন্ত। তাঁর উপন্যাস চার- 
খানির মধ্যে আছে শান্তিকানন (১৮৮৭), ফুলজান (১৮৯৪), কৃতজ্ঞতা 
(১৮৯৬) এবং বিশ্বনাথ (১৮৯৬)। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ফুলজান'র সুদীর্ঘ 
সমালোচনা 'আধ্ানক সাঁহত্যে ধৃত হয়েছে। 

শতকের বাংলা কথা-সাহিত্যের হীতহাসে দুটি উল্লেখ্য ব্যাতক্লম 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রেলোক্য নাথ মধখোপাধ্যায়। এ-পর্যন্ত আলোচনা 
থেকে দেখোছ, জীবনের মর্মোৎসারিত জাঁটল সমস্যা-গ্রান্থর উপস্থাপনা 
ও বচারবশ্লেষণেই বাংলা কথা-সাহিত্য গনরঃগম্ভীর হয়ে উঠোছল। 
সি উল চলমানতার নুতন ধারা প্রবার্তত করোছিলেন আলোচ্য গল, 
শিল্পিদ্বয়। এপিথে দুজনেই ছিলেন দর্াউ পৃথক্‌ শল্প-স্বভাবের' 
প্রবর্তক, প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব-তন্ম। 

ইন্্নথের বৈশিষ্ট্য তাঁর হাস্যরসাত্মক নক্শা জাতীয় রচনায়। এদিক্‌ 
থেকে তিনি আঞ্গিক-সম্পূর্ণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভবানাঁচরণের ধারাকে 


নতন করে প্রয়োগ করলেন। তাই, তাঁর প্রথম 


চিনি ৮-আম 982৩ টাকে বাঙালির 
উপভোগ্য কারবার চেষ্টা পাইয়াছলাম। ফরাসী 34079: 1দগের বই. 
পড়িয়া আমার এই সাধ হইয়াছিল ।৮৩ টনি? 


| | 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি ৪ বাংলা উপন্যাস ৪৩১ 


ইন্দুনাথের প্রথম 5885 একট প্রকাশমান নাটককে উপলক্ষ্য করে 
রাঁচিত হয়। এ'র উৎকৃষ্ট কাব্যম্‌'’ (১৮৭০) পদ্যে লেখা। 
কল্পতরড প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খনীন্টাব্দে। নব্য-হন্দুত্বের (Neo- 
Hindiusm) পক্ষ থেকে বিশেষ করে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধেই ইন্দ্রনাথ Satire- 
এর আঘাত রচনা করেছিলেন। রচনায় সরসতা ও বিদ্রূপে কশাঘাতের 
তীব্রতা থাক্‌লেও ইন্দ্রনাথের র্রাচ ও ইঙ্গিত সর্বত্র পারচ্ছন্ন নয়। বাঁঙকম- 
চন্দ্র বঙ্গদর্শনে কল্পতরুর বহুল প্রশংসা করোছলেন। 
ইন্দ্রনাথের তৃতীয় রচনা ‘ভারত উদ্ধার" পদ্যে লিখিত। কাব্যাট 
বাঙালির সমকালীন দেশ-প্রেমের দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা ৪ 
“গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়ান, 
কমল আসনে বাঁস, বীণা কাঁর করে, 
কেমনে ইংরেজ-আঁর দদরশান্ত বাঙাল 
টানা-পাখা, বাঁধা হ্কা, তাঁকয়ায় ঠেস 
উৎসৃজ সে মহাব্রতে, সাপাটি গর্দীজয়া 
কাচার অন্তরে নিজ লন্বা ফুল কোৌঁচা_ 
ভারতের শনর্বাপিত গোরব-প্রদীপ,_ 
তৈলহটন, সলৃভে-হীন, আভাহীন এবে 
জবালাইলা পুনর্বার উজ্জবালয়া মহী” 
ইন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পঞ্চানন্দ মাঁসক পাত্রকা প্রকাশ করোছলেন। 
পরবতর্ঁ কালে পণ্চানন্দ বঙ্গবাসীর অংশ-ভুন্ত হয়। এ সব রচনা একত্র 
সংগ্রাথত করে [িনখন্ডে সম্পূর্ণ পাঁচুঠাকুর (১২৯১-১২৯২ সাল) 
প্রকাশিত হয়। 
ক্ষদিরাম (গাল গল্প)-এর প্রকাশ কাল ১৮৮৮ খুরদচ্টাব্দ । 
ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-সরস কাহিনী 
রচনার জন্য উল্লেখ্য হয়ে আছেন। কিন্তু, ইন্দ্রনাথের রচনার মত ভ্ৈলোক্য 
নাথের ব্যঙ্গ-রচনায় বিদ্ুপের তীন্র জালা নেই। বরং, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের 
অন্তরালে গোপন রয়েছে স্নিগ্ধ কৌতুকরস। 
উবে ন্ৈলোক্যনাথের ব্যান্ততজবন রূপকথার চেয়েও 
্ আজগাঁব ছিল। তাঁর আবাল্য যন্দ্রণা-তিন্ত 
জশবন-সংগ্রাম পারণামে আশাতীত সফলতায় হয়োছল খদ্ধ।৯ কিন্তু, 


27128 SAE 
। দুষ্টব্য_বঙ্গ ভাষার লেখক ও সাহত্যসাধক চারতমালা (৩৬)। 


"৪৩২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


'সম্তান হয়েও একাধিকবার প্রতীচ্য ভূমিতে ঘুরে আসার অবকাশ তাঁর 
ছিল। ভারতের পদ্ব থেকে পাম প্রত্যন্ত পযন্ত বিচরণ করে 
ফেরাও নিরর্থক হয় নি ব্ৈলোক্যনাথের শিল্পি-জাবনে। তাঁর তীক্ষ 


কখনো তীর-ীত্ষক হতে পারোনি; সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে একটি স্মিত- 
প্রসন্ন কৌতুক। এদিক থেকে ব্রৈলোক্যনাথের রচনা যেমন সরস, তেম্‌নি 


তাঁর প্রথম রচনা কত্কাবতী-তেই (১২৯৯) এই সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ 
স্ফন্ট হতে পেরেছে। কণ্কাবতী “উপকথার উপন্যাস”;-_রূপকথার 
কঙ্কাবতী-গজ্পকে আশ্রয় করে লেখা। বরৈলোক্যনাথের অন্যান্য রচনা- 
বলীতেও রঃপকথা-ধমনঁ অসম্ভবের রস অফুরন্ত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। 
এই কারণেই একদা [তান ছেলে-ভুলানো গল্পের লেখক বলে বড়দের সাহিত্য 
উদ আলোচনায় উপেক্ষিত হরেছিলেন। বিল্তু, 
বড়দের জীবনেও গস্ভীরতা এবং গভপরতা-ই সব 

শয়। বনের আম্বাদনকে তরল না করেও, তাকে কৌতুকোচলতার চণ্ল, 


এই প্রসঙ্গে নানা প্রতীচ্য লেখকের প্রভাবেরও বিশদ 
পরিচয় দিয়েছেন ডঃ সকুমার সেন।১ 


কণকাবতাী ছাড়া ন্িলোক্যনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে আছে 
ফোক্‌লা দিগম্বর (১৯০১), মভা-মালা (১৯০১) ও ময়না কোথায়! 
(১৯১১)। কঙ্কাবতা এবং ফোক্‌লা দিগম্বর-এর জনপ্রিয়তা একদা বহ 
ব্যাপ্ত হয়েছিল। 


উপন্যাসের চেয়েও নৈলোক্যনাথের গল্প-সাহিত্যের উপাদেয়তা ঘনতর- 
“নিবিষ্ট হয়েছে। 


পি ০ 4 5 
পবাঙালা সাহিত্যে ডমরংধর-চরিরর 

গল্প নু 
নততনতর সংষ্টি। এই ভুমিকাটির মধ্যে সাহত্য- 
পপ সৃষ্টির অমরতা আছে। আতশয়োস্তির ভয় সত্বেও একথা বলিতে 


১! বাঙালা সাহিত্যের ইতিহ স-২য় খণ্ড, ২য় সং। 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মীন্ত ঃ বাংলা উপন্যাস ৪৩৩ 


পারি যে, সেরভান্তের ডন্‌কুইক্‌সোট্‌, কোনান ডয়েলের শালক্‌ হোম্‌স্‌ 
এবং আর্নেসট্‌ ব্রামার কাইলনুঙের মত ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধরও কল্পনা- 
প্রসূত হইয়াও সাহিত্যের সনাতন বাস্তবরূপ লাভ কাঁরয়াছে।”২ 

এই জাদৃশ্য-চিত্র থেকে ব্রেলোক্যনাথের শাল্পি-স্বভাবের যথার্থ পারচয় 
প্রাতিপল্ন হতে পারবে ।_ 

“একবার একজন ধাঙড়ের সংগে আমি সুন্দর বনের ভিতর বেড়াইতে 
শছিলাম। একস্থানে এক গাছের নিম্নে স্তুপীকৃত হাড় পাঁড়য়াছিল। 
প্রথম মনে করিলাম, মানুষের অস্থি, ব্যাপ্রগণ বোধ হয় মানুষ ধাঁরয়া এ 
স্থানে আনিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহার পর আরো নিরীক্ষণ কাঁরয়া 
বুঝিতে পারলাম যে সে সব বানরের হাড়। গাছাট দৌখলাম যে হেপ্তাল 
নহে, খেজুরও নহে। খেজুরের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু খেজুর 
গাছের পাতাগযীল যেমন উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পাতা সেরূপ ছিল না, 
ইহার যাবতীয় কাঁচা পাতা নিম্নমুুখ হইয়া গাছের গায়ে লাগয়াঁছল। 
গাছের মাথায় কাঁদি কাঁদি সোনার বর্ণের আঁত চমৎকার ফল ফালয়াছল। 
সেই ফল পাঁড়তে ধাওড়কে আম গাছের উপরে উঠতে বাঁললাম। ধাঙড় 
গাছে উঠিল। পাতার ভিতর দিয়া যেই গাছের মাথার নিকট উাঠয়াছে, 
আর পাতাগ্াল তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া তাহাকে ঢাঁকয়া ফোলল। সেই 
সময় ধাঙড়ও “প্রাণ গেল প্রাণ গেল” বাঁলয়া চীৎকার কাঁরতে লাগিল। 
তাহার পরে ধাঙড়ের চম্মাকৃত ভগ্ন হাড়গ্ীল নীচে পাঁড়তে লাগল। 
লাগল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া আম স্তম্ভত হইয়া দাঁড়াইয়া 
রাঁহলাম। তাহার পর নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, এই ভয়াবহ ব্ক্ষ 
ধাওড়ের রক্ত মাংস, মায় হাড়ের রস পর্যন্ত চুষিয়া খাইয়াছে।” [ডমর্র চাঁরত] 

নৈলোক্যনাথের অধিকাংশ রচনাই বজ্গবাসী ও. বঙ্গবাসী-পোষিত 
জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়োছিল। ইন্দ্রনাথের রচনাবলীর প্রকাশেও 
বঞ্গাবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দুচন্্র বসুর উৎসাহ পর্বে লক্ষ্য করোঁছ। 
তাঁর সীহতা-পরণীতর এই বৈশিষ্ট্য যোগেন্তরচন্দ্রের রচনার মধ্যে অনপপ্রকন্ট 

হয়োছল। চার ভাগে সমাপ্ত ‘মডেল ভাগনী’ 


214 (১২৯৩-১২৯৫? সাল) তারই সাহিত্যিক 
প্রমাণ। যোগেন্দ্রন্দ্র অবশ্য ব্য্গ-কাহনী রচনায় ইন্দ্রনাথের তাঁর ঝাঁঝালো 
পথই অনুসরণ করোছিলেন। 


যোগেন্দ্রন্দ্রের মধ্যে তাঁর ব্যঙ্গ-দৃন্টির সংগে সাংবাদিকের তথ্য-দর্শন 
যুক্ত হয়েছিল। ফলে, আতিশরোন্তি ও অশালীনতার ভার সত্বেও অনেক 


দি AEE 


২। এ৷ 
২৮-২য় 


৪৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


জায়গায় তাঁর রচনা সরসতার সংগে এ্রীতহাসিক জীবন-পারবেশকেও 
জীবন্ত করে তুলেছে। কলকাতার গ্রন্ম বর্ণনার প্রাসঙ্গিক চিত্রে যোগেনদ- 
চন্দ্র লিখেছেন-_-“কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জবালতেছে। 
খোলার ঘর তো আগুনের খাপ্‌রা। টিনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা 
করিতেছে। নুতন চ্‌নকাম-করা শাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্ন তপনের তাপ 

লাগিয়া গাঁরব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলাঁসতেছে। 
hE যে বাড়িগুলার হল্‌দে রং, সে গলাতে বরং 
একট রক্ষা আছে!  তলভাচাপা-অসূ্যম্পশ্য-নবদবাদল-শ্যাম রঙের 
অননকরণে যে সকল বাড়িতে আজ কাল একট; হাঁরতালি গোছ রং মাখানো 


হয়, সেই খানেই কতকটা উত্তপ্ত পাঁথিকের মনপ্রাণশরীর ঠান্ডা হইতে 
পারে। 


“বড় সখের বিষয়, কাঁলকাতার বাড়ি যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই 

রঙে একট নকোন-পোছান' করিয়া তাহার ভাড়া বাড়ান 
তছে। বাড়ি পড় পড়, বানয়াদে ঘুণ ধারিয়াছে; ছাদ ফাটিয়াছে, কাঁড় 
খালয়াছে। ভাবলাম, মিউানসিপালিটি হইতে দার দিনের মধ্যে উহাকে 


ভায়া দিবার আজ্ঞা আঁসবে। ওমা! পনের দন পরে দোখ, কতকগ্‌লা 
ন লেই হারাল রং হাড় হাড় গলির হু হত শত ডা 
[ম্ত ললাট তেছে। 


দেখতে দেখিতে ঈদ ফ:ট্‌ফুটোঁট হইল। 
“লেন, ‘আমার ইচ্ছা, (ত্রিশ টাকা ভাড়া 
ছিল) দশটাকা বাড়াইয়া চাল্লিশ টাকা কারি 


করে।” [ মডেল ভগিনী] 


যোগেন্দ্রন্দরের শিল্প-্বভাব এখানে সর্বাঞ্গে সংস্পম্ট। তাঁর 
র্‌ মধ্যে রয়েছে বতনভাগে সম্পূর্ণ বাঙালি চাঁরত৷ 
সাল), চানবাস চাঁরতামৃত (১৮৮৬), মহীরাবণের আত্মকথা (১২৯৫), 


এনা পাঁচপর্ব-কালাচাঁদ (১৮৮৯--৯০)। 
দে টারতাবলাঁকে গ্রহণ করে আঁশ রাখি করা হয়েছে। যোগেন্দ্রন্দ্রের 
(১৯০২) তিন ভাগে সম্পূর্ণ রোমান্স। 
সেচের রচনাবলী মধ্যে জা খ্যাত হয়েছিল মডেলভািনী। 
এই গ্রন্থের বহল অনূক্কতি-অন্মসৃতি চলেছিল। 'মডেলভ্রাতা বা আদর্শ 

যুবক’ এদের মধ্যে একাঁটি। 
বাঁজ্মোস্তর বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাস রচনার ছড়াছড় চলোছিল। 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মদ্রাক্ত ৪ বাংলা উপন্যাস 8৩৫ 


শব্ধ, বিষয়গত কৌতূহলের দিক্‌ থেকে এদের আরো কাঁটর নামমাত্র উল্লেখ 
করব। 
মাত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) 
সেকালের শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিকের মর্যাদা পেয়োছলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যে 
উদ ভ্রান্ত প্রেম’ (১৮৭৬) শ্রেষ্ঠ শোককাব্য। লেখকের প্রথম পত্নীর মৃত্যু 
উপলক্ষ্য করে ৭টি পৃথক্‌ 'শোকোচ্ছবাস' নিয়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়। চন্দ্র 
শেখর আসলে উৎকৃষ্ট গদ্য প্রাবন্ধিক ছিলেন। উদভ্রান্ত প্রেম-ও পৃথক্‌ 
রচনার সমষ্টি। লেখক-মনের শোকান€ভবের অখণ্ডতার সূত্রে গাঁথা পড়ে 
সম্পূর্ণ উপন্যাসের রসস্বাদ অজন করেছে। এই গ্রন্থের *মশানে' নামক 
রচনাংশাঁটি বাছাই করে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন। 
পৃথক্‌ প্রকাশরে প্রেরণার মূলে ছিল বাঁঙ্কমের এই উৎসাহ-পূর্ণ স্বীকৃত ৷ 
গ্রল্থাট সেকালের তরুণ চিত্তে প্রবল রস-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। 
এই লেখকের অপরাপর গ্রন্থ সব কয়টিই নিবন্ধ, নয়ত রস-ীনবন্ধ। 
এদের মধ্যে আছে,_মসলা বাঁধা কাগজ, সারস্বতকুঞ্জ (১৮৮৫), স্ী-চারত্র 
(১৮৯০), কুঞ্জলতার মনের কথা (১৯০২), রস গ্রন্থাবলী (১৯০৫)। ৃ 
চন্দ্রধেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গদাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজ- 
নামচা (১৮৮৩) নাম-বৈশিষ্ট্যের জন্য উল্লেখ্য। 
চা গ্রাম-বাংলা সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
গ্রন্থাটতে চিত্রত৷ হয়েছে। এই একই লেখক 
‘ভারত ভ্রমণ কাব্য' এবং 'রাজবালা' নাটক চিখোঁছলেন। 
দুইখণ্ডে সমাপ্ত 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়’ (১৯৩৩--৩৪)-এর 
লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু, বইটির 
সুরলোকের বঙ্গের সামাজিক ও এতিহাসিক মূল্য বিশেষ উল্লেখ্য । 
459 সমকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের প্রায় সর্ব 
মুখী পরিচয় সদীর্ঘ গ্রন্থাটতে উদ্ধৃত হয়েছে ব্যঙ্গ-সরস নক্সার মাধ্যমে । 
নিছক সংবাদ হিসেবে বলা চলে, বঙ্কমধুগের রক্ষণশীল প্রাবন্ধিক 
চন্দ্রনাথ বসু পশ পাত৷ সম্বাদ (১২৯০ সাল) নামে 
চা একটি ব্যজ্উপন্যাস লিখোছলেন। রচনায় 
মোঁলিকতা নেই, বাঁঙ্কম ও ইন্দ্রনাথের প্রভাব বহুল৷ ই 
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বাংল! লাহিত্যে প্রবন্ধে মুক্তি 


ডঃ আুকুমার সেন িখেছেন, প্রবন্ধ-শ্রেণীর রচনা ৪ 
প্রান্তবাসন। বাঁদ বন্তুর আঁতরিস্ত কৈছ: উপাদেয়তা থাকে, অর্থাৎ 
প্রবন্ধের স্বাদূতা পরিপূর্ণ বস্তু-নির্ভর না হয়, 
0৩ লোহিত তবেই স্মাঁহত্যের আসরে প্রবন্ধ স্থান পায়, তা 
না হলে তার স্থান বিদ্যার সভায়। 
“আধ্দীনক বাংলা সাহিত্যের অপর ভাগের মত প্রবন্ধেরও প্রবর্তন 
হয়োছল বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে। তবে বাঁকমচন্দ্রের আগে প্রবন্ধ 
দৈবাৎ সাহিত্য রসবাহদ ছিল।”১ ডঃ সেন এখানে ইাঙ্গত 


রছেন॥ 


পর্বের আলোচনায় বলোঁছ, বল্তু-বদ্ধ মনন-ভায়ল্ঠ গদ্য রচনাকেই 
আমরা আজকাল প্রবন্ধ নামে আঁভীহত করে থাঁক। একথাও বলেছি যে, 
সাহিত্যের উৎকর্ষ ব্বাদ্ধর প্রখরতায় নয়, হদবাত্তর একান্ত সানিধ্যে ৷ 
দেহ-মন, বনদ্ধ-অহশকারের সকল বিষয়ই অনায়াসে সাঁহত্যের উপাদান 
.. হয়ে উঠতে পারে, যাঁদ 'শাঁজ্প-হৃদয়ের তপ্ত- 

02475 অননুভবের দ্বারা তা হয় প্রাণ-স্জশীবত। 'কল্তু, 
গন্য মুলতঃ প্রয়োজনের বাহন, যে প্রয়োজনের প্রাত হৃদয়ের নিরন্তর অবধান 


অপাঁরহার্য নয়। অন্যদিকে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখোঁছ, গদ্যের আবির্ভাব 
বান্তবচার ও মননকেই প্র 


মনন থেকে মানুষের অনুভবকে 
একান্ত পরিচ্ছিন করা চলে না। গভীর আবেগের মধ্যেও জাড়য়ে থাকে 

Thor ড 
১) বাংলা প্রবন্ধ ১৯০১-২৫! [দেশ_১৩৬৪ বাং]। 


বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের ম্ঢান্ত ৪৩৭ 


রূপতৃষ্ক,_থাকে বৌদ্ধিক আস্বাদনের প্রবল আকাংক্ষা! তাই, একালের 
শুদ্ধ সোন্দর্য-পপাসা সখেদে অনুভব করে ৪ 
“তাই আজ ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছবাসে 
কার চির বিরহের দীর্ঘ*বাস মিশে বহে আসে, 
পর্ণ মা নিশীথে যবে দশ দিকে পাঁরপূর্ণ হাঁস 
দুরস্মৃত কোথা হতে, বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি 
ঝরে অশ্র রাশি ৷? 


মানবধমাণ আধানক পাঁরণাম হয়ে ওঠার যোগ্য পারণাত৷ লাভ করে, 
958 সেখানে শিল্প-চিন্তা নিঃসন্দেহে পর্ণ বালস্ঠ। 
£ আগে বলোছ, নিছক হৃদয়ধ্” রচনাতেও চিন্তা 


অথবা বুদ্ধির প্রেরণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনসনৃত হয়ে যাকে! অন্য 
দিকে, হদ্বাঁত্ত যেখানে মনন-চন্তার জগতে {নঃশংকায় আত্ম-প্রাতচ্ঠা করতে 
পারে, সেখানে প্রবন্ধও হয়ে ওঠে যথার্থ সাহত্য-স্বাদী। 'কল্তু, চেতনার 
আলো-কে অনুভবের আনন্দে দোলায়ত করার জন্যে {চিন্তা ও অন[ভতর 
"পরে লেখকের সম্পূর্ণ স্বাধিকার প্রবর্তন অপাঁরহার্য। আর, শাল্প- 
লক্ষণ বলে লক্ষ্য করে এসোছ। বাঙকমচন্দ্রের ব্যান্তিত্বের মধ্যে তাঁর শিল্পি 
চেতনার নিঃশেষ অধিকার এমন সহজে আয়ত হয়েছিল যে, তার মনন 
চিন্তার মধ্যেও শৈল্পিক অনুভবের প্রেরণা হয়েছে তরঙ্গায়িত। ফলে, 
যত্তির নিগড়ে একান্ত-বদ্ধ গদ্য-প্রবন্ধও সাহিত্যিক রস-লোকে মান্তি 
পেয়েছে। 
এ মুত কেবল সাহিত্যের নয়, সাহত্যকেরও। পূর্ববর্তা' আলোচনায় 
লক্ষ্য করে এসেছি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে একটি মহৎ 'শিল্প-প্রাণ 
ছিল। 'অঙ্গন্রীয় শবানময়-এ, '্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের হীঁতিহাস-এ, এমন 
«ক পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্রেও সেই 'শিল্প-ভাবরকতার পরিচয় 
সব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু, মূল প্রবন্ধাবলঈর মধ্যে বুদ্ধিমান (Intellectual) 
ভদেব যেখানে চিন্তামগ্ন, সেখানে তাঁর সংগঠিত 
AE = শিল্পানভব সংগঠিত হলে, নিরন্তর 


ভুদেবের 
স্ফুরিত নয়! বাঁঙকমের মধ্যে তাঁর শিল্প-স্বভাব পূর্ণম্ত হয়েছে, হয়েছে 
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আঁবাচ্ছন্ন প্রবাহাত। তাই, কেবল উপন্যাসের জগতে নয়, প্রাবন্ধিক বাঁঙ্কম 
যখন ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান অথবা সাইত্য-সমালোচনার জগতে 
শননচারণ করেছেন, তখনো সর্বত্র তাঁর শিল্পিমন তাঁর সদা-সঙ্গণ হয়ে 
ফিরেছে। শিল্পীর ভাবনা ও জশবনাচরণে শিল্প-স্বভাব যেখানে অবাধ- 
গাঁত আয়ত্ত করেছে, সেখানেই, কেবল সাহত্যের নয়, সাহাত্যিকেরও 
যৌবন-মন্তি। 
বাংলা গদ্য-প্রবন্ধের এই মুন্তির ইতিহাসে, প্রত্যক্ষ পটভূমি রচনা করে- 
ছিল বাঁ্কমের সম্পাদনায় প্রকাশিত বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শন মাসিক পান্রকা 
প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৭১ সাল (১৮৭২-এরাপ্রল_ মে) থেকে। 
সেই প্রথম সংখ্যা থেকেই ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহত্য সমালোচনা, সংগণীত, 
তা ব্য্গ-কৌতুক প্রভাতি 'বাচত্র বিষয়ে বাঁঙ্কম গদ্য 
টি 8 শ্রব্ধ রচনা করে৷ চলোছিলেন। ক্রমে ঘবিজ্ঞান, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত ইত্যাঁদও 
রচনার বিষয়ীভূত হয়ে পড়ে। বঙ্গদর্শন প্রাবন্ধিক বাঁঙ্কমের মৃক্তি-চারণ- 
আর্থ । ইীতহাসের দিক থেকে এ-বিষয়ের তাপ কম নয়। সাময়িক 
কার একাঁট অসংশাঁয়ত শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব "ভন রুচি’ পাঠকসাধারণের 


অথাৎ, বিষয়ের দিক থেকে 

বোচত্য আহরণ করেই তান সন্তু পি পারেন নি।. বিভিন্ন বিষয়ক 
বঙ্গদর্শন ও বি প্রকারের স্বাদযতা তাঁকে সষ্ি 
বহুরূপী’ বাঁঙ্কম 754 য়েছে। কোথাও বা আছে গুরুগম্ভীর 
বিষয় নিয়ে ভাবগভীর চিন্তার প্রকাশ কোথাও 


বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের মুক্ত ৪৩১ 


শবষয় নিয়ে মনন হয়ে উঠেছে রসান্বিত; আবার কোথাও কৌতুক সণ্চারী 
ভাবনা ও আঁভিজ্ঞতাকে। প্রতি ক্ষেত্রেই বঙ্কিম যথাযথ, যথাপারামত হয়ে 
আছেন। এটুকু সম্ভব হতে পেরোছল তাঁর শিল্প-স্বভাবের অবাধ-সণ্টরণ 
লেখক বাঁঙ্কম রসোত্তীর্ণ কারণ তাঁর হৃদ্‌বৃত্তি সমকালীন জীবন-ভাবনার 
সকল পথেই সমপ্রবাহিত হয়োছিল। 


এই সব বিচিত্র বিষয় ও রূপাঁঙ্গক 'বাশস্ট গদ্য রচনাবলীকে মোটা 
দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। একশ্রেণীর লেখায় চিন্তা ও মনন-খদ্ধ গদ্যকে 
'শাল্প-হৃদয়ের সান্লিধ্য-নাবষ্ট করে সাহিত্যিক স্বাদুুতার সৃষ্ট করা হয়েছে। 
এখানে গদ্য লেখক বঙ্কিম প্রাবান্ধক রাজনারায়ণ- 


নব ভুদেবের সার্থক উত্তরসূরী । রাজনারায়ণ- 


প্রকৃষ্ট বন্ধন’ থেকে মস্ত করেছেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 
থেকে প্রকাশিত 'উত্তররামচারত' প্রবন্ধ বাঁঙ্কম-প্রীতভার এই বৌশস্ট্যকে 
স্পন্ট ব্যন্ত করে থাকে। উত্তমরামচারত' সাঁহত্য সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ। 
কিন্তু, জ্ঞান-জিজ্ঞাসা-প্রধান প্রবন্ধেও যাক্ত-ীবচারকে আবেগ স্নিগ্ধ 
সাহত্যিক স্বাদে মাণ্ডত করতে পারার দক্ষতা প্রথমাবাঁধ স্পষ্ট হয়ে আছে। 
বঙ্গদর্শন প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যায় বাঁঙ্কম ‘ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধ লিখে- 
ছিলেন; প্রবন্ধাটর শীর্ষভূমি শজজ্ঞাসা-ীচাহত,_ভারতবর্ষ পরাধীন 
কেন?’ এই প্রবন্ধের একেবারে আরম্ভে বাঁঙকম দিখোঁছলেন;-“ভারতবর্ষ 
এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বালিয়া থাকেন, ভারত- 
বষাঁয়েরা হীনবল,. এইজন্য । “Effeminate 17117009905” যুরোপাীয়দিগের 


মূখাগ্রে সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙক। কিন্তু, আবার যুরোপীয়- 
দগের মুখেই ভারতবধাঁয় সিপাহীঁদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শদনা 
যায়। সেই স্রা-স্বভাব িন্দ্যাদগের বাহ বলেই কাবদল জিত হইল। 
কারয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন, আর না-ই করুন, সেই স্ত্রী-স্বভাব 
িন্দদের কাছে_সহারাম্ট্র এবং শিখের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা 
পরাস্ত হইয়াছেন ।” 

প্রবন্ধের বিষয়-বিন্যাস প্রসঙ্গে বাঁঙকম এখানে নৈয়ায়কের অমোঘ পদ্ধাত 
গহণ করেছেন। প্রথমে পূ্বপক্ষ উপস্থিত করে, নিরবচ্ছিন্ন তথ্য-বর্ষণের 
দ্বারা সেই পূ্বপক্ষের খণ্ডন ও উত্তরপক্ষের প্রাতষ্ঠা করেছেন নিঃসংশায়িত- 
ভাবে। এইটুকুই সব নয়। রচনার 'বিন্যাসভাঁঙ্গর ফলে বন্তব্যের অমোঘতা 


৯৯ 
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ব্াদ্ধকে ছাঁপয়ে মর্মকে স্পর্শ করে। উপরের অংশটি পড়লেই অনুভব 


ব fl চলে 6 |; || ২ণ্দ"র এাতহ্য শা বন্ধে লে [A চন 
১ সাহ ]- ৮ ame 
৮ . ৩ 6 ভঙ্গার খা ৯৩) 

গ্‌ণান্বিত প্রবন্ধ মাগি এনং ৰ 


অন্বয়ে আবেগ কাম্পত হয়ে উঠেছে। আর, তথ্য 
যেখানে কাচ্ঠ-শুজ্ক বিচারের একান্ততা পারহার করে শিল্পি-ব্যান্তত্বের 
সংগে এমান অন্বিত হয়েছে, সেখানে প্রবন্ধ সহজেই হয়েছে সাহত্য-স্বাদী। 
একই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে পনঞ্জীভূত তথ্যের সহায়তায় বাঁঙ্কম প্রাচীন 
হিন্দুর সংশয়াতীত বার্ধবন্তার পাঁরচয় আবেগভরে প্রাতপন্ন করেছেন। 
বব যে প্রাচীন হিন্দু নিবাঁর্য বলে কল্পিত, শিল্পী তার তিনটি কারণ 
নির্দেশ করেছেন।- প্রথম কারণটি বিবৃত করে তান িখেছেন,-_এপ্রথম 
হিন্দ; ইতিবৃত্ত নাই;_আপনার গুণগান আপান না গাঁয়লে কে গায় ? 
কের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপ্ররুষ বলিয়া পাঁরাচত না করে, কেহ 
“তাহাকে মানবের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্‌ জাতির সুখ্যাত কবে অপর 


মহারণ-কুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই 
বিশ্বাস কাঁরয়া জানতে পারিতোছি। কেবল - 
EEE সে গুণে হন্দুাদগের গৌরব 


y কার ন প্রভাবে: হিন্দুর দ্্বলতা এখানে 
একারকে কেবল আতিক্কম করে ন, ইন্দুর সহজ আগর ৃ 
*লাঘনীয়। বলা বাহুল্য, প্রকাশ-ভাঁঙ্গ এখানে লেখকের ব্যান্ত-বিশ্বাসের 
সংগে অভিন্ন সূত্রে গ্রাথত। শিল্পার ব্যন্তিচিত্তের এই আবেগ-কম্পন “বাবধ 
পর ধাতোকপৰৰকেই সাহাত্যিক স্াদুতায় হন করেন । 


টিন লী ০... 
সী 
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একেবারে প্রথম সংখ্যাতে প্রকাঁশত হয়োছল; প্রারাম্ভক ছত্রগদল 


{নিম্নরূপ 8 
«একদা স্ন্দরবন মধ্যে ব্যাঘ্রাদগের মহাসভা হইয়াছল। নাবড় বন- 


মধ্যে প্রশস্ত ভামখণ্ডে ভীমাকাতি বহন্তর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর কাঁরয়া, দংজ্ট্রা 
সভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় কাঁরয়া, সার সার 
৮০১, উপবেশন কাঁরয়াছিল। সকলে একমত হইয়া 
আিতোদর নামে এক আঁত প্রাচীন ব্যা্রকে সভাপতি কারলেন। আঁমিতোদর- 
মহাশয় লাঙ্গলাসন গ্রহণপূর্বক সভার কার্য আরম্ভ কারলেন।” 
সপম্ট দেখাঁছ, মানব-সমাজে প্রচীলত একাঁট সভার বিবরণ এখানে প্রচ্ছন্ন 
রয়েছে। পরব আলোচনাদিতেও চলমান মানব সভ্যতার বাভিন্ন "দক 
সম্বন্ধে আভাস হীঙ্গত আছে। বৃহল্লাঙ্গ্‌ল ব্যাঘ্বাচার্য তাঁর বন্তুতার এক 
মনুষ্য যত দেবতার পুজা করে, তন্মধ্যে ই'হার প্রীতই 


তাহাদের বিশেষ ভান্ত। ইন সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম়ে ইহার 


তার প্রাত কৌতুকের মদ আঘাত নাহিত রয়েছে! কন্তু, 
গোটা রচনাটির আদ্যন্ত সমাজনপীত আলোচিত হলেও, কোথাও সে বিষয় 
পারোন। রূপকধ্মী উপাখ্যান ও কৌতুক-রসের আবরণে 


প্রধান হয়ে উঠতে 
প্রবন্ধের বন্তব্য বস্তু এখানে আগাগোড়া রয়েছে 
ae স্যাহত্যে স্হত্য-রসাচ্ছাঁদত। প্রাবন্ধিকতা যে-রচনার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য নয় ইংরোজতে তেমন শ্রেণীর গদ্য লে 


সপ্রাচীন। কিন্তু এক “বশেষ ধরণের গণ্য রচনার ূ 
উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগ করেছিলেন ষোড়শ শতকে ফরাসী লেখক Montaigne 
012 প্রতাচয সাহিতোর প্রথম 8৯০১০, 


৪৪২. বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


(ই ধরণের রচনা রঙ বন্ধ থেকে তার পার্থ নে করে বলা হয়েছে য়ছে, 
“As a form of literature, the essay is a composition of moderate 


length, usually in Prose, which deals in an essay, cursory way 


with a subject, and, in strictness with that subject only as it 
affects the Writer.?s 


সংগে শিল্পীর একান্ত আত্ম-সাপেক্ষতা। “শল্পীর ব্যন্ত-চেতনার দ্বারা” 
পরিসর; হতে পারলে যে-কোনো বিষয় সার্থক 7855৫১-র উপাদান 


দাশগদ্পত 855৫5 কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে রচনা’ বা “সাহিত্যিক 
শুনা শব্দের ব্যবহার করেছেন।২ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র আবার এই ব্যবহারে 


চেতন 8 বহার সম্বন্ধে তার হৃদ কত্ত হয়েছে সদাাঁকত 

করে এনেছে এই নূতন ধরণের ₹ 
প্রসংগ বলে রাখা উচিত, প্রবন্ধের মধ্যে ব্যানু-চিন্তার 

নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যািবিচারন কল্পনা আম 

ইস্মমের মতই অসম্ভব-সম্ধানী। কিন্তু, য্যন্তি-বিচারই 

এবং সর্বস্ব, প্রাণের ধর্ম সেখানে "1! একান্ত কল্পনার মত অনন্য- 

পর যু নও সাহিত্যের জগতে একদেশ- 


১! Encyclopaedia Britannica. 


২। বাংলা সাহিত্যের একদিক। 


৩। সাহিত্য 
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ীকন্তু, সেই সংগে রসাবেদনের সাধারণনকরণের প্রয়োজনে প্রকাশের ক্ষেত্রে 
ব্যান্তত্বের-পাঁরস্রীতও (59170759099) আবাঁশ্যক। রামমোহন-ীবদ্যাসাগরের 
রচনায় Self Contact আঁত তাঁর বলেই Self Purgation অসম্ভব হয়েছে। 
গদ্য রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাজনারায়ণ-ভূদেবের চেতনা অন[ভূঁতি-ঘন, 
এরি তাঁদের মননও ছিল ব্রাদ্ধ-দীপ্ত। কিন্তু, প্রবন্ধ- 
বশল্প-স্বভাব রচনার ক্ষেত্রে মননের সংগে হৃদ্‌বৃত্তির অন্বয় 
অখণ্ড সম্পূর্ণ হতে পারে নি বলেই তাঁরা চিন্তা- 
বন্ধনে-পূর্ণ সার্থক 'প্রবন্ধ' রচনা করেছেন। দকল্তু, বাঁঙকমের শিল্প- 
ব্যান্তত্ব তাঁর জীবনের অনন্তমখী ভজ্ঞতার মধ্যে সহজ-মুন্ত পদক্ষেপে 
{বচরণ করে ফরেছে। কোথাও আড়ষ্ট হয় নি,_ হয় নি আবদ্ধ। শালিপ- 
স্বভাবের এই প্রবহমানতা ৫০১15) সকল ক্ষেত্রেই স্টার ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টর 
ব্যয়ের সংগে অনায়াসে আন্বিত করেছে। আবার, এই প্রবহমানতার 
ফলেই বাঁঙকম-গ্রীতভা জীবনের কোনো আঁভজ্ঞতার মধ্যে বাঁধা পড়ে নি, 
সকল ীকছুকেই অনায়াসে করেছে উত্রুমণ 09173০679)। শশালপ-ব্যান্তত্বের 
এই প্রবহমানতা, বৌদ্ধিক মননের সংগে তার সহজ অন্বয়, এবং তার সহজ- 
তর উৎক্রমণ, এই সব কিছ; ণমলেই ব্যান্তত্বধমর্ণ গদ্য-রচনার আঁঙ্গক- 
পদ্ধাত মনন্তপক্ষ হতে পেরেছে। মনে রাখতে হবে, মন ও মননের এই 
যুগপৎ-মৃ্তিবীবধানের ক্ষমতার জন্য জীবনভাবনার মধ্যে একাঁট উদার-ব্যাপ্ত 
দূরদৃষ্টি এবং নিঃসীমতা অবশ্য প্রয়োজন। 
Montaigne-এর রচনার শসাঁদ্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে In the sum- 
mer of 1580 the first two books of ‘Essais’ ‘were published at 
Bordeaux. Immediately afterwards Mon- 


বর taigne set off on a journey through. 
France, Germany and Italy which was to 
last nearly 18 months. Reasons of health. ..... were only 


one of his motives for travel. The Journal de Voyage (dis- 
covered in the 18th century) and the second edition of the 
Essais (1582) prove how much mental stimulus he derived 

from his observation of men and affairs.”১, ইতিহাসের দিক থেকে ? 
আমাদের বন্তব্য, মানুষ এবং জীবন-ীবষয় (men and 26917) সম্বন্ধে 
শর্শীজপ-ন্তের সচেতনতা (mental! 0000105) যখন পূর্ণ অবয়বাঁন্বিত 
হয়েছে, তখনই প্রবন্ধের মধ্যে স্বাঁধকার-সহীমত ব্যান্তত্বের অন্বয়ে ব্যান্তত্ব- 
ধর্মী প্রবন্ধ রসোতীর্ণ সাহত্য হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের যৌবন- 


৯৯৯৯৯? 


১) Chamber's Encyclopaedia. 
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মুক্তির ইতিহাসে ব্কিমের ব্যন্তিত্ব-ধমাী প্রবন্ধাবলী শিল্পি-ব্যন্তির পূর্ণ 
অবরবান্বিত হয়ে ওঠার সংবাদের সাহিত্যিক বাহক। 


y শিল্পির ব্যন্তিত্ব ৯স্পৃষ্ট সাহাত্যক স্বাদের সং 
মিশ্রণ। ২। প্রবন্ধের জীবন-জিজ্ঞাসাকে নিতান্ত আত্মসাপেক্ষ শিল্পাধারে 


দা সাহাতাক পরবে বা আবদার 


প্রবন্ধে এমন নিত্যনব যে ত রচনার পৃথক 
লোটনা প্রায় অ-পরিহার্য। কিন্তু, প্র্পো সে অবকাশ নেই। 
বিবিধ প্রবন্ধ কেবল অন্ভব করবউনিশ শতকীয় বাঙালি 


কোষ এই বিবিধ ্রকধ। নার একটি সাহিভাগনোনবিত জান 
গ্রন্থ এ বাবধ প্রবন্ধ দশন, বিজ্ঞান, ধর্ম A 

£ ১ ১ ত্য, ত FE 

ত, রাজনাতি ব্যলা- i সাহি k হাতহাস 


১১ বিজ্ঞাপন_বিবিধপ্রকধ ৷ 
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হলের সুত্রে গেথে বাঁড্কম তাঁর আলোচ্য রচনাবলীকে সত্যই কৌতুকাবহ 


৮৮ করে তুলেছেন। প্রসঙ্গগ্ীলর নামও সাহিত্য- 
5 ব্যঞ্জনার ধর্মে কৌতুকাবহ-_আশ্চর্য সৌরোৎ- 


পাত, আকাশে কত তারা, ধলা ইত্যাঁদ। নামের গুণেই বিজ্ঞান কখনো 
সাহত্য হয়ে উঠেছে, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু, নাম নির্বাচনের 
মধ্যেও বাঙালির সহজে-রসাতুর মনকে কৌতুহলী করে তোলার সাহাত্যিক 

রচনার মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য আছে। 'ধ্‌লা' সম্বন্ধে বাঁঙকম 
লিখেছেন 

“ধুলার মত সামান্য পদার্থ আর নাই। কন্তু আচার্য টিণ্ডেল ধূলা 
সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব শলীখয়াছেন।...... 

«১। ধুলা এই পাঁথবী তলে এক প্রকার সর্বব্যাপী। আমরা যাহা 
যত পাঁরষ্কার কাঁরয়া রাখ না কেন, তাহা মহন্ত জন্য ধলা ছাড়া নহে। 
যত বাব্যাার' করিনা কেন, কিছুতেই ধলা হইতে নিক্কীত নাই। যে 
বায়; অত্যন্ত পাঁরল্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধুলা পরর্ণ। সচরাচর 
ছায়ামধ্যে কোন রম্প্নিপাঁতত রৌদ্রে দৌখতে পাই, যে বায়ু পাঁরজ্কার 
দেখাইতোঁছল, তাহাতেও ধলা চিক্‌ চিক্‌ কাঁরতেছে। সচরাচর বায়; যে 
এরূপ ধূলাপূর্ণ, তাহা জানবার জন্য আচার্য-টণ্ডেলের উপদেশের 
আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানে । কিন্তু, বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য 
বহ্রীবধ উপায়ের দ্বারা বার; আত পাঁরপাটি করিয়া ছাঁকয়া দেখিয়াছেন।” 

বিভ্ঞানের তথ্যকে উপাখ্যানের মত সরস বর্ণনা করেছেন বাঁতকম, সেই 
সংগে কৌতূহলকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছেন। এখানেই বিজ্ঞানের 
আলোচনা সাহিত্য-স্বাদী হয়েছে। 

সাম্য রচনাবলীর “বজ্ঞাপন'এ বাঁঙকম লখেছিলেন,_“সাম্যনীতি নূতন 
নহে, কিন্তু ম্রোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন; আমি তাহা কর 
নাই। আমি সাম্যনশীত যেমন মোটামুটি ব্যাঝয়াছ, সেইরুপ 'লাখয়াছ। 

অতএব, নীত-শাস্ত্রের সাহত প্রভেদ দৌখলে 
সাম্য কেহ রাগ কাঁরবেন না। আরও স্বদেশীয় সাধারণ 
জনকে এই তত্্বীট বঝাইবার জন্য লিখিয়াছ। স্যাঁশাক্ষিত বাঁদ ইহাতে 
কিছু পাঁঠতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। আঁশাক্ষিত পাঠকদিগের 
হৃদরে এই নণাঁত অঙ্কুরত হইলে আমি চাঁরতার্থ হুইব ৷” সাম্য সম্বন্ধে - 
লেখকের এই মন্তব্য একালের পাঠকের অবশ্য স্মরণীয়। বাঁঙকমের সাম্য- 
বিষয়ক রচনাবলীর ছাব্রপাঠ্য ভাষ্যকারেরা আজ প্রতীচ্য সাম্যতত্তের সম্ভব 
অসম্ভব উদ্ধৃতি-ব্যাখ্যায় বাংলাভাষা-জননীকে কণ্টক-জর্জর করে তুলেছেন। 
কিন্তু, একথা ভাবা উচিত, অসাম্য ইতিহাসের একাঁট বিশ্বব্যাপী সমস্যা। 


প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রবন্ধ প্রন্থ .দহাটতে ধর্মচিন্তা তত্ব-বিচার এব 
আতা য় এ্রাতহ্য-ভ যুগপৎ এ ধ | 
টা ভারতীয় এঁতিহ্য-ভন্তি চি কত্রবদ্ধ হয়েছে 


রে ংগে 
ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন “তা বালিতে আমরা বাঁঙ্কমচন 

3 বুঝিয়া থাকি। হাতিপূর্বে য়নরোপে এইভাবে 

tt ক না রী ত স্রষ্টার মিলন একাধিক কবি 

ও ওপন্যাঁসকের ক্ষেত্রে ঘটয়াছে, নত বাংলা 

ভি আধাঁনক ভ তায় সাহিত্যেই, সু ও সৃজ্টি- 

কর্তর এ ভ ত এই প্রথম ।?২ বস্তুতঃ, এদিক 4 সাহি যর 
জগতে ‘ক নত এক নুতন ক 


এখানে প্রধান 
HES; তর দপ্তরে ‘Confessions 01 an 


১। ঘণ্টব্য_বাঙ্কমচন্দু 
২! কমলীকাল্তের দ’্তর_সাহত্য পারষৎ সং সম্পাদকণয় ভূমিকা ৷ 


বাংলা সাহত্যে প্রবন্ধের মুক্ত 88৭ 


English Opium Eater’ এবং 421০151০1৩5 Papers’-এর যথাক্রমে আ্গক 
ও িষয়গত সাদশ্য রয়েছে। কিন্তু, আবার বাল, কমলাকালন্তের সাহিত্য- 
রস একান্তভাবে বিষয় এবং আঁঙ্গক-ীনরপেক্ষ। এই প্রবন্ধাবলীর, রস- 
ধর্মের একমাত্র উপজীব্য বাঁঙ্কমের নিভৃত-গভাীর ব্যন্তিত্ব। 
আধুনিক বাঙালি চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রাতভূ হিসেবে বাঁঙ্কম-ব্যন্তিত্ব 
বাঁচন্র-জটিল, অনল্তমখী চারত্র-বৈশিষ্ট্যের আকর। স্বাদোশক, রাজ- 
নৈতিক, সামাজিক, সাহাত্যিক, এঁতিহাসক, দার্শানক ইত্যাঁদ, অজস্ৰ বিচিত্র 
চেতনার সমবেত ফলগশ্র্্বত সু-বৃহৎ বাঁঙ্কম- 
লে আঁভনব . প্রাতভা। দন্তু, কমলাকান্তের দপ্তরে সেই অখণ্ড 
ব্যান্তত্ব এক-একটি রচনায় এক-একটি 1বশেষ 
চারন্রোপাদানকে নিভৃত-একান্ত আঁভব্যান্ত দিয়েছে। সেই সংগে পরিবেশ 
বর্ণনা, এবং সেই পাঁরবেশ-বোশল্ট্যের সংগে ব্যা্তমানসের সূক্ষযীতসক্ষম 
প্রতিক্রিয়া রচনার ব্যঞ্জনা খণ্ডকে অখণ্ডরূপে উদ্ভাঁসত করেছে,_অংশের 
মধ্যে পূর্ণকে করেছে প্রাতাবাম্বত। ফলে, অখণ্ড বরাট বাঁঙকম-প্রাঁতভা 
চূর্ণ হয়ে পড়েছে অনন্তমুখী বাঁঙকমবব্যান্তত্বের ব্যঞ্জনায়। মনে রাখতে 
হবে, এ হারকচূর্ণ। মূল প্রাঁতভার হীরার ধার ও দীপ্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
পূর্ণ বিম্বিত; অথচ সীমিত বলে অনেক সহজে আয়ত্তগম্য। এঁদক থেকে, 
একাটি 'বাচন্র জটল ব্যান্তমনকে তাঁর মনের গভনরে ধাপে ধাপে আঁবজ্কার 
করার জশবনান্দট্‌কুই কমলাকান্তের দপ্তরের যথার্থ রসমূল্য। এই আস্বা- 
দনের এীতিহাঁসক বিভা কমলাকান্তের ছত্রে ছত্রে প্রদীপ্ত হয়ে আছে, অংশতঃ 
উদ্ধার করার সার্থকতা নেই,_“সখের কথায় বাঙালির অধিকার নাই 
[িন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্ডি যতই হৃদয়-বদারক হউক না কেন, 
তাহা বাঙালির মর্মোন্তি। আর কাতরোন্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসত 
সম্পূর্ণ সুখীও সখকালে পূর্বদুঃখ স্মরণ কাঁরয়া কাতরোন্ত করে। নাহলে 
সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণ কোথায়? 
সুখও দঃখময়__ 
‘তোমায় যখন পড়ে মনে, 
আলুইলে কেশ নাহ বাঁধি 
এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা ।৮ প্রত্যাশা করব পাঠক এর পরেও 
পড়ে চলবেন 'একটি গীঁত'এর অবাশল্টাংশ, পড়তে পড়তে ক্রমে উপায় 
থাকবে না গোটা দপ্তরে খণ্ডনীবাক্ষিগ্ত বাঁঙকম-ব্যান্তত্বকে অখণ্ড সম্পূর্ণ 
আয়ত্ত না করে। 
কমলাকান্তের দপ্তরে তিনাঁটি রচনা বঁঙ্কমের নিজের লেখা নয়। 


88৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


চন্দ্রালোকে' ও ‘মশক’ লিখোঁছলেন অক্ষয়চন্দ্ সরকার, স্লীলোকের রূপ" 
এর লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

মচরাম গড়ের জীবনচাঁরত বঙ্গদর্শন থেকে প্রথম পদনমর্দাদ্রত হয় 

j ১৮৮৪ খনন্টাব্দে। ইংরেজের তাঁবেদার সরকারি- 

ই চাকুরের প্রাত তীন্র ব্যঙ্বিদ্লুপ প্রয়োগ করেছেন 

y বাঁজ্কম এই রচনায়। তাঁর Satire-এর মধ্যে এই 
পরন্থেই বিদ্নুপের ঝাঁজ সবচেয়ে বোশ। 

‘ললিতা ও মানস’ বণ্কমের অপারিণত বয়সে লেখা কবিতা। Rএ- 
mohan’s wife অপরিণত মনের কাল্পত প্রথম 
উপন্যাস, ইংরোজ ভাষায় লেখা ৷ গ্রন্থটির বাংলা 
অনধবাদ আরম্ভ করেও তান শেষ করে যান নি। 


"বাঁৎ্কমের অপরাপর 
রচনা 


রচনাপঞ্জীর উদ্ধার সম্পূর্ণ হয় না। 
আলোচ্য যুগের বাঁত্কমানুসারী প্রব্ধলেখকদের মধ্যে সমূল্লেখ্য ছিলেন 


সম কমলাফান্তের দপ্তরে গ্রহণ করোছলেন। এদের রচনার উৎকর্ষ ও 

| ২ ২৬নংঅকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এতেই নিহিত 
ক অক্ষয়চন্দ্রের (১৮৪৬-১৯১৭) পতা গঙ্গাচরণ সরকার। (তান 

সাহাত্যক ছলেন। কষ বঙ্গ দর্শনে রস-প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যিক 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করোঁছলেন। ছাড়া, তাঁর নিজের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 
সাধারণী” ও মাসিক 'নবষদ্গ'-এ অক্ষয়চন্দ্রে লেখা নিয়মিত প্রকাশিত 
হত। কে” এ বিষয়ের = ক দক্ষতা ছিল সাধক; বরাত 
এলেন এ বিষয়ের একটি উৎকট নিদন। গম্ভীর চালের প্রবন্ধও 


সনাতনী (১৯১১), 
অক্ষয় সরকার নপক ও রহস্য (১৩৩০ বাং) ইত্যাদি গ্রন্থে 


সংকলিত | 
TOE SEU হয়ে আছে। সরস বাঁহরাবরণের 


য় ন্যে তোমাদের এত আড়ম্বর কেন?” 
অক্ষয়চন্দ্রের পদ্য রচনার নিদর্শন র পদ্য (১৮৭৪) এবং 


সেম (১২৮৭ সাল)। শেষের “সাক্ষর বর্জিত পয়ার ছন্দে 


বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের মুক্ত ৪৪৯ 


শলাঁখত পল্লীচিত্র।” ‘হাতে হাতে ফল’ নামে একখান প্রহসনও ?তাঁন 
দলখোঁছলেন। রর 

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে বাঁঙ্কমের রস-ভাবনার সংগে গবেষণা 
ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-জিজ্ঞাসার প্রবণতা হস্ত হয়েছিল। নানাপ্রবন্ধ-তে 
(১৮৮৫) এ'র অনেকগযাল প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থাটর বিষয়- 
সূচীতে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নালাখত প্রবন্ধগ্ীলও আছে,_ভারত মাহমা, 
শবদ্যাপাতি, কার্যকারণ সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, চার্বাক দর্শন, কোমত্‌ দর্শন, 

সভ্যতা, মনুষ্য, ও বাহ্যজগৎ। এই নাম-তালকা 

বার স্রগোগান্যার থেকেই রাজকৃষ্ণের জিজ্ঞাসার বহমাখতার 
পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রসার ও গভীরতার যুগপৎ পাঁরচয় 
প্রকাশিত হতে পারবে প্রবন্ধগ্ীলর অধ্যয়নের মাধ্যমে। রাজকৃষ্ের প্রায় 
সকল প্রবন্ধেই তথ্যান্‌সন্ধিৎসা ও তত্বীজজ্ঞাসা প্রবল। কিন্তু, তাঁর ভাবনা 
ও প্রকাশের মধ্যে রয়েছে সার্থক সাহাত্যিক সরসতা। 'বদ্যাপাঁতর ব্যক্তি- 
পরিচয়ের সার্থক আবিজ্কর্তা রাজকৃষ্ণ। এীতহাসক য্দান্তসদ্ধান্তে পূর্ণ 
সে গবেষণা-প্রবন্ধের আরদ্ভ হয়েছে নিম্নরুপে 8 

'বদ্যাপাঁতি বঙ্গ কাব্য-কাননের পিকবর। তাঁহার সংগীত ধ্বাঁনর 

) 

সংগে সংগেই সরস কাঁবতা-কুসুমের বসন্ত সৌরভ বাঙালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। 
তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শীনয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধ্বকর সমধর 
ধগয়াছে; কত প্রোমকের পুলাকত তন অতুল আনন্দানল হল্লোলে 
আন্দোলিত হইয়াছে । এমন অমৃতময় স্বরলহরী বিস্তার করিয়া কোকিল 
ধাতু-রাজের আগমন বার্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি, তাহার স্বরে 
মন মোহিত হয়, হৃদয়-তন্ত বাজিয়া উঠে; সেইরূপ যখন বিদ্যাপাঁতর গীত 
শ্রবণ কার, ভাল করিয়া বাঁঝ না ব্াঝ, তাহাতে মন মগধ হয়, হৃদয়ের 
অন্তরতম তন্তু পর্যন্ত বাঁজিয়া উঠে, এই কলকণ্ঠ ভাবুক-ীপকবরের জীবন- 
বৃত্তান্ত: জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়!” 

প্রাবন্ধিক রাজকৃষ্ণের রচনা-বোশল্ট্য এখানে স্বতোভাস্বর। হীন 
রাজবালা নামে একটি উপন্যাসও লিখোঁছলেন। তাছাড়া, বাভন্ন কাঁবতা- 
রচনাতেও দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। 

বাঁঙ্কম-ভন্ত রক্ষণশীল "হিন্দ: প্রাবান্ধিকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসদ (১৮5৪ 
_১৯১০) সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। চন্দ্রনাথের রচনা-ভাঁঙ্গ, অথবা ভাব-দম্টির 

সংগে বাঁতকমের সাদৃশ্য দুরান্বিত। এদিক 

চন্দ্রনাথ বস থেকে তাঁর রক্ষণশীল মনন এবং প্রকাশ ভাঁঙ্াও 
বরং ভূদেবের অনুসারী কিন্তু, ভুদেবের চিন্তার প্রসার এবং দূরগাঁমতা 
চন্দ্রনাথে সর্বদা সুলভ নয়। তাঁর তীক্ষণ বুদ্ধি ও তর্কবিচার অনেক 


২৯-২য় 


৪৫০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 

সময়েই রক্ষণশীল সংস্কারের সীমা আতিক্রম করতে পারে নি। চন্দ্রনাথের 

প্রকাশত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আছে শকন্তল তত (১৮৮১), ফুল ও ফল 

(১৮৮৫), হন্দ বিবাহ (১৮৮৭), ত্রিধারা (১৮৯১), হিন্দুত্ব (১৮৯২) 

কঃ পল্থাঃ (১৮৯৮), সাবি্রীতত্ত (১৯০০) ইত্যাদি৷ পশু পাত সম্বাদ 

(১৮৮৪) নামে একটি এীতহাসিক উপন্যাসও চন্দ্রনাথ লিখোছলেন। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) সাহত্য-সাধনা বাঁঙ্কম প্রভাবিত 


যুগে সটত হলেও এ'র শিল্প-ভাবনা প্রাগ্রসর 
478 হয়োছল। অতএব, তাঁর প্রবন্ধ, গবেবণা-নবন্ধ, 
উপন্যাসাদর বিচার পরবর্তা* পর্যায়ের অন্তর্ভত হবে। 


আলোচ্য কালের সাহত্য-প্রবন্থকারদের মধ্যে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 
শামও অবশ্য উল্লেখ্য। এর প্রকাশত গ্রল্থাবলণর আধিকাংশই হয় কাব্য, 


২ বঙ্গবাসীর সম্পাদনকর্মের সংগে যুক্ত 
২ম রটনাবলীর মধ্যে আছে, দুর্গোৎসব (১৮৮৩) উদ্ভট 
কাব্য, সাতনরী (১৮৮৮) ব্ডকার্য, সহরাচিত্র ও সোহাগচিন্র (১৯০১) 
'কোতুক চিন্রাবলশ।, 

নাক sre রা জনিত অনয বেট ৭ 
খাণ্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। এর প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা 
ডি থ-চিন্তা এবং আরো বহণগ্রন্থ বিষয়গৃণে 


র নিছক বিষয় ও 'বিবৃতিগত 
হু হা ড় হি ও 
সমালোচনা ‘উনাবংশ ত এ জে এককালে প্রবল 
আলোচনার বিষয় হয়েছিলেন। 
হু বে নন নার একটি নত ধার পট ১ 
হয়েছে র বাড়ির প্রভাবে । মহর্ষির পত্র 


বাংলা সাহত্যে প্রবন্ধের মস্ত 17২ 


প্রকাশ প্রথম সূচিত হয়োছিল কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মব্যাখ্যা ও বন্তুতাবলীর 
মধ্যে। কেশবচন্দ্রের ধর্মীচন্তার সংগে স্বদেশ- 
সহ চিন্তা অনায়াসে যান্ত হয়েছিল। আর, তার মূলে 
{ছিল তাঁর আবেগ-্পৃত বিশ্বাস। ফলে, কেশবচন্দ্রের ইংরোজ-বাংলা 
বন্তুতাবলন সাহিত্য-স্বাদতায় খদ্ধ হয়ে আছে। ব্ৰহ্মোংসব, .আচার্ষের 
উপদেশ, সেবকের নিবেদন ইত্যাঁদ রচনাগুচ্ছে এ সব বন্তৃতা সংকালত৷ 
হয়েছে। “জীবনবেদ (১৮৮৪) কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনীর মত ।”?১ 
শদ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী কেবল বন্তুতার সীমায় নিবদ্ধ নয়। 
তাঁর মননের মধ্যে একটি সহজ দার্শীনক ব্যাদধ ছল; সকল বিষয়েই দৃষ্টি 
ছল মূল-সান্ধিংস। তাছাড়া, 1দ্বজেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাটি ভান্ত- 


প্রবল কাঁব-প্রাণ। দার্শীনকের তত্ীজজ্ঞাসার প্রেরণায় ভাষা যেমন খজন ও. 
প্রাঞ্জল হয়েছে তেমন কাঁবভাবনার প্রভাবে 
দবজেন্দনাথ ঠাকুর রচনা হয়েছে সত্যানষ্ঠ, সূন্দর। কাব্য, গাঁণত, 


ভাষাতত্ব, দর্শন, ধর্ম, নানা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিবন্ধ রচনা করেছেন। 
কিন্তু, সর্বত্রই তাঁর রচনার স্বভাব অপারিবাঁ্তত। ভাষাত বিষয়ক 
আলোচনায় তথ্যসান্ধংসার সংগে সত্যরসের সমন্বয়ের একটি নিদর্শন ৪ 
“নীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার বিরাচিত কোনো গ্রন্থের কোনো একস্থানে প্রসগ্গ- 
ক্রমে বালয়াছেন “দ্বৈতং ন সহতে শ্রীত” শ্রদীত দ্বৈত সহেনা; ইহার জড় 
ধাঁচার একট কথা ইংরেজিতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, অমুক কথা Does 
not bear scrutiny অর্থাৎ অমুক কথা অনুসন্ধান সহে' না। ইংরোজ 
এবং সংস্কৃত উভয় স্থলেই “সহে না” কথাটার ভাবার্থ অবিকল সমান। 
অন্ধেনৈব নঈয়মানাঃ যথান্ধাঃ; অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায়। ইংরেজি 
ভাষায় ইহার অবিকল জড় বচন সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়_One 
blind man leading another, এইরূপ আমরা দেখিতোঁছ যে, সংস্কৃত 
ইংরেজির সৌসাদৃশ্যের টানা জালে ভাষার একট আধ; খোঁচ খাঁচ পর্যন্তও 
এড়ায় নাই। 

'বভীষণ যখন রাবণকে অনেক সাধ্য-সাধনা কাঁরয়া বুঝাইয়া বাললেন 
যে, রামকে সণতাকে প্রত্যর্পণ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়, তখন রাবণ বাললেন, 
“আম ভাঙ্গিয়া যাইতে পাঁর কিল্তু নত হইতে পাঁর না” I can break 
but cannot bend । বাল্মশীক কথাটি বাঁলয়াছেন আই রক্ষা_-আমরা যদ 
কেহ প্রসঙ্গ মে ও কথাটি কোথাও 'লাখিতে সাহস কারিতাম তবে নিশ্চয়ই 
তাহা সমালোচকের বিষদষ্টিতে পড়িয়া ইংরেজি অনুকরণের কেটায় 
সজোরে গনাক্ষপ্ত হইত” ্‌ 


শালি 


১। বাঙালা সাঁহত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২য় সং। 


৪৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


উবাতত্বের আলোচনা এরূপ উদাহরণ-ভূয়িষ্ঠ ও তত্ু-খদ্ধ হয়েও এমন 
ও হতে পারে, এ-কালে তা আমাদের কজ্পনাতীত। এ'র প্রবন্ধ- 
গ্রন্থাবলীর মধ্যে চারখন্ড তত্তাবদ্যা (১৮৬৬-৬৯), নানা চিন্তা (১৩২৭ 
সাল), প্রবন্ধমালা (১৩২৭ সাল), চিন্তামণি (১৩২৯ সাল), গীতাপাঠের 
ভূমিকা ইত্যাদি রয়েছে। তা ছাড়া, দবজেন্দ্রনাথের তথ্য-খাদ্ধ সরস ভাবনা 


আরো বহ; ছোট ছোট পঢস্তিকায় নিবদ্ধ আছে। 

নতেন্নাথ ঠাকুর সাহতা-বাত্তর ব্যাপক অনুসরণ করেন নি। তাহলেও 
SEY ঈলোচ্য, যুগের গদ্য রচনার ইতিহাসে তাঁর ৷ 
বোদ্ধধর্ম, বোম্বাই চিত্র, বাল্যকথা ইত্যাদি 

সমুলেখ্য। 
নাথ ঠানুর জ্যোতীরন্দ্রনাথও গদ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 
| শব্ধ মঞ্জরীতে তার ছু কিছু সংকলিত 

আছে। 


? ॥ সব দেখ্‌লুম। রামচন্দ্র! 
দেশেই এ এক কথা। শক্তিমান পূরযরা EE 
রুষরা যে { 
গুলো ভেড়ার দল এ শা দিকে ই | 
“অবশ্য ভোট 


রী 'ালটের সংগে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা 


বাংলা সাহত্যে প্রবন্ধের মবান্ত ৪৫৩, 


প্রজাগুলো ত সেখানেই মারা গেল,_ হে রাম। চম্‌কে যেয়ো না, ভাঁওতায় 
ভুলো না।” 

দেশে-বিদেশে গণতন্ত্রের এই 'ভাঁওতার' সম্বন্ধে আজও আমাদের 
সাবধান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিবেকানন্দের অসংখ্য গদ্য রচনাবলীতে 
হয়েছে কেবল ভাব ও ভাষায় নয়,াবষয়-ভাবনাতেও। 

একালের গদ্যে আরো একটা নতুন রূপ দেখা দয়োছল,_সে জীবন- 
চাঁরত ও আত্মচাঁরত রচনার ধারা । ইণতিহাস-ীনচ্ঠার সংগে সমকালীন জীবন 
ও মন্ব্যত্বের সম্বন্ধে সুগঠিত কৌতূহল এই সব রচনার জন্ম দয়েছে। 
এদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচাঁরত 
(১৮৮১), যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধসহ্দন দত্তের জীবনচাঁরত 
(১৮৮৫), বিহারীলাল সরকার এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই খাঁন 


জীবনচারত এবদ্যাসাগর'-এর চারতগ্রন্থ উল্লেখ্য । শবনাথ 
ও রত শাস্শর রামতনু লাঁহড়া ও তৎকালীন বঙ্গ- 


সমাজ ও আত্মচাঁরতের কথা উল্লেখ করোছ। কার্তকেয় চন্দ্র রায় শক্ষতীশ 
বংশাবাল চাঁরতে' 'নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ’ 'দয়োছলেন। তাছাড়া, 
তাঁর আত্মচারতও বিশেষ উল্লেখ্য গ্রন্থ। 

জণবনচাঁরত ধারার একাট নূতন বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন করে যোগেন্দ্রনাথ 
বদ্যাভূষণ প্রাঁসদ্ধ হয়োছিলেন। বাংলাদেশে তখন যুরোপের আদর্শে রাজ- 
নৈতিক বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তৃত হচ্ছে। যোগেন্দ্রনাথ এই সময়ে লিখলেন 
জোসেফ ম্যাীসান ও নব্য ইতালি, ওয়ালেসের জাবনব্ত্ত, জনস্টুয়ার্ট 
মিলের জীবনবৃত্ত ইত্যাদ। এই সব রচনার ফলশ্রব্বাত সহজে অনদমেয়। 
যোগেন্দ্রনাথ আর্য দর্শন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় ভাষায় 
লিখিত! এর একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। 


উনাঁবংশ অধ্যায় 


নাটকেত্র মুক্তি ও পূর্ণবিকাশ্ 


বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মযান্ত কাল বাংলা নাটকেরও স্বর্ণযদগ। পূর্ববর্তী 
একাধিক অধ্যায়ে বলেছি, নাটক যৌথ 'শল্প। জাতীয় চেতনার সকল 
উপাদান ঘনতম-নিবদ্ হতে না পারলে সার্থক নাটকের রচনা, আভনয় বা 
উপভোগ কোনোটিই সম্ভব নয়। নাট্যাশল্পের . জগতে রস-স্ফুরণের 
বাহরঙ্গ উপাদান তিনাঁট,€১) নাট্যকার, (২) মণ্ড ও আভনেতা, (৩) 


৪৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দশকিমণ্ডলী। এই ত্ৰিবিধ উপাদান যখন একান্ত-নাবষ্ট জাতীয় ভাবনার 
“বারা যুগপৎ সামগ্রিক ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অখন্ড এঁক্যে ধৃত হয়, তখনই 


মাত ও নাটকের বখন জাতির অখন্ড-সাধারণ চিত্ত-প্রেরণাকে তাঁর 
বস রচনায় স্ফুটতম করে তোলেন, আভনেতা ও 

অভিনেত্রীরা যখন একই চিত্ত-প্রেরণার অংশীদার 
হিসেবে স্ব ভাবে সেই নাট রুপায়িত করেন, কেবল 


তিলে টা টার তোকে: সকল বচন টকা 
TTT তেতো উজার নিট 
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বরঙগমণ্ডের যুগ চলেছে। কলকাতার নাগাঁরক সমাজেও গঢ়ঁটকয় অভিজাত 
সমাজ-শ্ৰেচ্ঠের রুচি ও আস্বাদনের সীমার আবদ্ধ. হরোছিল নাট্যাভনয়ের 
উপভোগ। একদিকে আবেগাকুল জাত-প্রেমের নিরঙ্গ-প্রায় চেতনা 
বোঁদ্ধিক আভিজাত্যের মধ্যে সীমিত ছিল। অন্য দিকে তার সংগে আর্থক 
আভিজাত্যের প্রয়াস যুক্ত হয়ে সেই জীবনোচ্ছবাসের নাট্যাবেদনকে নিতান্ত 
সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে গাঁণ্ডবদ্ধ করে রেখোঁছল। এই বদ্ধতা থেকে 
বাংলা নাট্যাভিনয় এবং নাটকীয় যৌথ জীবনাবেদনের প্রেরণা-উৎস যেখানে 
মুক্ত পেয়েছে, সেখানেই বাংলা -নাট্য সাহত্যের যথার্থ যৌবন-মান্ত। 
বাংলা নাট্যসাহত্যের এই জাতীয় ম্যা্তলগ্নে ধাত্রীত্ব করৌছল হিন্দু- 
মেলা। নবগোপাল মিত্র এই মেলার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৮৬৮ 


খনজ্টাব্দে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় আধবেশনে 
তা মেলার উন্দেশ্য ঘোষণা করে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গর তং বলেন,_“এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে 
শহন্দজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একান্রত হওয়ার ফল যদ্যাপ 
আপাততঃ িছযই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের 
মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত 
উপকার তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোন সাধারণ 
স্থানে একত্রে দেখা শুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ 
বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা 
হয়, ততই ইহা 'হন্দুমেলা ও ইহা 'হন্দ্যাদগেরই জনতা এই মনে হইয়া, 
হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বার্ধত হয়।”১ 

অর্থাৎ, জনতার মাধ্যমে বাঙালির জাতিত্ব-ব্দ্ধি, তথা 'স্বদেশাননরাগে'র 
অখন্ড-যৌথ সংগঠন ও সংবর্ধনই ছিল হিন্দ:মেলার উদ্দেশ্য । এই প্রচেষ্টা, 
নিছক নিরঙ্গ আবেগময় ছিল না। যৌথ ভাব-সম্মিলনের সম্পূর্ণতা 
সাধনের উদ্দেশ্যে মেলার অনুষ্ঠানে বস্তুগত ভিত্তি আশ্রয় করা হয়োছল। 
সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে সাংস্কাঁতিক 
আলোচনা ও অনযজ্ঠান ছাড়াও কুস্তী, সংগীত, প্রদর্শনী প্রভীতর ব্যবস্থা 
{ছল। সেখানে “মহিলাদের হস্তানার্মত সুচীশল্প- আসন, জুতা, থলে, 
খরপোস, পশমের ও সুতির কার্য, কৃষ্ণনগরের সাঁড়, ঢাকার স্বর্ণকারের 
রূপা ও সোনার গড়ন, বিবিধ বাদ্যযন্ত, নানাবিধ অস্ত্-শস্ত্র, ভা্করীয় 
প্রাতমূর্তি, ভারতীয় চিত্রকরদের পটচিন্র ও অন্যান্য ধরণের আঁকা ছাঁব 
প্রদর্শনী বিভাগে স্থান পেত এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ও মাহলা শিল্পী নিজ 
নিজ দ্রব্যের গুণানুসারে পুরস্কার পেতেন। প্রদর্শনীতে হস্তাশল্প ছাড়া 
ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্রব্য, এবং লাঙল, চরখা, 


HINA Et NEES 
১। দ্রষ্টব্য_ান্তর সন্ধানে ভারত। 


৪৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রবল হয়েছে। এ সব কিছুর মূলে ছিল সমত-বািষ্ঠ জীবন-চেতনার 
সর্বভামক অভিব্যন্তি। বাঙালির আত্মসচেতন জাতীয় জন্ত্রমব্‌দ্ধির এই 
সর্বব্যাপকতার মধ্যে রেনেসাঁস যুগের জীবন-ভাবনা পূর্ণায়ত হয়েছে, 
বাংলা নাট্য-সাহত্যের এখানেই ঘটেছে সার্থক যৌবন-মযান্তি। 
এই ম্ক্তপ্রভাবে সার্থক নাট্য রচনার সম্ভাবনা যেমন উৎসারিত হয়েছে, 
তেমনি নাটকের সংখ্যাপ্রচুর্যের প্রয়োজনও হয়েছে অপারিহার্য। একের পর 
এক রঙ্গমণ স্থাপিত হয়েছে, সহরে এবং 
পর মফস্বলে অভিনয়ের উৎসাহ বেড়েছে। বিশেষ 
178 করে সহরের সাধারণ রঙ্গালর়ে নিয়মিত 
অভিনয়ের ধারাকে অক্ষ 


হন্দুমেলার ভাব-প্রেরণা অবলম্বনে জাতীয়তা প্রব্দ্ধ প্রথম নাট্যরচনা 
হরলাল রায়ের হেমলতা নাটক (১৮৭৩),_একথা জানিয়েছেন 
পরাধীনতার 


ডঃ সুকুমার 
সেন।২ এই নাটকে বেদনা প্রকট হয়েছে, দিন্তু নাট্যোৎকর্ষ 
হয়লাল রায় উল্লেখ্য নয়। হরলাল বেণীসংহার অবলম্বনে 


শ্সংহার নাটক (১৮৭৪) লিখোঁছলেন, ম্যাক্‌- 
নাট = বনে লিখেছিলেন পাল নাটক (১৮৭৪); কনকপন্ম (১৮৭৫) 
নাটকের উৎস অভিজ্ঞান শকুন্তল। বঙ্গের সুখাবসান' 


হিন্দুমেলা প্রবর্তিত নাগরিক বাংলার যৌথ জীবন-ভাবনা প্রথম সার্থক 

নাটকীয় মুক্তি পেয়েছিল জ্যোতীরিন্দনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮-১৯২৫) 

রচনায়। বাঙালির ভাব, তথা হিন্দূমেলার কল্পনার জন্ম 

রিনা শরাছল সেকালের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাঁড়তে। 
এ 


নাটকের সন্ত ও পূর্ণীবকাশ ৪৫১৯ 


স্টির প্রধান বৌশষ্ট্য সেকালের পক্ষে দুর্লভ আজ্গক-চেতনা, এবং 
স্বাভাবক পাঁরচ্ছন্ন প্লট ও সংলাপের রচনার। জ্যোঁতারন্দ্রনাথের িজ্প- 
মননের মধ্যে একটি আভিজাত্য ছিল, সে কেবল ঠাকুরবাঁড়র জীবনযাত্রার 
ফল নয়, শিল্পীর থানষ্ট ফরাসি সাঁহত্য-চর্চার দ্বারাও তা প্রভাবত 
হয়োছল। 
এই পাঁরচ্ছন্ন আঁভজাত রর প্রথম প্রকাশ জ্যোতীরিন্দ্রনাথের প্রথম 
প্রহসন কাণ্চিং জলযোগ-এ (১৮৭২)। কেশবচন্দ্রপ্রবার্তত স্ত্রী-স্বাপীনতার 
আঁতিশষ্যকে ব্যংগ করেই প্রহসনটির কল্পনা। 
নতি খল . কিন্তু, বিদ্রুপের আঘাত কোথাও রহাঁচর সীমা 
অতিক্ৰম করে নি। সংলাপের ভাষা যেমন সরল ও স্বাভাবক, তার 
রুঁচও তেমন পারচ্ছন। জ্যোতারিন্দ্রনাথের এই প্রথম নাটকঁটিই সাধারণ 


'নাটকেরই মণ্-সাফন্য সেকালে জনীপ্রয়তার শীর্ষে উঠোছল। 
জ্যোতারল্দ্রনথর দ্বিতীয় প্রহসন অলীক বাব প্রথম প্রকাঁশত হয়ে- 
ছিল 'এমন কর্ম আর করবো না' (১৮৭৭) নামে। ঠাকুর বাড়তে অন্নান্ঠত 
একাীধক আঁভনয়ে রবীন্দ্রনাথ নামভূঁমকায় অব- 
aS তার্ণ' হয়ে নাটকাঁটর জনীপ্রয়তা বর্ধন করেন। 
জ্যোঁতাঁরন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে আছে 
শহতে বিগ্যীত' (১৮৯৬), ‘হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), এবং দায়ে পড়ে দার- 
গ্রহ’ (১৩০৯ সাল)। শৈষোন্ত দুটি রচনা ফরাঁস লেখক মলেয়ার-এর দণটি 


প্রণীত এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত-সাহত্যে ব্যাপক অধিকারের স্পষ্ট পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাঁহত্যের অন্যবাদ করবার সময়ে মল 


সস 


এসি 


১। এ৷ 


৪৬০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


নাট্য গ্রন্থাদির আদর্শ পথ ও পাঠানর্ণয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা 
ছিল সমধিক। 'বাঁভন্ন নাটকের ভুমিকায় এ-বিষয়ের বিস্তৃত পাঁরচয় 
আছে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের দুটি সংস্কৃত সংস্করণ; গৌড়ীয় 


্রীহর্ষের 'নাগানন্দ-এর অন্ধবাদ প্রসঙ্গে ভূমিকায় লেখক শ্রীহর্ষের বৌদ্ধ- 
ধমভাবকতার প্রামাণ্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ফলে, সাধারণ পাঠকের 
গালও হয়েছে তেমান জ্ঞানোদ্দীপক। ফল কথা, জ্যোতীরন্দ্রনাথের মধ্যে 
অন্ঃবাদকের নিজ্ঠাপূর্ণ শুলানসারিতার সংগে শিল্পার সহৃদয় জীবন- 
ভাবনা যুন্ত হয়েছিল। 


নাটক ত রষ্দনাথের মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার সণচনা হয় পররদাবক্রম 
১৮৭৪) নিয়ে 


মৌলিক নাটক: গারগ্রহ করোছল। তাহলেও, জ্যোতীরন্দ্রনাথের 

জেযোতীরিনদুনাথের সকল নাটকেরই বৈশি্ট্য হচ্ছে, তাতে আবেগ 

শাল্পিস্বভাব আছে, কিন্তু মানরাতারন্ত উচ্ছ্বাস নেই। এই 
প্রথম মৌলিক নাটকও সেই বৈশিষ্ট্যের 


প্রাতিভার ক 


র চা দনয়প্রণ সম্ভব হয় নি বলে, তাঁর 
যা নাকই পরত তে ভব হ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
91০৫0 একটিও লেখেন নি। এখানেই তাঁর সামিত প্রতচ্যাঁ ও 
অনদ্সরণের অনন্য-পূ্বতা। hae, 

=ণাবক্তম নাটক গ্রাঁকবীর সেকেন্দার ও পূরুর S ; 
পাত! দেশর উৎপাড়ন থেকে স্বদেশকে রক্ষা কা ইত 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণীবকাশ ৪৬১ 


প্রচ্ছন অন্দরাগনী কুল; পর্বতের কুমারী রাজ্ঞী এলাবলাও এ-বিষয়ে 
ছিলেন আত উৎসাহনী। কিন্তু, রাজা তক্ষশীল এলাবলার প্রণয় প্রারথী। 
আবার তার বোন অম্বালিকা সেকেন্দর-এর কাছে কিছুদিন বান্দনী থাকবার 
সময় থেকেই গ্রীক-সম্রাটের প্রাঁত হয়োছল প্রণয়াসম্ত। অতএব, একদিকে 
এলবিলার অনুরোধ, অন্যাদকে ভগ্নী অম্বালিকার নিবন্ধ, উভয় সঙ্কটে 
তক্ষশীল দোলায়মান হয়ে থাকে । শেষে 01009» 
পর বিক্রম ঘাঁনয়ে আসে; সেকেন্দারের অতাঁকত আক্রমণে 
পুরুর সৈন্য পরাভূত হয়। আর দ্বৈরথ সমরে পুরু যখন সেকেন্দরকে 
আঘাতে তিনি মমূর্য্য হয়ে পড়েন। এলাবলা তখন তক্ষশীলের হাতে 
বন্দিনী। ঈর্ধাতুরা অম্বালকা বন্দী পুরুর কাছে তক্ষশীলের প্রাত এল- 
বিলার প্রণয়ের মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করে পদুরুকে প্রণাঁয়নীর প্রাত বিরূপ 
করে তোলে। মুমুব্প্রায় পুরুকে দেখতে গিয়ে তক্ষশীল তার হাতে 
নিহত হয়। অবশেষে সেকেন্দর পুর বিক্রম স্বীকার করেন, স্বাধীন রাজা 
বলে বরণ করেন তাঁকে। ভ্রাতৃহীনা অম্বাঁলকা সেকেন্দর কর্তৃক প্রণয়- 
প্রত্যাখ্যাতা হয়। নিজ দ'ক্কীত-ভারে আনামতা, সর্ববাণতা অম্বালকা 
এবার সচেষ্ট হয়ে পূরু-এলাবলার মিলন সাধন করে। কিন্তু, দুভ্ীগনীর 
সর্বরিস্ততার মধ্যেও দেশদ্রোহের কর্মফল আজীবন তার চেতনাকে দগ্ধ 
করতে থাকে৷ 
অন্বালকার ট্রাজেডি-ই নাটকাটর সর্বাপেক্ষা হৃদ্য অংশ। বস্তুতঃ, 
প্রণর-মুল্যবোধ রোমানৃটিক কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে। বারত্ব, যদ্ধদৃশ্য, 
উদাত্ততার উপস্থাপনা তাঁর নাটকে বহুল পরিমাণে চিত্রিত হয়েছে। 
কিন্তু, অপেক্ষাকৃত স্বজ্পায়তন হলেও সর্বাধিক হৃদয়-স্পশ্” হয়েছে 
[িতিক্ষ প্রেম ও সর্বস্ব-পণ দেশভন্তির জাতীয় জীবনাবেগ। য্দ্ধাদ 


সংঘাত রচনা করেছে নাটকীয় সমস্যার সজীব আবর্ত। 'আ্যাকৃশন্‌ ও 


'ইমোশন্‌-এর যুগপৎ সম্মিলন জ্যোতারন্দ্রনাথের নাট্যকলাকে নিষ্প্রাণতা, 
অথবা আতি-আবেগে বিনষ্ট হতে দেয় ?ন। 

প্রযবক্রম প্রথম নাটক বলে এই উভয়াবধ সংমশ্রণের পূর্ণতা বিহিত 
হতে পারে নি এখানে। তব, অদ্বালিকার প্রণয়-বিড়ম্বনার ট্রাজোঁডর, 
সংগে দেশ-প্রীতর কালোচিত প্রেরণা যে পিনদ্ধতম হয়েছে, তাতে সন্দেহ 
নেই। এই নাটকের তিনাটি দেশভীন্তমূলক সংগীত একদা ব্যাপক জন- 
প্রণীত লাভ করোছল,_তার মধ্যে “মালি সবে ভারত সন্তান’ গানাট, 


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ॥ 


a বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দ্বিতীয় নাটক ‘সরোজিনাী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর (১৮৭৫), 
কাহিনী আলউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে গাঠত। মেবার- 
রাজ লক্ষন্ণীসংহের কন্যা রূপগুণবতন 

সরোজনীর প্রণয়াধকার নিয়ে বাদলাধিপাঁত 

বিজয়াঁসংহ ও গারাধিপাঁতি রণাঁসংহের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অথচ, 
এ'রা দুজনেই ছিলেন মেবারের শন্তিস্তম্ভ। এই আত্মকলহের সুযোগ 
নিয়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের শেষে লক্ষণ- 
সিংহ, তাঁর বারটি পাত্র ও বিজয়াসংহ সকলেই প্রাণ দিলেন, সরোজনী 
সখাঁদের সংগে করল আঁ্ন-প্রবেশ। এই মূল কাহনীর ফাঁকে একটি 


"২ নমীসংহের হাতে বন্দী হয়ে যে তাকে ভালবেসে- 
| এন জানা যায়; ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য অজ্ঞাতে নিজের কন্যাকে 


সরোজনী নাটকে ‘আযাক্‌শন্‌'-এর সংগে '‘ইমোশান'-এর যোগ 
নিবিড়তর হয়েছে; হীতহাসকে অস্বীকার না করেও রোমান্স-সৌন্দর্য 
নির্বাধ প্রতিষ্ঠা পেতে পেরেছে। 'জব্ল্‌ জবল্‌ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ 
এই বিখ্যাত গানটি নাটকের জন্য রবীন্দ্রনা্ 


থর লেখা। ডঃ সুকুমার সেন 
বলেন,_“সরোজিন' নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক নাট 


না করেছে। ভাব কর্মে উদদশস্ত সেই অনবৰত অশ্রুমতীতে একটি 
অখণ্ড-পূ্ণ নাট্য-সার্ঘকতা রচনা করেছে। 


9 ক কা 


রর করে প্রাতীহংসাপর ‘হ তাকে মুসলমান 
9 সেনানী ফারিদের সংগোর্বিয়ে দিতে চান। কন্তু, 


সম্রাট সেলিম মতা উদ্ধার = 
ee EE 


নাটকের মুন্তি ও পূর্ণীবকাশ ৪৬৩ 


ক্রমে দুজনের মধ্যে প্রণয়াকর্ষণ নিবিড় হয়ে ওঠে। তখন, প্রতাপের বংশ- 
গৌরব অক্ষর রাখবার জন্য প্রতাপানুজ শন্তাসিংহ অশ্রুমতীকে উদ্ধার 
করে পৃথবীরাজের সংগে বিবাহ দিতে চায়। সেলিমের সংগে যুদ্ধের 
চরম মুহুর্তে আততায়ী কাঁরমের হাতে পৃথবীরাজ প্রাণ হারান। প্রতাপের 
মৃত্যুশয্যায় অশ্রঃমতীকে আমরণ ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাস গ্রহণের শপথ নিতে হয়। 
শ্মশানে উদাসীনা অশ্রমতী পৃথবীরাজ-প্রণায়নী মালনাকে দেখতে পায় 
পৃথবীরাজের মৃতদেহের পার্টবে। অন্যাদকে কামনামুক্ত প্রণয়বনভুক্ষু 
সেলিম শ্মশানে অশ্রুমতীর শেষ প্রণয়ের পরোক্ষ-পারচয় নিয়ে ফিরে 
আসেন। 
জ্যোতারন্দ্রনাথের প্রাতাঁট নাটকেই ঘটনার বহুমুখী জঁটলতা ও 
সংঘাতের নিয়ত-সচল নবীনতা বাংলা নাট্যসাহত্যের পক্ষে প্রায় অভাবনীয়। 
নাটকগুির আযকৃশন যেমন বিচিত্র, তেমন দুর-বিস্তারত। সরোজনী 
নাটক ছয় অঙ্কে শেষ হয়েছে। অশ্রুমতী পণ্টাঙ্ক হলেও, কোনো কোনো 
অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা প্রায় বিশাটর মত। কিন্তু, এই সমস্ত বাঁচন্রতাই 
প্রতাপের সর্বদ্বপণ দেশপ্রেম ও তাঁর কন্যা অশ্রুমতীর [তাতিক্ষু-গোপন ' 
নারীপ্রণয়ের ভাব-সংঘাতের মূলে কৌন্দ্রতা হয়েছে। সেই কোন্দ্রিত 
Climax-এরই পাঁরণামী ট্রাজেডি নাট্যশেষে উদাসিনী অশ্রুমতীর চির- 
'বদায়। অশ্রুমতার স্গাতোন্তিতে সেই ট্রাজৌডর নিভৃত স্বরূপ উদঘাঁটিত 
হয়েছে ৪ 
“অশ্রব। (স্বগত) ভীলদের দেশ ?_আমার বুড্ডাদাদার দেশ ? 
আহা! তখন আমি কি সুখেই ছিলেম। হ্যাম্বা খ্যাম্বাদের সংগে 
পর্বতের শিখরে শিখরে কেমন খোলয়ে বেড়াতেম- বরাহদের তাড়া করে 
কেমন ছটোছটি করতেম-_হাত ধরাধার করে ছুটোছ টি করতেম_হাত 
ধরাধার করে কেমন সবাই মিলে নাচতেম-_ল:কোচুরি খেলবার সময় এ 
গৃহায় আমি কতবার ল্যাকয়োছ-__আহা! তখন কোন জবালাই ছিল না 
_এ মুসলমান, ও রাজপৃত-সে সব কিছুই জানতেম না_কাকে ছলনা 
বনে কাকে সলেহ বলে ই জানতেন না? তখন কিছুই গোপন 
1? 
[ চতুর্থ অঙ্ক, সপ্তদশ দৃশ্য ] 
আবেগাতুর মুহূর্তের মর্মজবালাও সমত স্বাভাবিক মান্রাবোধের 
সহযোগে নাটকীয় হয়ে উঠেছে! জ্যোতীরন্দ্রনাথের বিষয়-বিন্যাসের ও 
দু যথাযথ স্বাভাবকতার আর একাঁট উৎকৃষ্ট নিদর্শন অশ্র- 
7 খেলব না ক্যান রে বাড়ি [আশ্রম]? তোর পাঁচ 
গণ্ডা বয়স বই নয়, তু খেলব নাঃ বাঁলস কি বকাঁড়ঃ তু ক্যামন্‌ 


৬ 


৪৬৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


ক্যামন্‌ পারা হয়েছিস, তু কি মোদের সে চেনি নোস্‌ঃ তোরে যেতে 
তে র বুক চুর চুর ফাটি যাচ্ছে।” 
বট নমর (১৮৮২) প্রসঙ্গ 
-ইাতিহাসাশ্রত হলেও মূল কাহিনণীটিতে এীতিহাঁসক স্বভাব লুপ্ত 
হয়েছে £_নাটকটি হয়েছে সম্পূর্ণ রোমান্টিক গুণান্বিত। লেখকের 
অপরাপর নাটকের মতই দেশপ্রেমের আবেগের সংগে প্রণয়ের প্রাতস্পার্ধতা 
বহরে নাট্যপারণাত হয়েছে সকরুণ। পূর্বের নাট্যালোচনায় জ্যোতি- 
রিন্দ্রনাথের বাস্তব-দৃন্টি ও স্বাভাবক চিন্রণ- 
মি দক্ষতার কথা বলোছ। এরই একটি উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন স্বন্নময়ী নাটকের জনতা-চিনর। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে জন- 
সাধারণের স্বভাব-বর্ণনার তাদের সরলতা, আস্থর-চিত্ততা, পরমুখা- 
পোক্ষিতা ইত্যাঁদ সহজ দুর্বলতা নিয়ে সস্নেহ কৌতুক করা হয়েছে।৯ 
বনময়ীর 'ইতর লোক'"এর চিন্রণে এই রস-প্রকরণের সার্থক পবিত্র 
লীক্ষত হয়ে থাকে। আলোচ্য নাটকের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাণ্কের 
"রসণচন্রণ সংক্ষিপ্ত হলেও, এ-বিষয়ের একটি সার্থক উদাহরণ। 
বিষয়ক 


অপরাপর রচনা ভাবে উদ্বোধিতা হয়েছিলেন। তাঁর রাঁচিত 

ফরাসি গল্প-কাঁবতার অনুবাদ 'ফরাঁসি প্রসূন’ 
গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তা ছাড়া, অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ভারতবর্ 
মধ্যয্রগের ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ, সত্য, সান্দর p 
সোপান, অবতার, মিলিতোনা। গদ্য-পদ্য-নাটক সর্বৰই জ্যোতিরিন্দর- 
শাথের অনুবাদ মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও বাং র 
একান্ত সান্নিধ্যে এসে পেপচেছে। অনেক ক্ষেত্রেই বলে না দলে, এ-সব 
যে লাগার দেশীয় অননবাদ, সে কথা বাবার উপায় থাকে না। 
দন্ত হিসেবে পিয়ের লোটিরর গ্রন্ধানবাদ মধ্যযুগের ইংরেজ বার্জত 


আমরা এখন সঃবৃহৎ শাখাব্ক্ষ-বিস্তারিত 
১! ঘষ্টব্য-বসজনি, মডজ্তধারা ইত্যাদি। 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৪৬৫ 


অফুরন্ত তালবৃক্ষের খিলান মণ্ডপতলে প্রবেশ কাঁরয়াছ। ইহা পশ্চিম 
ভারতের উপকূলবতা প্রদেশের মালাবার উপকূলের শত শত যোজন 
পর্যন্ত প্রসারিত।” 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ইংরোঁজ নাটক জুলিয়াস 
শঁসজার ও 'রজতাগার'র-র অনুবাদ; ইংরোজর গদ্যানুবাদের মধ্যে আছে 
এাঁপকূটেটসের উপদেশ, মাকস আলরিয়াসের আত্মীচন্তা। তা ছাড়া, 
'তাঁন মারাঠি থেকে তুকারামের রচনার পদ্যানদবাদ এবং ঝাঁশর রাণীর 
গদ্যান্বাদ করোছলেন। জ্যোতিরন্দ্রনাথের মৌলিক প্রবন্ধাবলী প্রবন্ধ- 
মঞ্জরী গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। 

{হন্দদমেলার আদর্শ-প্রবুদ্ধ অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখ্য 
উপেন্দ্রনাথ দাস। এ'র রচিত 'সরেন্দ্বিনোদিনীর' (১৮৭৫) আঁভনয় 
এককালে সরকার নির্দেশে বন্ধ হয়ে গিয়োছল। শুধু তাই নয়, এই 

নাটকের সংগে সংশ্লিষ্ট বলে স্বয়ং নাট্যকার 
৮554 এবং অমৃতলাল বস: প্রত্যেকে একমাস করে 
বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টের বিচারে অবশ্য দুজনেই 
মুক্তি পেয়েছিলেন। মূল গল্পটি রোমাণ্টক্‌ প্রণয়মূলক। তার সংগে 
হাগ্লর ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকে্ডেলের দাতা ও অমানষিক উৎপাঁড়নের 
কাহিনী যোগ করে জাতীয় বিক্ষোভ উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়োছল। 
পুস্তকের “বজ্ঞাপন'-এ 'হন্দনমেলাদির প্রেরণা ব্যাজস্তাতর সরস আবরণে 
প্রকাশিত হয়েছে £_ 

«একাদিন সন্ধ্যার সময় সালাঁকয়া হইতে কাঁলকাতায় আগমন কালে 
এক বটবৃক্ষমূলে এই প.ুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। প:স্তকাধিকারী কে, 
তাহা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই। ইহার একপ্রান্তে 
হস্তাক্ষরে এই কয়েকটি মাত্র কথা লিখিত ছিল £_“নবগোপাল মিত্র একাঁট 

প্রকান্ড জানোয়ার, বৎসর বৎসর (হন্দ মেলা 

সারেদ্াবনোদনী কাঁরয়া কি হইতেছে? মৃত ব্যান্তকে কে 
পানজাীবত কাঁরতে পারে? আবার শ্যানতোছ নাক, কাঁলকাতা, 
এ্াসোসয়েশন নামে একটি সভা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। শাশির- 
কুমার ঘোষের শ্রাদ্ধ হইতেছে।_এঁদকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার “প্রাচীন কাব্য- 
সংগ্রহ কারতেছেন। আমার পণ্ড চট্‌কাইতেছেন। কে পড়ে 2” 

নাটকের ভতরেও পরাধীনতার গ্লানি তপ্ততার সংগে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

স্রেন্দ্রবনোদিনাী'র একটি গান সেকালের স্বদেশ-প্রিয়জনের প্রীত 
আকর্ষণ করোঁছল £_ 


৩০-২য় 


৪৬৬ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


“হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাঁকল। 
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ভূবিল ॥ 
শোক সাগরেতে ভাস, ভারত মা দিবানিশি, 
স্মার পূর্ব যশোরাশি কান্দিতেছে অবিরাম; 
কে এখন নিবারবে জননীর অশ্রুজল !” 
উপেন্দ্রনাথ দাসের আরো দুটি রচনা শরৎসরোজিনী নাটক এবং "দাদা 
ও আমি’ নাটিকা (শেষেরটি ইংরেজি প্রহসনের আশ্রয়ে লেখা)। 
আলোচ্য যুগের নাট্যসাহত্যে প্রথম মুসলমান নাট্যকার ' হিসেবে 
মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) উল্লেখ্য। বসন্তকুমারী নামে একটি 


ক নাটক (১৮৭৩), জামদার দর্পণ নামক 
টা বাস্তবের “আবকল ছাঁব” 'বাশষ্ট একটি 
সামাজিক নক্সা নাটক (১৮৭৩), এবং 'এর উপায় 


নামে একটি প্রহসনের লেখক ইনি। 


উনগের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে প্রমথনাথ মিত্র ও উমেশচন্দর 
গুপ্তের নাম্‌ উল্লেখ্য। 


ছি জ্যোঁতারন্দরনা খর পরে সমকালীন যৌথ জাবন-ভাবনার 

El ফলশ্রবত যাঁর নাট্য-সাধনায় পর্নঞ্জত হরেছিল, তিনি 'গাঁরশচন্দ্র। 
বলেছি, পরকাশের ভিত্তি রঙ্গমঞ্চ, আর তার আশ্রয় যুগ- 

জীবন-চেতনার ঘন সংসান্ত। শর্গারশচন্দ্র বাং র 

ধানে জন্মদাতা ও ম্যনতবধাতা বললে অত্যন্ত হয় নন ন্যাশন্যাল 

থিয়েটার গঠনের আগে উদ্যোগপর্ব থেকেই তাঁর ঘানিষ্ঠ সংযোগ ছল: 


4 মুস্তাফ, মহেন্দ্রলাল বস 
অমতলাল মুখোপাধ্যায় (বলবা) ইত্যাদি আভিনেতৃমণ্ডলশ সেদিন 
'গাঁরশচন্দ্রকে মধ্যবতা করে একন্রবদ্ধ হয়োছলেন। 

রজ্ঘমণ্টের অভিনয়-ধারাকে অক্ষ রাখবার জন্যেই নাট্যকারের 


নাটকের মানত ও পূর্ণাবকাশ ৪৬৭ 


ভূমিকায় গিঁরশচন্দ্রের অবতরণ। মধসুদন-দানবন্ধুর সব কয়টি নাটকের 
সফল অভিনয়ের পরে বাঙ্কমচন্দ্রের উপন্যাসা- 
গিরিশচন্দ্র ঃ বলীকে নাট্যরূপায়ত করে মঞ্চস্থ করা হয়। 
অবশ্য, সে নাট্যরূপায়নের একক কৃতিত্ব ছিল গিরিশচন্দ্রেরই। তারপরে 
মণ্টসফল উৎকৃষ্ট নাট্যরচনার জন্য পঢরেস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, 
অভিনয়যোগ্য ভাল নাটক না পেয়ে বাধ্য হয়ে গিরিশচন্দ্রকে নাট্যরচনায় 
প্রবৃত্ত হতে হয়। অবশ্য, যাত্রা রচনায় তাঁর দক্ষতা পূর্বাবধি বহুল 
প্রশংসিত ছিল। হিয়েটার-এর ক্ষেত্রেও গনীতিনাট্য নিয়েই তান নাট্য- 
কারের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হন। তাঁর আগমনী ও অকালবোধন 
গণীতনাট্য রচনার কাল ১৮৭৭ খযীম্টাব্দ; দোললীলা রাচত হয়োছল 
আরো এক বছর পরে (১৮৭৮)। 
গিরিশচন্দ্রের বিরাট নাট্যসাহত্যের মূল্য নির্ণয়ের আগে, কয়েকাঁট 
এীতহাসিক তথ্য সম্পর্কে অবাহত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। প্রথমতঃ 
গিরিশ-প্রাতিভার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা নট-গুরু হিসেবে। আঁভনয়- 
ব্রতের ধারাকে অক্ষঃ্ন রাখবার জন্যেই নাট্যকারের 
টা সৃজন ক্ষেত্রে তানি আনচ্ছা-প্রবেশ করোছিলেন। 
৮ এদিক্‌ থেকে, তাঁর প্রত্যেকটি নাটক রচনারই 
একমাত্র না হলেও প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল আভনয়-সাফল্য। আঁভনয়- 
যোগ্য-উপাদানের যথাপারামাঁত রসোত্তীর্ণ নাট্যকলা-কর্মের পক্ষে অবশ্য- 
প্রয়েজন। অথচ, নিছক আঁভনয়-সর্বস্বতা আবার সার্থক নাট্য-রস- 
রচনার পাঁরপল্থী। গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার মৌল ইতিহাস সন্ধান করলে 
এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হতে পারবে। 
প্রথমতঃ রঙ্ঞগমণ্ে গিরশচন্দ্রের হাতে একটি সুনিদিন্ট নটগোভ্ঠী 
ছিলেন। এদের প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট আভিনয়-দক্ষ হলেও, প্রত্যেকেরই 
উৎকর্ষ ছিল এক একটি বিশেষ শ্রেণীর চার্র-রূপায়নে। আবার, বিশেষ 
ধরণের সংলাপ বা বাগৃভঙ্গি দিয়েই তাঁরা দর্শক-চিত্তকে সমধিক আকর্ষণ, 
করতে পারতেন। অতএব, নাটকের কাহিনী কল্পনার সময়ে একাঁট 
স্যানা্টি ধরণের চারত্রাবলী ও সংলাপের সৃষ্টি-সাীঁমার বাইরে গিরশ- 
চন্দ্রের যাবার উপায় ছিল না। এতে চাঁরন্র রচনার সজীবতা ও বৈচিত্র্য 
বহুল পাঁরমাণে ক্ষুগ্ন হয়েছে। তা ছাড়া, কোন্‌ কথা, কার মুখে' ক ভাবে 
উচ্চারিত হলে দর্শকেরা সবচেয়ে খাশ হয়ে উঠবে, নিরন্তর এই চিন্তায় 
তন্ময় থাকার ফলে নাটকের প্লট প্রায়ই পৃর্ণায়ত হতে পারে নি; ঘটনা- 
সংঘাত হতে পারে নি তীব্র-সংহত। 
এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। গিরিশচন্দ্র নিজেও জানতেন, তাঁর 
নাট্যরচনার অতুল্য সফলতার ভিত্তি মণ্টাভিনয়ে, নট্যরসের পূর্ণাঙ্গ 
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সংবদ্ধ নয়, কিন্তু বাঙালির যৌথ জীবনচেতনা-সংপূর্ণ। এই কারণেই, 
বাঙাল-চিন্তে তাঁর নাট্য-রসাবেদন চিরন্তনতার দাবি রাখে। 

এ-পযন্তি আলোচনা থেকে "ভূত হওয়া উচিত, নাট্যরচনা ও 
অভিনয়ের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র 'আ্যাকশন'এর চেয়ে ইমোশন্‌-এর "পরে 
জোর ।দয়েছিলেন বোঁশ। এই প্রসঙ্গে স্মরণ কারি, সখের দলের জন্য যাত্রা 
লিখেই গিরিশচন্দ্র নাট্যক্ষেত্রে প্রথম জনাপ্রয় হয়েছিলেন। উনিশ শতকের 


৭9 আবেগ-স্বভাব আবার যথাপারামত, আত্মস্থ হতে 
আরম্ভ করেছিল। নাটকের ক্ষেত্রে এখানেই বাংলার শিল্পচেতনার যথার্থ 
যৌবন-মুক্তি। প্রতীচ্যের আঙ্গক-চেতনার সংগে বাঙালির নাট্য-ভাবু- 
তার এই স্মমিত-সমন্বয় ক্রমশ? পদ্ণায়ত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদ ও 

শ্রলালের রচনায়। এই অধেহই এরা গাঁরশচন্রায় ধারার উত্তরস রণ। 
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চকল, বোধন ৮। রাবণবধ 
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৪৭১৯ 


সভ্যতার পাণ্ডা 
ফাণর মাঁণ 


পাচিকনে 
কালা পাহাড় 


সামাজক-পারিবারি নাটক এবং (৪) প্রহসন। আঙ্গিক-বিচারে, 
“গারশের সবপ্রথম নাটক ‘আনন্দ রহো, বা আকবর।”১ ইতিহাসাশ্রত এই 
ও পরতাপাসংহের দঃ বরণ ও স্বদেশ প্রেমের জলন্ত চিত উদ্য টিত 
হয়েছিল। তাহলেও, আনন্দরহো জনপ্রিয় হতে 

জাল নোটসহ পারে নি। এর পরেই প্রথম পৌরাণক নাটক 
রাবণবধ লিখুলেন গারিশ। পৌরাণিক বিষয়ের 

সা িসপো পরত কালে একটি প্রবন্ধে টন পৌর বলেছিলেন, 


রি আর তাঁর জীবনে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
পৌরাণিক নাটক £_ কপাশ্রয় লাভ ঘটে ১৮৮৭ খনীজ্টাব্দে। মধ্যবতণ 
রাবণ বধ সময়ে, বিশেষ করে ১৮৭৯-৮০ খশন্টাব্দ পর্যন্ত 
“ঘর মধ্যে রর চেতনাই যে 

0 লেখকের কন সে তবে সাত 
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নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ AG 


লালন করেছেন গভীর সহৃদয়তার সংগে। রাবণ-বধ-এ মধুসূদনের 
‘মেঘনাদ বধ কাব্যে'র ছায়াপাত। ঘটেছে প্রচুর পাঁরমাণে,_বিশেষ করে রাবণ 
চরিত্রের পাঁরক্পনায়। গ্ঁরিশচন্দ্রের মূল কাহিনীর আশ্রয় ছিল কৃত্তি- 
বাসের রামায়ণ। রাবণ সেখানে যথাপূর্ব বি-ভীষণ রাক্ষস। কিন্তু, 
মধসূদনের আদর্শে গিরিশচন্দ্র রাবণকে একেছেন আত্মমর্যাদায় দৃঢ় উদাত্ত 
বীর রূপে । এমন কি রামচন্দ্রকে দিয়েও শিল্পী এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ 
করিয়েছেন, 
“কভু নহে সামান্য রাবণ, 
প্রাণ দিল পণরক্ষা হেতু৷” 

পিকন্ভু, মধ্স্‌দন তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রাচীন জীবন মূল্যবোধকে 
আমূল পাঁরবার্তত করতে চেয়েছিলেন। রাবণ তাঁর চোখে “Grand 
Fellow” fছল,_তেমান সপার্ধদ রাম ছিলেন তাঁর ঘৃণার যোগ্য। অপর 
পক্ষে, কোনো বিশেষত প্রত্যয় না থাক্‌লেও, গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রকে চিত্রিত 
করেছেন 'গোলোকাবিহারী' ব্রহ্ম-সনাতন রূপে । এমন কি চরম যুদ্ধের 
মুখোমুখী দাঁড় করিয়েও রাবণকে একেছেন রামসাধক রুপে; কেবল 
ত্বরান্বিত ম্যান্তর লোভে শন্ুভাবে ভজনা করেছিল রাবণ। এই চিরন্তন 
সংসকার রক্ষা করতে নাটকীয় সংঘাতের তাঁরতা সহজেই 'শাথল হয়েছে; 
{কন্তু ভারতের, তথা সমকালীন বাংলা দেশের স্বভাবগত৷ ধর্মোচ্ছৰাস 
আবেগস্ফশত হয়ে জাতির মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। আর, -বস্তুতঃ 
এখানেই-_এই ভাব-উদ্বেল মর্মস্পার্শতায়ই 'গারশচন্দ্রের নাট্যশৈলীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি, পারিচ্ছন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত নাট্যরূপ, 
ঝোঁক ও সফলতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এদিক্‌ থেকে প্রাতন যান্রা- 
শৈলীকে যেন আধুনিক থিয়েটার-এর উপযোগী করে তুলোছিলেন তিনি। 

গারশের সাদীর্ঘ রচনাপঞ্জী থেকে প্রত্যেকটি ট নাটকের বিশোষত 
দবাচ্ছিনন আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। নাট্যকার হিসেবে তাঁর সৃজনধর্মের 
এাতহাসক ধারাটকুকে পাঁরচায়িত করতে পারলেই বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ 
হতে। পারে। এঁদক্‌ থেকে লেখকের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'জনার' কথা 
উল্লেখ্য। গিরিশচন্দ্র বহ: পঠন বিষয়ে তাঁর জীবনীকার ও সমালোচকেরা 
বার বার আলোচনা করেছেন। নাট্যরচনা ও আঁভনয়ের উভয় ক্ষেত্রে 
শিল্পী নিজের সহজ প্রাতভাকে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সহায়তায় স.কার্ষত 
পাঁরপাট্য দান করতেন। এদিক থেকে নাট্টাশল্পী হিসেবে সেক্‌স্পীয়রের 
প্রীত সেকালের আপামর বাঙালির মতই 'গারশেরও শ্রদ্ধা ছিল উচ্ছবাসত। 
তাঁর প্রায় সব কয়টি শ্রেষ্ঠ নাটকেই সেক্‌স্‌পাঁয়রীয় আ্গক প্রতিষ্ঠার 
সচেতন প্রয়াস রয়েছে। এদের মধ্যে পাঁরবাঁরক সামাঁজক নাটক হিসেবে 
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প্রফুল্ল সবশ্রে্ত, পোরাণিক নাট্যপাঞ্জতে শ্রেষ্ঠ জনা (১৮৯৩)। জনা 
চারত্রের পারকল্পনায় মধুসুদনের বারাঙ্গনাকাব্যের জনা-পাত্রকার আদর্শের 
দ্বারা নাট্যকার বহুল প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ জনা নাটকে নাট্য- 
ধর্ম যতটুকু রয়েছে, তা 'জনা-পত্রিকা'র নাট্য সম্ভাবনারই সৃত্রাননবর্তন। 
কিন্তু, এখানেও জাঁবনদৃষ্টির বিচারে গিরিশচন্দু মধুসুদন থেকে 
আমল পৃথক্‌। জনা-পন্রে মধদসত্দন 'নরনারায়ণ'-বাদের আবহমান 
কারের প্রাতস্পার্ধতা করেছেন; নতুন মানাবক ম্‌ল্যবোধে বৈপ্লাবক 
বংগত করেছেন জনার মুখে অর্জনের জন্ম থেকে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূ্ব- 


এ ভবসাগর গোষ্পদ সমান তার।” 


জনার বদষকের এই উান্ত আসলে ভন্ত গিরিশের মর্মবাণী। অনান্র 
অক বলেছে, «বাদ সখ চাও তো হাঁরনাম যেথা হয়, সেথা কানে 

ঙ শাও, আর যাঁদ সকাল সকাল "তি শন্ভাগমন বাসনা থাকে 
বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ ধরে ঠা 


২ করেছেন। পণ্মাঙ্কের পারসামাপ্তিতে 
টা হলো 
[কন্তু, পণ্চম অঙ্কের এই কর; ৭ 
শা এক ড় অঞ্কের' অবতারণা করোছিলেন লস] 
শান্ততে উদ্বোধিত-চেতন নীলধহজ 


৯ এমন.পা ’ ভাবতে বিস্ময় লাগে. শিল্পী যেন গোটা পাঁচাট 
পেকে ব্যাপ্ত করে য়নরোপায় নাট্যকলা ও পণ্টাঙ্ক নাট্যদেহকে গড়ে তুলে- 
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{ছলেন পাঁরণাম ষষ্ঠ অঙ্কে সব কিছুকে ভেঙে বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে। 
নাট্যাশল্পের সূ-গঠন ভেসে গেছে হারিভীন্তর উদ্বোলত উচ্ছবাসের মহখে। 
তাতে৷ জাতীয় দর্শক দলের মতই শিল্পীর আত্মারও যেন তৃপ্তি ঘটেছে। 
আর কেবল এ নাট্য পাঁরণামেই নয়, আগাগোড়া পলট্‌-এর [বিস্তারে মণল 
ঘটনা সংঘাত, তথা জনা চাঁরব্রের ট্রাজক সম্ভাবনার সংহাত বারে বারে শিথিল 
স্রদত হয়ে পড়েছে, হারভন্তির পৌনঃপননক আত্মপ্রকাশে। তাও, আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে এই ভীন্ত-চিন্র বিদূষক-জীবন-বলম্বী হয়ে লঘঃতার স্যাম্ট করেছে। 
সংস্কৃত নাটকে 'বদুষক হাস্যরস সাষ্টর গতানগাঁতক মাধ্যম। আলংকারক 
এই চাঁরত্রের সাধারণ স্বভাবধর্ম বত করে বলেছেন, 
“কুসুম বসন্তাদ্যাভধঃ কর্মবপূর্বেষভাষদোঃ 
হাস্য পপ্রয়ঃ কলহরাত স্যাৎ বিদষকঃ স্বকর্মজ্ঞঃ।”১ 

স্বকর্ম বলতে সাধারণভাবে উদরতোষণ-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
অতএব, নামকরণ (ক্লীবাঁলঙ্গ শব্দে পুর বের নামকরণ হাস্যকর) থেকে 
আচার আচরণ অঙ্গ-ভঙ্গী সব {কিছুতেই স্থল ভাঁড়ামর মধ্য 'দিয়ে 
অট্টহাস্যের সণ্ডারই বিদুষকের স্বভাবধর্ম বলে কল্পিত হয়েছে। [গারশ- 
চন্দের বিদূষক চাঁরত্রে এ আলৎকাঁরক গুণাবলীর সংগে বন্ড হনে 
প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের” লক্ষণ। পরমহংস. গ্রীরামকৃফদেবের মধ্যে এমাঁন 
একটি বাহ্যোন্মাদ অন্তঃসাধ মত প্রত্যক্ষ করোঁছলেন ভন্ড গাঁরশ;ানজের 
মহাপুরুষ লক্ষণকে খ্যাপাম-র অন্তরালে সংহরণ করে রাখতেন পরম- 
হংসদেব। বদূষক চাঁরত্রে সেই পরমজ্ঞানন ভভ্ত-প্রবরের মাঁহমাঙকন 
করেছেন 'গাঁরশ প্রচ্ছন্ন লঘুতার অন্তরালে ! [িন্তু, লঘু চারত্রই একাধারে 
ভন্তচারত্ররূপেও পাঁরকাল্পত হওয়ায় ভান্ত-চিন্রণে গভীরভাবাত্মক রস- 
ঘনতা জমে উঠ্‌তে পারে ?ন। দৃষ্টান্ত হিসেবে পণ্চম অঙ্কে বদনক 
ও বিদূবক-পত্বীর সংলাপাংশ একটু তুলে দেওয়া যেতে পারে। পাছে 
দশন ও মোক্ষলাভ ঘটে যায়, তাই বিদুষক নিজের দি চোখ বেখে 
রেখেছেন। তাঁর ব্রাহ্মণা তখন বলছেন ৪. | 

«ওঃ! হার এসে তোমায় দেখা দেবার জন্যে অমাঁন ঘুরে ঘরে 


বেড়াচ্ছেন, মিনৃষের বায়ান্তরে ধরেছে! রি 
ণবদৃূষক। “আরে থাম থাম, ওরে জানিস নে, ডাকলেই এসে উক 


সারে!” 
ব্ৰাহ্মণী ৷ “উান ভুলে কৃষ্ণ নাম মুখে আনেন না! কত যোগী খাঁষরা 


= ছে পাতা খেয়ে ধ্যান করে কিছ করতে পারে না, আর উন হরর দেখা 
পাবেন” 


০০ 


১। সাহত্যদর্পণ-_বিশবনাথ। 


৪৭৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
ঠেলা 
বিদূষক। “আরে রেখে দে তোর ধ্যান, জপ! ও নামের 


রঃ নি 
বরাহ্মণী। তা তোমার কি, তুমি ত ভুলেও নাম কর 
বিদূষক। “আরে ঝক্মার করে ফেলেছি বই কি? তোর মনে নেই, 


নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলঃম ধম, দয়াময় হার, একবার ৯ 
বর হাতের খাড়; খোল’, সেই অবাধ আমার গা ছম্‌ছমানি এ 
তরে যায় নি।» হু 

এই সংলাপ-অংশে, বিশেষ করে, বিদূষকের শেষ উন্তিতে মিড 
রত্রের আলংকারিক গ্দণাবলী স্বভাবাসদ্ধ লঘ্‌ ভাঁড়ামির সংগে স্পষ্ট 


গারশ-নাট্যে প্রকাশ পেয়েছে। সে সংগে “এক নামে ম্ান্ডি” 
Melodrama. এই অসংশায়িত প্রত্যয় স্পষ্ট ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 
ধর্ম 


109 were introduced 
Pects ejuivalent 60. 05০১৮ With 1 


Of the eighteenth century, howeye 
from tragedy tended to become i 
Teglecting the Characterisati 
Sake of Mere effect. Song, 


ing Characteristic in 10৮২ 
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যেখানে নাটকীয় সংঘাত রচনার সম্ভাবনা উত্তরশ্যতম হয়োছল। দুই 
শবপক্ষ সংগ্রামী দলে সারা ভারতের ক্ষত্রিয় সমাজের প্রাতদ্বন্দিতা, আর 
তার পাঁরণামে অষ্টব্র সান্মলন এক অ-পর্্ব নাট্য প্রাচ্যময় কাহনী। কিন্তু 
পলট্‌-এর বিন্যাসে যেমন, তেমন ভীন্তপ্লনত প্রসঙ্গের আতিশয্যে সে সম্ভা- 
বনা চূড়ান্ত পর্যদস্ত হয়েছে। নাটকের অ-পাঁর- 
প্রান্ডব গৌরব হার্যউ 
হার্য উপাদান সমূহের বিচার প্রসঙ্গে প্রতীচ্য নাট্য- 


তাঁতৃক দাব করেছেন, drama... ..... is also inconceivable 
without essential basis of carefully conceived situations designed 


(unlike the situations necessary for narrative fiction) to arouse 
and stimulate and startle by their strangeness, their peculiarity 
or their unconventionality.”> 

*গারশচন্দ্রের অপরাপর নাটকের মত পাণ্ডবগোঁরব-এও ঘটনার সংহত- 
চাঁকত আকাঁস্মকতার অপাঁরহার্য নাট্য উপাদান অ-লভ্য। বরং, সাধারণ 
ধববতমূলক (0৪09১৮০) রচনার মত গল্পের পরিণাম প্রায় প্রথম থেকেই 
জানা হয়ে যায়। একেবারে প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কেই নারদের সমাপ্তিক 
উান্ততে অষ্টবজ্র সাম্মলন প্রসঙ্গে উর্বশাীর ম্টান্ত-কথার পুর্ব সংকেত 
সংশয়াতীত প্রাঞ্জলতায় উজ্জবল হয়ে ওঠে। অপরাপর গর্ভাঙ্কের অগ্রসীতর 
মধ্যে প্রথম অঙ্কের ধারণা ক্রমশঃ স্পম্ট থেকে স্পম্টতর প্রত্যয়ের আকার 
ধরেছে। ফলে, প্রথম অঙ্ক শেষে গলট্‌-এর সমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো 
উৎকণ্ঠা বা কৌতূহল, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 

অবশ্য তারপরেও কেবলই ঘটনা আর সংঘাতকে তুণ্গায়ত করবার ব্যর্থ 
প্রয়াস আঁত 'িস্তারত হয়ে ফিরেছে গোটা নাটকে। গোটা গল্পাট 
বনঃশেষে ফাঁপিয়ে তোলার এই চেস্টা যেমন অপ্রয়োজনীর তেম্‌নি তার 
প্রকাশও হয়েছে নিস্তেজ, নিজ্প্রভ। সব কিছ মিলে মনে হয় আগাগোড়া 


সেক্সূপীয়রই আমার আদর্শ । তাঁরই পদা্ক অনসরণ করে চলাঁছ। তবে 
যেন আমার নিজেরও একটা স্বাধীন ভাব আছে।২ প্রাতভার এই দ্বৈধ 
[ারশচন্দ্রের নাটকে নাটকীয়তাকে জমে উঠ্‌তে দের নি। তাঁর অপরাপর 
নাটকের মত পান্ডবগৌরবেও অকারণ ঘটনা বিস্তারের জাবি বর্ণনা- 
মূলক সৃজন ধারায় প্রাণধর্মের একমাত্র সণ্টার ঘটোঁছিল আবেগাত্মক ভ্তি- 
রসের সিঞ্চনে। পরন্তু, কৃফভান্তর একমাত্র সম্বল নিয়ে ন্যায়ানজ্ঠ ভীম- 
সেনের আপাত কৃষ্ণ বিরোধিতা ও বিজয় কথা লীলাচতুর ভাগবতধর্মে আঁত 


উল 


১। এ। 
২। গারশচন্দ্র ও নাট্যসাহত্য_ কুমন্দবন্ধ সেন। 


৪৭৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বিশ্বাস বাঙালির চেতনায় এক চমতকার স্বাদুভার সণ্টার করে। ভাঁম- 
নেন ব্যাজ্তুঁতি ভরা কৃষ্ণবন্দনায় এই চমৎকার রসের মধুর অভিব্যততি 
রয়েছে ৫₹_ 


তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল; 
তুমি লজ্জাহান, তোমারে কি লজ্জা দিব!” 
সি জে কাকী চরিবে কৌতুক -সহাস মাহা চিপ 
নাটকের মূলগত ভক্তিদ্নগ্ধতাকে নতুন কৌতূহলে চাকত করেছে। 


চন্দ্রের সচেতনত ছিল অতন্দ্র। রি নট শ্ৰীঅহান্দু চৌধুরী ৫ 
র টতার উপাদান হিসেবে “তত্ব, 
সংগাঁত-প্রাধান্য, গানের দল (chorus)”, ইত্যাদির টি 
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মূলে ছিল পরস্পর বিরোধী প্রবণতার দ্বৈধ। প্রথম জীবনে মদ্যপান ও 
অবৈধ সংসান্ত তাঁর স্বভাবে শৃঙ্খলার মূল ভিত্তিটি পর্যন্ত বচূর্ণ করে- 
ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর আবেগ-স্বভাব চৈতন্য যখন ধর্মানদুরক্তির প্রবণতায় 
আঁতিস্কণত হয়েছে, তখনও চারন্িক শৃঙ্খলার অভাব গাঁরশচন্দ্রকে চির- 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বকলমা' দেবার মুলেও আছে 
এ একই কথা। দিনান্তে একটিবারও যে-কোনো সময়ে ইচ্ট স্মরণ করতে 
পারবেন, অতটুকু আত্মস্থতার ভরসাও নিজের সম্বন্ধে ছিল না গাঁরশের; 
__ অথচ, তখন তান পরমহংসদেবের ভান্ততল্গত শষ্য।৯ অনুগতকে রক্ষা 
করবার উদ্দেশ্যে অপার কৃপায় গুরু তখন উচ্ছঙ্খল শিষ্যের সকল ‘ভার' গ্রহণ 
করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গ দীর্ঘ করে লাভ নেই। কিন্তু, পরম ধর্মীন্বত- 
চেতনার মধ্যেও গগাঁরশের আঁভজ্ঞতার জীবনের ক্লেদ-ক্লন্ন গালর স্মৃতি 
কখনো দূরগত হয় ন। তাঁর পৌরাণিক বা ভান্তমূলক নাট্যাবলীতেও এই 
পরস্পর বিরোধী জীবনানভবের দ্বৈধ বিমোচিত হতে পারে নি। 

জনা বা পান্ডবগোরবের মত নাটকে পৌরাীণক এঁতিহ্য-মাহমা, তত্ব- 
ব্যাখ্যা, ও ভান্তি ভাবালুতায় উদাত্ত প্লট্‌-এর সমান্তরালভালে প্রবাহত 
হয়েছে গঙ্গাদৃত, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী, সপত্নীক বদষক প্রভৃতির একান্ত 
স্থূল, বাস্তবানুগ, তরল উপকাহনী। ফলে, বাস্তব আঁভজ্ঞতা বা আদর্শ 
ভাবালুতা, কোনোটিই নাট্যদেহে পারোগ্নার দানা বাঁধতে! পারে নি। পরস্পর- 
বিরোধী ঘটনার আঁভঘাতে একে অপরের রস-প্রভাবকে শাথল করেছে। 
এই ভাব দ্বৈধ জানত শিথিলতা তীর হয়েছে বিজ্বমঙ্গল-এর নাট্য দেহে। 
এই কাহিনীর সূচনা বিজ্বম্গলের বারবাঁণতাসীন্ডতে, পাঁরণাত সকল 
পান্র-পান্রীর অধ্যাত্ম চারতার্থতা লাভে। অতএব, প্লট-এর মুলেই রয়েছে 
পরস্পর-বিপরণত দুটি উপাদান সমাবেশের নাটকীয় সম্ভাবনা। এ-কাহিনী 
'গারশের মৌলিক সৃষ্টি নয়, 'ভন্তমাল, গ্রন্থ থেকে নেওয়া। কিন্তু, স্রষ্টার 
রচনা-প্রভাবে এর নাটকীয় সংঘাত-সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিলঃপ্ত হয়েছে। 
প্রথমে, রািযোগে দীপার হয়ে বারবিতালয়ে যাবার প্রয়াসের মধ্যেই কেবল 
যা-কিছু নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল। তাও, পরবর্তী আবেগ এবং উল্লাসত 
বাগৃভঙ্গর আতিশয্যে বিলুপ্ত হয়েছে। ভাবাবিহবল বিজ্বমঙ্গল, পর- 
মার্থিক উন্মাদনাময়ী পাগালনী, স-পত্তী সোমদেব, এমন ক প্রেমতাপতা 
চিন্তামাণ সবাই গিলে আতি-উচ্ছবাসত অধ্যাত্মভাবনকতায় এক আতি-নাটকীয় 
melodrama-র সম্ভাবনা ঘনীভূত করে তুলতে পারত। কিন্তু, সে-পাথেও 
বাদ সেধেছে চিল্তামাণ-সহচরী এবং চোর-ধ্তের আতি-অমাঁজতি, 
অশালীন-তরল সংলাপ ও ক্রিয়াকলাপে। এমন কি পাগৃির বাহলঘর, 
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১। দ্রষ্টব্য গারশ-প্রাতিভা। 
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অন্তর-গভার বাগ্‌ভঞ্গিও নাটকে অধ্যাত্ম ভাবনাকে ঘনতর না করে বরং 
প্রকাশ্যতঃ-ই লঘু করেছে। অন্যপক্ষে, বিজ্বমজ্গলের সর্পাবলম্বনে চিন্তা- 
মণি গৃহে প্রবেশ, বাঁণিক-পত্ী-লঙ্ঘন সম্ভাবনা, চোর-ধূর্ত সংবাদ ইত্যাদি 
দৃশ্যে নাটকীয় সচুয়েশন সৃষ্টির চেষ্টাকৃত প্রয়াস-ও ভাব-িনদ্ধতাকে 

অর্থাৎ একদিকে “মহাকাবি সেক্স্পীয়রের আদর্শ” প্রভাব, আর 
এক দিকে “নিজের স্বাধীন" ভাবাবেগ-তীব্র যাত্রাধমশ সৃজন-বাসনা,_এই 
িয়ের পরস্পর বিরোধিতায় এ-কূল, ও-কুল দ:ক্‌লই হারিয়েছে গারশ- 
‘চন্দ্রের নাট্যশৈলী। 


বি নিবদ্ধ করেছেন। তাতে কেবল,_(১) প্রারম্ভিক ঘটনা, (২) 
খায়মান ঘটনা, (৩) ক্লান্তি লগ্ন, (৪) পতনশীল ঘটনা এবং (৫) 


পিক ভজ সমাপ্ত সেক্সূপীয়রীয় নাট্যাঙ্গকের এই 
রি কাহনী সংস্থাপনের রণীতই অন«্সত হয় নি; 


মুল প্লট্‌-এ হত্যা-বড়যন্ত্র-মত্যুর বান বয়ে গেছে 
আতক্রম করাই হয়েছে বেশি। কিন্তু, রোমাণ্টিক্‌ ওঁতিহাসিক নাটক 
‘আর পারিবারিক নাট্য কাহিনীর মূল ই আগাগোড়া তফাৎ 
রয়েছে, গিরিশচন্দ্র একথা অনুভব করেন নি। 


ত হৃদয়-গঙগাকে রন্তু পাঁঙ্কল করে 
তোলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে পনএর A Dols House-এর শরণ 


নেওয়া যেতে পারে। সনম মন্হন্তেরি বিক্ষুব্ধ আশংকায় নোরা-র স্বামণ 
তার 'পরে উদ্ধত হয়ে ৷! আকাস্মক দুর্যোগ-সম্ভাবনা প্রশান্ত 


সাবার আহবান করেছে 
দংচ্টতে Dols House- 
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‘বহহারম্ভে লঘু ক্রিয়া'তেই হতে পারত এর জ্ঞানজন-নর্দোশত পাঁরণাত। 
কিন্তু, মুহূর্তের এ ক্ষোভের দর্পণে দর্ঘাদন পরে স্বামীর গাহস্থ্যে 
ণনজের যথার্থ আসনাট প্রত্যক্ষ করতে৷ পারে 'নোরা' তাই, ভাঙা সংসার 
আর যোড়া লাগল না। Doll's House-এর ট্রাঁজক পারণাতর মূলে 
রয়েছে আপাত-ক্ষাণক দাম্পত্য কলহ,_কিন্তু পাঁরবারিক নাটকের সক্ষম 
জবনতন্ত্রীতে এই আঘাতই হয়োছল অমোঘ । এমন পাঁরবেশে জাত ও 
রাজ্য-ধৰংসী হত্যাদ ঘটনার অবতারণা ‘মশা মারতে কামান দাগা'র মত 
ণনরর্থকই কেবল হত না,_হত একান্ত রস-ীবরোধী,_অসংগত। 

প্রফুল্ল’ নাটকে আসলে তাই ঘটেছে। অত দুর্ঘটনা, ষড়যন্ত্র আর 
+পশাচিকতায় রস-চেতনা যখন ক্লান্ত হতে থাকে, তখন কেবলই মনে হয়, 


সকল রকমের কাজের পেছনেই কিছু না 'কছ; কারণ থাকেই থাকে। 


অধিকার পেতে পারত সে। নাটকের প্রাতাট আঘাত প্রাতঘাতের মণখো- 
সুখ হবার অপেক্ষা রাখে; তা না হলে নাট্য-সংঘাত, নাটকের প্রাণবস্তু 
জমে ওঠে না। প্রফুল্ল নাটকের বাঁহরঙ্গের ক্লান্তিকর দনর্ঘটনাকে ছাপয়ে 
অল্তরঙ্গে কেবলই জমে ওঠে সংঘাতহীন নিষ্প্রাণতা আর একঘে'য়োমর ভার। 
কার বিরুদ্ধে অত নিরন্তর পৈশাচিক প্রয়াস, বড়ভাই যোগেশ প্রথমে 
দেনহাম্ধ, পরে মাতাল; মা আর বৌদি কেবল স্নেহ করতে জানে,_তাঁদের 
বিরদ্ধে দুব্বাদ্ধ আর দরাভসান্ধর এই খেলা নিরর্থক; সুরেশ নিবোধ 
আদর্শবীদশী। আশ্চর্য মনে হয়, রমেশ কেবল চক্রান্ত আর পৈশাচিক বাত্ত 
চাঁরতার্থ করবার জন্যে প্রফুল্পকেও গলা টিপে মেরেছে। ট্রীজক চান্রা- 
বলণ ত বটেই, এমন ক “ভিলেন্‌'-চারত্রেও একঘে রে দুভ্কর্মসাধনের পেছনে 
কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থবাদধি থাকে। কিন্তু. রমেশের 
ৈশাচিকতা কার জন্যে! জাল, হত্যা, প্রবণ্ণনা, ষড়যন্ত্, কোনো কিছ:র 
বনক না নিয়েই যে সম্পত্তির অধিকার অনায়াসে পেতে পারতল সেখানে 
আজকে মনদ্যাসন্ত করে, ছোটভাইকে কারাগারে পাঠিয়ে, মা বৌদ্রাতুষ্পন্্কে 
বন্টনা করে রমেশ কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়োছিল £-নজের স্ত্রাকেও 
হত্যা করে, কাকে নিয়ে চাঁরতার্থ হতে চেয়োছল সে? 

আগাগোড়া নাটকে, মনে হয়, অপ্রাতিরোধ্য দহচ্কর্মের একঘেয়ে ধারা 
বয়ে চলেছে অকারণে। কেবল, হত্যার জন্যেই হত্যা, বিনা কারণে জাল- 
জোচ্চ্ীর ষড়যন্ত্রের নারকীয়তা চলতে থাকে। শিল্পী অবশ্য রমেশকেও 
ট্রাঁজক নায়ক বলে আঁকতে চেয়েছেন। তার মধ্যে মস্ত প্রাতভার প্রাতশ্রাত 


ছল! {কন্তু, কেবলই পাপের পথে চলে চলে নিজেকে নম্ট করে দল 


৩১--খয় 
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রমেশ ।-কারণ,_মত্যুকালে প্রফল্ল বলেছে-_তুি বড় অভাগা__সংসারে 
কার কে কখনো আপন করো নি।” কাউকে আপন করতে না পেরে, তথা, 
আপন আত্মাকে প্রসারিত করতে না পারার ব্যর্থতার মধ্যে রমেশ নিজেকে, 
নিজের মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভাকে ডুবিয়ে মেরেছে। 

কিন্তু, কেবল এঁটকুতেই ট্রাজোড-সমচিত অনুভাবনার জন্ম সম্ভব 
হয় না। Allardyce Nicoll বলেছেন,__ “There is always some- 
thing stern and majestic about the highest tragic art.”>. 
কিন্তু, রমেশকে ॥j০৪০ বলব কি করে? যোগেশ সম্বন্ধেও একই 
কথা। দ্রীজক চেতনার জন্ম প্রসঙ্গে 11০01 “Feeling of nobility 
2nd grandeur” এর কথা উল্লেখ করেছেন। যোগেশকেও “grand” 
বাল কি করে? শেষ পর্যন্ত 0০১1০-ও বলা চলে কী? আসলে, 
প্রফ্লর মৃত্যু বীভৎস, রমেশের পরিণাম বিরন্তিকর,_আর বাকি চাঁরত্র- 
গুলো কিছ কারুণ্যে, কিছ; বাঁভৎসতায় বামশ্র। 

ভ্নাবহ ঘটনাস্রোতের পৌনঃপনিকতা জনিত শিথিলতা, আর একঘেয়ে- 
মির মধ্যে সামাজিক-পারিবারিক নাটকেও গিরিশের স্বভাববৈশিষ্ট্য সমান 


হি ২ প্রধান আদর্শবাদ ও তত্ব ব্যাখ্যায়। এই নাটকের 
৪ পারণাতির দ্বারা যোগেশচিতেই প্রধান তত্বগুলি প্রকটিত 


তি A রি ৮ শিথিল ভাবাতিশায়শ ঘটনাবিন্যাস এবং 

পাদনের শ্ক্ষা, ্ ত 
Melodrama হয়ে উঠেছে। র্ ডু ey ET 

আলোচনা দীর্ঘতর 


১! Theory of Drama. 
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(১৯০৫) ইত্যাদি সকল পারিবারিক সামাজিক নাটকেই এই শিল্পশৈলী 
অনুসৃত হয়েছে। 
এবার এঁতিহাসিক নাটকের কথা । আগে দেখোঁছ, গিরিশচন্দ্র প্রথম 
উল্লেখ্য নাটারচনা আনন্দরহো এীতহাসিক বিষয় য়ে লেখা হয়েছিল। 
কিন্তু, সে রচনা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয় নি। এর 
সিরাজন্দোঁলা পরে গিরিশচন্দ্র এঁতিহাসক নাটক লিখলেন, 
বহুদিন পরে,_১৯০৫ ইংরোজ সনে। বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তা 
যজ্ঞের জন্মলগ্নে তখন প্রথম তুর্যাননাদ ধ্ৰানত হয়েছে; বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের এটি প্রথম বছর। স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে সর্বস্ব সমর্পণের 
উন্মাদনা তখন আপামর বাঙালির রক্তে ফ:টঁছল। এ প্রেরণারই 
বশে স্বাধীন বাংলার শেষ নবাবইংরেজ এীতহাসকদের হাতে 
কৃৎসা-কণ্টীকত সিরাজদ্দৌলার নতুন দেশভন্তর,প আবিষ্কার করলেন 
এীতিহাঁসক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। একাঁদনকার স্বৈরাচারী, পরদারলোল.প, 
অস্থিত-চিত্ত তরুণ সিরাজ নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার আদর্শ বিগ্রহে পারণত 
হলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নবপর্যায়ের প্রথম এীতহাঁসিক নাটকে এই 
জাতীয় সশ্রদ্ধ-চিত্ততাকেই প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। ডক্টর হেমেন্দ্র- 
নাথ দাশগুপ্ত অবশ্য প্রতিপন্ন করবার চেস্টা করেছেন, 'গিরিশের 
“সরাজদ্দোলা" অক্ষয়কুমারের রচনার “অ-পরতন্রভাবেই” রচিত হয়োছল।১ 
এ-বিষরে ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে এবং স্বয়ং গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাটকের 
ভূমিকায় একাধিক আকর গ্রন্থালোচনার কথা বলেছেন। 
যাই হোক্‌, এই প্রসঙ্গে গারশের রচনার িল্প-গ্রকীতই প্রধান 
আলোচ্য । আর, সে ক্ষেত্রে শিল্পী “জাতির মর্মশ্রয়” করার মৌলিক- 
নণাঁতই অনুসরণ করেছেন নতুন প্রোক্ষিতে। অর্থাৎ, সিরাজদ্দৌলার নব- 
পারচয়কে আশ্রয় করে সেকালের বিপ্লবী বাংলায় যে আবেগ প্রবাহ স্ফীত 
হয়ে উঠোঁছল, তাকেই এক-কেন্দ্রিত পারিপদঞ্জত রূপ দিলেন শিল্পী তাঁর 
নাটকে। এগপ্রসঙ্গে সেকালের জাতীয় উদ্বেলতাকে প্রামাণ্য রূপ দেবার 
স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্বও তানি গ্রহণ করেছিলেন। নাটকে এই প্রচেষ্টার দ্বাবধ 
প্রকৃতি প্রত্যক্ষ কাঁর। প্রথমতঃ িরাজদ্দৌলার সকীর্তি ও স্বদেশ- 
সবঞ্বতা সম্বন্ধে সংশয়াতীত৷ তথ্য প্রমাণ উপস্থাঁপত হয়েছে গোটা নাটকের 
গ্লট্‌-এ। দ্বিতীয়, যে-সব ক্ষেত্রে সিরাজের চারত্র-দুর্বলতা আনর্মোচনীয়, 
সেখানে তার স্বাভাবিকতা ও সংগত ব্যাখ্যা করা হয়েছে মুল কাহিনীকে 
আঁত বিস্তারিত করেও। দজ্টান্ত দিলেই বন্তব্য স্পষ্ট হবে;_সিরাজ 
ইতিহাসে বহুল কীর্তিত হয়েছে। যুবরাজ সিরাজ-এর গণিকাপপ্রণাঁয়ণী 


30215582848 
১। দুষ্টব্য £_গারিশ-প্রাতভা। 
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ছিল এই ফৈজাী। এই ঘটনা সম্বন্ধে এীতহাসিক তথ্যের নব-পারচয় 
নাটকে উল্লিখিত হয়েছে মীরজাফর ও ‘করিমচাচা'র সংলাপে £= 

'মীরজাফর। কফৈজী, আহা অবলা স্ত্রীলোক, তারে দ্যালে গেথে মেরে 
ফেললে, এমন নম্ঠরও জন্মায়। 

কারিমচাচা। চাটা, তোমার ক কোমল প্রাণ দেখ্‌, তুমি চাচীর পাশ্বে 
আর একজন চাচাকে বাঁসয়ে সেলাম দিতে পার। চাচা, একবার চোখ 
এলে কথা কও, ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভালবেসোঁছল, চক্ষের উপর জোড়াগাঁথা 
দেখুলে। তারপরে ফৈজীবোঁট মেছুনীর অধম, মা তুলে গাল দিলে 
নবাববাচ্ছা, অত বেইমান বরদাস্ত হবে কেন? ও তো ছোঁড়া বয়সে দ্যালে 
গেথে মেরেছে, তুমি হলে এই বুড়ো বয়সে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কুকুর 
য়ে খাওয়াতে |৮ 

‘সিরাজ চাঁরত্রের আর একটি বহু আলোচিত কলঙ্ক হোসেন কুলীর 
হত্যা, সেও সরাজের অপারণত বয়সের ঘটনা । কিন্তু, ইতিহাসের চেয়ে 
নাটকের পক্ষেই এই ঘটনার মূল্য সবচেয়ে বেশি। কারণ, গোটা নাটকের 
বীউবসম্ভব সকল ঘটনা ও পারণাঁতির কেন্দ্-শন্তি ছিল এই হোসেন- 


| ব্যাখ্যাদর আঁতি-বিদ্তারে 
নাটকাঁয় আঙ্গিকের সংহতি, তথা নাটা রসের পনদ্ধতা শিথিল হয়েছে! 
নাহ বিশুদ্ধ নাট্যরস তথা নিছক নাট্যাশিল্পের 
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সরাজের নৌতিক অধঃপতন ও বিচ্যাতি লেখকের দষ্টি এড়ায় নি। 'কন্তু, 
মানবিক সহৃদয়তা নিয়ে সেই ন্রহটর মানাবক উৎস তান আঁবিচ্কার 
করেছেন; স্বয়ং সিরাজ নাটকে বলেছে ৪ 
“বাল্যাবীধ আপনাদেরই [ আঁলবার্দর অন্দচরগণ ] আদরে আমার 

চত্ত-দমন শিক্ষা হয় নি-তার দায়িত্ব আপনাদেরই।” ( ২য় অঙ্ক, ১ম 
গর্ভাঙ্ক ) অর্থাৎ, মাতামহের অত্যাদরই ছিল সিরাজের প্রাথামক স্খলনের 
কারণ, এই ঠাঁতহাসিক সত্যে গারশের আস্থা ছিল। ফলে, অপাঁরণত 
বয়সের স্খলনের তুলনায়, আদর্শ ব্রত সাধনার জন্য আজীবন সংগ্রামই 
তাঁর চোখে সিরাজের মাঁহমা প্রাতভাত করেছিল। বরং প্রাথামক উচ্ছ্‌- 
ঙ্খলতা িসরাজ-চরিত্রের পাঁরণামী দৃঢ়তা ও একানষচ্ঠাকে আরো যেন 
উজ্জল করেছে। 1সরাজ চাঁরন্রের এই মহনীয় স্বরূপ কাঁব তার নিজ 
কণ্ঠেই উদ্ঘাঁটত করেছেন £_ 

হতাহত ছল না বিচার, 

মদ্যপানে কারয়াছ 

শত শত দুনাঁতি ব্যাভার। 

কিন্তু কাঁহ স্বরূপ বচন 

বাঁস বদ্ধ নবাবের১ মরণ শয্যায়, 

শেষ বাক্যে তাঁর, 

জাল্ময়াছে ধারণা আমার, 

রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার। 

নবাব প্রজার ভূত্য, প্রভু প্রজাগণে, 

প্রজার মঙ্গল সাধন ৃ 

নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে ।” [১ম অঙ্ক, ৩য় গভাাঙ্ক] 

সমকালীন বাংলার বিপ্লব-চেতনার পক্ষে এই জীবনবাণী দ্বিমুখী 

প্রভাব নিয়ে প্রবাহত হয়োছল ৫৫১) সেকালের স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ 
রাজ শান্তির প্রাত প্রবোধনের হীঙ্গত [ছিল এতে, (২) আর, বিপ্লবী বাংলার 
সম্মুখে উপস্থাপিত হয়োছিল এক মহত্তম আদর্শ মার্ত। মীরমদন ও 
মোহনলালের আত্মাহ্ীত এই আদর্শের জ্যোতিকে আরো উজ্জল করোছিল। 
সেকালের বাংলায় লোকাঁহত সাধনের মহৎ উত্তাপ যে 'গারশের এই সব 
ধ্ীতহাঁসিক নাট্যাবলীতে পাঞ্জ হয়োছিল;_তার শ্রেন্ঠ প্রমাণ নাটক- 
১১১১ খজ্টাব্দে “সরাজদ্দোলা’, মরকাসম' আর ‘ছত্রপাত 


এস 
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শিবাজী’, গিরিশের এই িনখানি নাটকের প্রকাশ ও আঁভনয় যুগপৎ 
বন্ধ হয়ে যায় রাজাদেশে। 4 

কিন্তু, রাষ্ট-প্রমথনকার? বিদ্রোহের শূশ্রষা করেই গিরিশের এঁতিহাসিক 
নাট্যকলা তৃপ্ত থাকে নি। চিরন্তন মানাবিক মাহমাবোধ ও জীবন-ম.ল্য 
চেতনাকে এই সব নাটকেও তানি প্রমূর্ত* করেছেন,_ পৌরাণিক, ভীন্তমূলক 
নাট্য-প্রবাহেরই মত। 'সরাজন্দোলার 'কারিমচাচা' চাঁর্র সেই আদর্শ 
প্রেরণার শ্রেচ্ঠ বাহক। একদিক থেকে পাণ্ডব গোঁরবের কণঞ্চুকাঁ'র সংগে 
তার সাদৃশ্য খবর ঘনিষ্ট । কারমচাচা প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ, প্রভুভান্তি, তথা 
নিরুপায় প্রভুকে রক্ষা করবার প্রয়াসে সে অতন্দ্র । কিন্তু, পাগ্‌লামি আর 
বোকামর আপাত-আবরণের অন্তরালে মহৎ কর্মের মহ্ত্তম গৌরবকে সে 
আচ্ছম করে রেখেছে। কাঁরমচাচা কেবল নিক্কাম নয়, জীবনের কর্ম 
সাধনায় সে প্রশংসা-কাতর। এই স্বভাব-মাহাত্্কে প্রচ্ছন্ন রাখতে িদুষ- 


উ থাকলেও নাটকের শসীরয়াস, পাঁরবেশ বি-ভগ্ন তরল হয়েছে। 
তাতে ঘটনা সংহাতও হয়েছে 'শাথল। 
সংঘাতের এই চরম শাথিলতার পাঁরচয় পাই ‘জহরা’ চাঁরত্রের 
অবতারণায়। আগেই বলোঁছ, জহরা মরাঁসদ্‌ কুল?'র বিধবা, মুরাসিদ্‌ 
কুলীকে সিরাজ হত্যা করে £_ তার ব্যাভচারের জন্য। গোটা নাটকে 
সিরাজের ভয়াবহ পারণামের একমাত্র দায়িত্ব 'জহ্রা'র। স্বার্থপর প্রবীণ 
অমাত্যদের সকল চন্রান্তও বাঁঝ সিরাজকে, 


জহ্রা যেন এক 

বলে ঘোষণা করেছে, _আত্মপারচয় 
বিশ্লেষণ করে বলেছে,_“আমি নারকীয় শান্ত সম্পন্না, সয়তানকে আত্ম- 
বিক্রয় করেছি।? নাটকে স্পন্ট ইঙ্গিত বয়েছে,_মুশিদ্‌কুলীর অতৃপ্ত 
আত্মা সিরাজের বিরুদ্ধে প্রাতিহিংসা চাঁরতার্থ করার তপ্ত 'িপাসায় 
পাগালনী করেছিল জহরা-কে,-তারই প্রভাবে জহরার নিবাধ অদৃশ্য গাঁত, 
-অলোৌকক-বিচিত্র কম তিৎপরতা, 


দেহে মশদিলির অনশ্যে আতাই যেন রর শা জহর 
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ফের। সদজার-এর অবশ্য আত্মার রহস্যময় প্রভাবের আভাস ছাঁড়য়ে 
আছে এ নাটকের সারা দেহে। সেক্স্পীয়রের নাটকের রহস্য-সংকেত 
দশল্পীর রচনাগ:ণে অশরীরী আত্মার ব্যগ্জীনাকে রসানুভূতি-স্ন'্ধ করেছে। 
বিন্তু, গিরিশচন্দ্ের নাটকে জহরার দেহময় মাধ্যমে বৈদেহ আত্মার প্রভাব 
{বস্তার স্বাভাবিক বা সহজ গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া, ম্যার্শদকুলির মৃত্যুর 
প্রাতীবধান কামনায় জহরার এই সর্বস্ব-পণ ঝাঁটকাগাতর কোনো স্বাভাবিক 
কারণ খুজে পাওয়া দুষ্কর! দসরাজের মৃত্যুর পর আত্মসমর্থন করে সে 
বলেছিল, “নারীর পাঁতই সর্বস্ব, পাঁত সার, পাঁত ধর্ম পাঁত স্বর্গ, সেই 
পাঁতর জন্য দনাঁত কার্যে প্রবৃত্ত হয়ৌছলাম।” [কন্তু, সেকালের মঃসলমান 
রমণীর পক্ষে পাতিব্রত্যের এ উন্মত্ততা কতদণর স্বাভাবক! বিশেষতঃ 
ইতিহাস এবং নাটকেও যখন স্পচ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, মর্শদকুলি কোনোদিন 
পল্লীর মমতা বা মর্ধাদা দেয় নি জহরাকে_বরং তার নারাত্বকে দঃ 
অপমানে লাঞ্ছিত করেছে ব্যাভচার ও পর-দারাসাভ দয়ে। যেমন নসরাজের 
পক্ষে, তেমন জহরার পক্ষেও ত মাশদিকুলির জাঁবযান্রা চরম লজ্জারই 
কারণ হয়েছিল! 

এই ভাবনার অন্যবর্তন অসংগত যাঁদ না হয়, তাহলে গোটা নাটকের 
ঝাঁটকা-সংঘাতের মল উৎসাটও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফল কথা, জাতীয়তা 
ও মানবিক জাবনাদর্শের আবেগাতিরেক পাঁরকীর্তন, এীতহাসিক সভা 
ওঠার প্রয়োগে আতিশয্য, এবং ঘটনা ন্যাসের আঁত বদ্তার, রোমা্টিক 
উপস্থাপনার অসংগাঁত,_সব কিছ দিলে {সরাজন্দোলা নাটক আঁত নাট- 
কায়তায় উচ্ছৰাসত Melodrama-ই হয়েছে। তব, গাঁরশের হাতের একাঁট 
আঁতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি এই নাটক, বাঙালি চেতনার পক্ষে নাট্যগ্ণেও আঁত 
সমন্ধ ৷  নাটকীয়তার পক্ষে আবাশ্যক উপাদানগর্ীলর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
Nicoll প্রথমেই বলেছেন,_44১ drama may be inconceivable with- 
out audiance and actors............. ?,১ দৃশ্যকাব্যের এই দ্বৈত- 
বন্ধন রচনায় সিরাজদ্দৌলা নাটকের সফলতা বাংলা দেসো সা অতুল্য, 
_এর আঁভনয় আজও মণ্তগামীদের আঁভভূত করে। ফল কথা, 
Melodrama হয়েও, 'গাঁরশের অন্যান্য সার্থক স্ষ্টর মত সরাজদ্দৌলাও 
সার্থক বাংলা নাটক। প্রসঙ্গ আতা বিস্তারত না করে অন্যান্য ঞাঁত- 
হাঁসিক নাটক সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। 

গগারশচন্দ্রের নাট্যশৈলীর সবশেষ উপাদান প্রহসন ! সংখ্যায় প্রচুর 
হলেও এদের পৃথক্‌ আলোচনা করব না। কেবল সংখ্যাধক্য ছাড়া, 


‘31 Theory of Drama. 
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সে কোনো যোগ্যতা নেই এই শ্রেণীর রচনাবলনর। 
বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমকালননতার সামা এরা 
আতি্রম করতে পারে নি, রুচির দিক্‌ থেকে মধুসংদন-জ্যোতিরিন্দর নাথের 
এঁতিহ্যকে করেছে আবিল। গারশশিষ্য অমৃতলালের হাতে প্রহসন 
আবার স'রচি-স্ন্দর সাবলীল রূপ পেল, প্রহসন প্রসঙ্গে সেই আলোচনাই 
করব এবার। 
মণ্টাভনয় ও নাট্য-রচনায় গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ অনবরত ছিলেন 
অমতলাল বসু। এককালে বাংলা দেশে [তানি রসরাজ নামে বহুল জন- 


প্রিয়তা লাভ করে | নট ও নাট্যকারের উভয় ভামকাতেই অমৃতলাল 
- [a 
AE শ্রসঙ্গে এই বিশেবণ সুপ্রযুন্ত। শগারশচন্দ্ 


পনাতেও গুরু-গম্ভর নাটকে অমৃত 
হয়েছেন টি ১৬৮৬ ‘লাল সম্পূর্ণ ব্যর্থ 


পক্ষে গাম্ভীের প্রয়াস 
কাত্রম ছিল, নীচের সংলাপাট তার 'নঃসংশয় পারচয় £-_ ৮৮88 


“ছল দিন পৃথিবীতে সৃপ্রাচীন ফুট 
স্বরাটে হ 


নিজ নিজ কুটণরের দ্বার » 
পোরাণক নাটক যাজ্ঞসেনী-তো (১৩৩৫ সাল) সেকালের রাজনৈতিক 


৮8৯ হন অমৃতলাল। তাতে দুবেশধ্যতাই 


তাহলেও, অমৃতলালের রসবদাদ্ধ গিরিশচন্দ্র ছিল, তা 
ব্যঙ-দৃষ্ট ছিল ভীর্যক-তপর। সমকালীন না 


সমাজের অজস্র সখলন-পতনকে 
এ OEE নিয়ে তান সার্থক Satire রচনা করে গেছেন। 
ই] রুচির দিক্‌ থেকে অধিকাংশ স্থলেই তান 


বাটপাঁড়-র (১২৮৩ সাল) টা না রর 
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রূচিগত অশালীনতার পরিচয় কোথাও বড় একটা দেন নি। প্রহসন 
রচনায় তিনি অন্যান্য ফুরোপীয় লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে ফরাসি শিল্পা 
সলেশ্মার-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ৌছলেন। 'কিপনের ধন' (১৩০৭) ও. 
'চাটুষ্যে বাড়নয্যে-র (১৮৮৬) কল্পনা ও বিন্যাসে এই প্রভাব সুস্পষ্ট । 
জাতীয় দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ বা Caricature করাই অমৃতলালের প্রহসন 
রচনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। ১5৭ir৫-এর আঘাত-এর সংগে সংগে 
দর্শকের মনে গঠনমূলক চিন্তাধারার প্রেরণাও ‘তান যোগাতে চেয়েছেন ।; 
[িবাহবিভ্রাট (১২৯১) এই শ্রেণীর প্রহসনের একটি উৎকৃষ্ট নদর্শন। 
গুরু-গম্ভীর নাটক-রচনায় অমৃতলালের প্রকাশ আড়ষ্ট এবং কৃত্রম। 
কিন্তু, প্রহসনের সংলাপ, গদ্য এবং পদ্য উভয়ক্ষেত্রেই তির্যক, পাঁরামত 
এবং অর্থাবহ। বৌ-মা নাটকে (১৩০৩ সাল) রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের. 
প্রেম কাঁবতাকে৯ কটাক্ষ করে অমৃতলাল লিখেছেন, " 
“সূরুচিসম্পনন কোনো কাঁবর কথায়, 
করে ধরে প্রাণনাথ বলে গো আমায়, 
(ছাদেতে িরালা নয় বুঝ বিচক্ষণ ) 
জ্যোছনা ঢাঁলবে অঙ্গে চাঁদ সারারাত 
'লাজহশন পাঁবত্রতা” হোঁরবেন নাথ। 
পূর্বের উদ্ধৃত সংলাপ অংশের তুলনায় আলোচ্য রচনার শব্দ-প্রয়োগের 
স্বাভাবকতা ও প্রকাশের সাবলীলতা লক্ষ্য করবার মত। কেবল পদ্য নয়, 
অমৃতলালের প্রহসনে প্রায় সবই গদ্য-পদ্য সংলাপ যথাপারিমিত হয়ে 


নিয়েই রসরাজ রস-সষ্ট করে গেছেন। তাঁর প্রথম নাটক২ হাীরকচূর্ণ 
(১৮৭৫) রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে লেখা! বরোদার ইংরেজ রোস- 
ডেন্টকে মদে হীরকচর্ণ মিশিয়ে হত্যা করার অপরাধে তংকালীন 
গাইকোয়াড় পদচ্যুত হন। এ সময়ে এ-বিষয়ে ভারতব্যাপশ আন্দোলন 
চলেছিল;_হণরকচূর্ণ রচনার উপলক্ষ্য এখানে। অবশ্য, ইতঃপূর্বে সখের 
ঘান্রাদলের জন্য ফার্স” লিখে লেখক হাত পাঁকয়োছলেন।৩ 


২। দণটব্য_বাালা-সাহিত্যের ইতিহাস_২য় খণ্ড, ২য় সং। 


.৪৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
অমৃতলালের নট্য-সাহত্যের মধ্যে আছেঃ 


নাটক Jab) 
“নাট্যপঞ্জী ১। হারকচূর্ণ ১। বিলাপ 
২। তরুবালা ২। সাবাস আটাশ 
৩। বিমাতা বা ৩। বৈজয়ন্তবাস 
বিজয় বসন্ত ৪1 সাবাস বাঙালি 
৪। হরিশ্চন্দ্ &। নবজীবন 
৫। আদর্শ বন্ধু 
৬। খাসদখল গীতিনাট্য 
৭। নব-যৌবন ১। ব্রজলীলা 
৮। যাজ্ঞসেনী ২। যাদুকরী 
প্রহসন 
১। [তলতর্পণ ১০। বাবু 
২। চোরের উপর ১১। একাকার 
বাটপাঁড় ১২। বৌমা 
৩'। বিবাহ বিভ্রাট ১৩। গ্রাম্য বিভ্রাট 
৪। ডিনামস্‌ ১৪। কৃপণের ধন 
৫। চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে ১৫। অবতার 
ও। তাজ্জব ব্যাপার ১৬। ব্যাপিকা বিদায় 
৭। রাজবাহাদ,র ১৭। দ্বন্দেমাতনম্‌ 
৮। সন্মাত সঙ্কট ইত্যাদি 
৯। কালাপানি 


গিরিশচন্দ্-অমৃতলালের পরে নাট্য-সাহত্যের মৃত্তিপথ আরো সুচাহনত 
ক্ষীরোদ। 


তু বা ব্যজ্দোর সরস আঘাত দিয়ে অমৃতলাল তির্যক্‌- 
্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। নকথা, গারশচন্দ্রের গভীর-গম্ভীর 
নাট্য-রচনার প্রচেষ্টা ক্ষীরোদ: প্রসাদ দ্বজেন্দ্রলালের হাতে সু-পাঁরণত, সার্থক 
নসাবহ হয়েছে। 
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গো্ঠিজীবন-চেতনার িনদ্ধতা সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় । [গাঁরশচন্দ্ে 
শাজ্পব্যানতত্ব আত-উচ্ছৰাসত আত্ম-সম্দদ্বেল ছিল। ফলে, তাঁর নাট্য- 
সাহিত্যে আক্শন-এর ক্ষেত্রে ব্যন্তগত ইমোশন-এর অনাঁধকার প্রবেশ 
. “ঘটেছে ঘন ঘন। এদিক্‌ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যান্তত্বে কাঁব- 
জনোচিত উচ্ছৰাস সর্বাপেক্ষা কম ছিল । তা হলেও, আলোচ্য যুগের 
নাট্য-রচনায় তাঁর সফলতা দূরপ্রসারী হতে পারোন। এর মূলে অবশ্য 
্‌ ছিল সমকালীন জীবন-স্বভাবের অন্তবদ্ধিতা। 
07 হল) জাতে বলোঁছ, একালের নাগারক বাঙালির যৌথ 
রা জবন-ভাবনা ধর্ম ও স্বদেশ-প্রীতির আবেগ- 
উচ্ছ্বাসে স্ফীত-সংহত হয়োছল। ক্ষারোদপ্রসাদের সমত ব্যান্ত-কল্পনা 
সেই উচ্ছবাস-তরঙ্গের শীর্ধবতঁ হতে পারে নি। তাই আবেগধর্সাঁ বিষয়ে 
বিনস্ত নাটকে তাঁর নৈর্বান্তিকতা প্রায়ই নিস্তাপ বলে মনে হয়েছে। অন্য 
তাঁকে গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ করতে হয়েছিল। ফলে, তাঁর স্বাদেশিকতা 
বা পৌরাণকতা-প্রব্দ্ধ নাটকে নাট্যাবষর প্রায়ই শাথল-বন্ধ হয়েছে; 
নংলাপও হয়েছে কৃত্রম। 
এই তথ্যের দাট নিঃসংশয় প্রমাণ ক্ষীরোদপ্রসাদের দুই বিখ্যাত এরীত- 
হাঁসক নাটক প্রতাপ-আদত্য (১৯০৩) আর আলমগীর (১৯২১)। এ- 
দুটি নাটক আরো একাঁদক থেকে ক্ষীরোদ-প্রাতভার এরীতহাঁসক পাঁরচয়-বহ। 
4 আগে বলোছি, গিরশচন্দ্রের হাতে এীতহাসক 
বৈশিষ্ট A নাটক রচনার প্রাথামক প্রয়াস অসার্থক হয়েছিল, 
_ আনন্দ রহো-তে (১৮৮১)! এর আগে 
জ্যোতিরিন্দ্রনথ ঠাকুর ইতিহাসাশ্রত, রোমাশ্টিক্‌ নাট্য রচনায় অপরর্ব 
সাফল্য প্রকাশ করোছলেন,_ পর্ব প্রসঙ্গে তা লক্ষ্য করোছি। জ্যোতীরিন্দ্- 
নাথের সফলতার মূলে ছিল হিন্দমেলা-প্রবদ্ধ স্বদেশ-প্রতীতির রোমাণ্টিক 
উৎসার। বঙ্গভঙ্গ যুগের বৈগ্লাবক পটভূমিতে সেই নট্যধারাকে পুনরুৎ- 
সারিত উচ্ছ্বাসত রুপদানের ভূমিকা রচিত হল ক্ষীরোদপ্রসাদেরই লেখা 
বঙ্গের প্রতাপ-আঁদত্য-কে১ আশ্রয় করে। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল 
একই বছরে (১৮৬৩) জন্ম গ্রহণ করোছিলেন। প্রতাপ-আদিত্যের পরব 
উৎকৃষ্ট এঁতিহাসিক নাটক রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বজেন্দ্রলালের রচনাঁঙ্গক 
দ্বারা ত প্রভাবিত হয়েছেন; এমন ক তাঁর বাগ্ভাঙ্গরও অনেক সময় 
অসাৰ্থক অনদুকরণের চেস্টা করেছেন। তাহলেও, বাংলার জাতীয় চেতনায় 
নবপর্যায়ে স্বদেশ-প্রেমেউদ্বোধিত নাট্যাস্বাদ সৃষ্টির গৌরব ক্ষীরোদ- 


প্রসাদেরই। 
২) প্রথম সংস্করণে 'প্রতাপ-আঁদিত্ নাটকের এই নামকরণ করা হয়োছল। 


৪৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শুরু হয় ১৯০৫ খাষ্টাব্দে ব্বআর প্রতাপ-আদিত্য 
রচিত হয়েছিল ১৯০৩-এ। সে ছিল আগ্নদাহের পূর্ববর্তী প্রস্তুতি 
পর্ব। লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এসোঁছলেন ১৮৯৮ খ্বীজ্টাব্দে। 
XL তাঁর সাম্রাজ্যবাদ স্বৈরাচারই বঙ্গভঙ্গ আন্দোল- 

র সংগে 
প্রতাপ-আদিত্য নের প্রত্যক্ষ কারণ। এদেশে পেশছানোর সং 


কেবারে প্রথম থেকেই। সেই প্রস্তুতির প্রেরণা আর আকাঙ্কাই 
প্রসাদের ক য় র্‌ ব্‌ তাপ- 
সা তি শ্রতাপ-আদিত্য নাটক হয়ে। 


৯। ছষ্টব্য-_মৃস্তির 


সন্ধানে ভারত 
২। ছষ্টব্য এঁ। EE বগল 


| 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৪১৯৩ 


দৌর্বল্যও চিরপ্রাসদ্ধ। বাঙালি না পারে, এমন কাষহি জগতে নাই, অথচ 
বাঙালি-প্রবার্তত কোনো মহাকার্যেরই শেষ রক্ষা হয় না, কোথা হইতে 
চারন্রগত দূর্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই পণ্ড কাঁরয়া দেয়। এ দেশের 
উপর যেমন জগজ্জননীর কৃপা, এমন বাঁধ আর কোথাও নাই। কিন্তু, 
অভাগা আমাদের দোষে মাকে পদে পদে মুখ [রাইতে হয়। বাঙাল 
জীবনের এই হর্যবিষাদ ভরা, এই আলোছায়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, প্রতাপ- 

আঁদত্যে আত সন্দের রূপে আভিবান্ত হইয়াছে ।”১ 
বাঙাল স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য নাটকে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত হয়েছে সেলিমের 
কণ্ঠেঃ_ বাঙাল] শান্ত, শিষ্ট, ধীর মিষ্টভাবী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ_কন্তু 
‘বড় দবল_ দুর্বলতার জন্য বাঙাঁলতে একতা নেই__বাঙালিতে সত্য 
নিষ্ঠার অভাব,_বাঙালি পরাচ্ছদ্রান্েষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা 
বাঙাল মহাশন্তি_জ্ঞানে, বিদ্যায়, বনাদ্ধমত্তায়, বাক্‌পট;তায়, কার্য তৎপরতায় 
৷ কিন্তু একত্র দশ বাঙাল আঁত তুচ্ছ 


_ হন হতেও হান। অন্য জাতির দশে কার্য, বাঙালির দশে কার্যহান।” 


[ ৫ম অঙ্ক/১ম দৃশ্য ] 
মোগল যুগের সম্বন্ধে যত৷ না হোক্‌, উীনশ শতকের আত-স্বাতন্ত্যে 


বিচ্ছিন্ন বাঙালির এ এক আশ্চর্য সত্য জীবনায়ন! তব, আকবর-এর মত 
শিল্পী নিজেও বিশ্বাস করেন,_“বাঙালি নিজের দুর্বলতা বোঝে”......। 
আর, বুঝে যাঁদ কার্য করে, তাহলে বাঙাল ক হতে পারে”_তা 
কল্পনাতাীত৷। এই মহৎ ভরসায়, বাংলার অতীত পরাভবের স্মাতমালা 
রচনা করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপআদত্যে। এই প্রচেষ্টায় বাঁঙ্কমের 
আনন্দ-মঠ-এর স্বপ্ন-কল্পনার ছাপ রয়েছে প্রচুর। মাংকর-কল্যাণী কথা, 
প্রসাদপুরের অধিবাঁসগণের যশোরে আশ্রয় লাভ; তাদের সর্বস্বপণ সংগ্রাম 
সাধনা, সব কিছুতেই আনন্দমঠ-এর সন্ন্যাস-ধমর্ঁ স্বদেশ-হিত-সাধনার 
সমগ্র রচনাশৈলীর মৃূলগত প্রেরণার গভীরেও যেন 


ভাবব্যঞ্জনা রয়েছে। 
শাহত রয়েছে আনন্দমমঠ-এর শিল্পীরই ভরসা-বাণী। প্রথম সংস্করণ 

আনন্দমঠ-এর সমাপ্তিতে বঙ্কম লিখোঁছলেন, 
পিতা রত “সত্যানন্দ যে আগুন জৰালিয়া গিয়াছিলেন, 
Et তাহা সহজে নিবিল না। পার ত সে কথা 


পরে বালব ৷? যে-কোনো কারণেই হোক্‌, বঙ্কিম সে কথা আর বলেন ি। 
{কন্তু, ক্ষীরোদপ্রসাদ স্পষ্টই জৰালয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রতাপ-আদিত্যের 
জীবনাল্তকর বিপ্লব-আগন। এখানে তাঁর প্রয়াস কেবল স্বদেশ-প্রেমে 
দ্রগ্তা নয়, রোমাশ্টিক কল্পনায় মগ্ন। 
কির 2১১১২ 

১। মন্মথমোহন বসু-কৃত ভূমিকা। 


৪১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


এই স্বপ্ন-ক্পনারই রহস্য মধুর রচনা বিজয়া। বিজয়া প্রতাপ- 
আদিত্যের নাট্য ঘটনার প্রাণকেন্দ্র; আবার বিজয়া চারত্রেই এর নাট্য 
সম্ভাবনার অবসান। “নাট্যো্সিখিত ব্যান্তিগণ”-এর পাঁরচায়ন প্রসঙ্গে 
নাট্যকার বিজয়া-কে জানিয়েছেন “যশোরে*বরীর সেবিকা” বলে;__কিন্তু, 
নাটকের পক্ষে এটিই তার একমাত্র, এমন কি, প্রধান পারিচয়ও নয়। কমল 
তার পারচয় দিয়েছে 'লড়কানি বাবি’ বলে,_স্বয়ং প্রতাপাদিত্য বলেছেন 
বশোরেশ্বরী।” চতুর্থ-অঞ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের বিবাতি-এবং অপরাপর 
“লংগা থেকে মনে হয় লেখকের মনোগত অভিপ্রায়ও তাই। বিজয়াকে 


লোকোত্তর মাহমার আঁধিকারিণন রূপে চিহ্নিত করেছে। এীতহাসিক 
ডি একক প্রাজ্ম ও প্রাধান্য নাটকের তথা নি সলোক 


টু আতিশয্য রয়েছে __আর পোঁরাণক 


917 এট আর ক্ষীরোদপ্রসাদ একই ইংরেজি সালে 


নাটকের মুক্তি ও পূর্শীবকাশ ৪১৫. 


পরবর্তী নাটকগযল (রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন, ও 
সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা কাঁর। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক 
সম্বরণ করিতে পার নাই।”৯ বাঙালির আবেগ-ব্যাকুল স্বভাব এই অনুকূল 

রচনা ভঙ্গকে দীপ্ত উৎসাহের সংগে গ্রহণ করে- 


কার ছিল। আগে বলোছ, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণক 
৫ নাটকের মণ্১-সফলতার মূলেও ছিল এই আবেগ্গ- 


দীপ্ত কাঁবিধর্ম। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথম থেকেই তাঁর স্বভাব-নাটকীয় 
প্রতিভার সংগে ভন্তি-ব্যাকুল গোরশ আবেগ-আতিশষ্যকে আঁন্বিত করে- 
ছিলেন _পোঁরাণিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে। এবার, ধীতিহাঁসক নাটকে,_ 
প্রতাপ-আদিত্যের পর থেকে য় আতকাবব্যিক সংলাপ ভাঁঙ্গর 
অনুরর্তন করলেন। কিন্তু, দ্বিজেন্দুলাল বা গিঁরশচন্দ্ের মত ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের “কাবিতায় অত্যাধিক আসান্ত” {ছল না। ফলে, প্রথমোন্তদের 


ঞাতহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আলমগীর নাটক। 
ক্ষণরোদপ্রসাদের সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় এ্রীতহাঁসক নাটকও এঁট। এর 
রচনাকাল ১৯২১ খনস্টাব্দ। ততাঁদনে দ্বিজেন্দ্লালের সব কয়টি এীতি- 
রাঁচিত হয় ১৯১১ খনষ্টাব্দে। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন মণ্তগামী বাঙালর 


আলমগীর নাটকের আঁত বিস্তারিত দৈর্ঘ্য এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এর 


দীর্ঘাতিদীর্ঘ সংলাপ নাটকীয় সংসান্তি (Dramatic unity) রচনার পাঁর- 
সংলাপের অনেক অংশ বন্ধনী চিহিত 


পথে মহিন কালে বর্জনের নির্দেশ দিরেছেন। 1 অংশগুলি লক্ষ্য 


করলেই দেখ্‌ব,_এদের বর্জনে নাট্য ঘটনার ত 
মানবিক আবেগের উত্তাপ রচনার জন্যেই কেবল এ সব 


১॥ আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ [প্রবন্ধ ] 


-৪৯৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


অংশের অবতারণা। আর, এই প্রয়াসে, বিশেব ভাবে আলমগনর নাটকে, 
দ্বিজেন্দ্লালই নাট্যকারের একমাত্র পুবদর্শ 

না। এর কাহিনী অংশের সংগে একান্ত 
সদ্য রয়েছে বাকমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের । বস্তুতঃ, দুটি প্লট্‌- 
এরই এতিহাসিক উৎস অভিন্ন। ফলে, এতে বাঁঙ্কমী শিল্প-কল্পনার 
হাপও রয়েছে কমবেশি। তবে, ভাষাভাঁঙ্গতে ্বজেন্দ্রলালণয় melodramatic 
ভাবাল*তার স্বপ্ন-কম্পন স্পজ্টতর লক্ষণীয় «এ মমতার সংগঁতে ও 
ব্বপথের পাঁথককে চলচ্ছন্তি হন করো না। আমি আজ ধন্য! ভাগ্যে 
উরে তুচ্ছ সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করোছলুম, ভাই এই পথের মাঝে 
আমার মাকে কুঁড়য়ে পেলুম। আমার জন্ম থেকে হারানো মাঁ-শৈশব 
থেকে যাকে পাবার জন্যে হাত বাড়িয়েছি। এমবর্যে যাকে পাই নি। যখন 


৮৮০৪৮০১১৮৮৮ ৪৯৭ 


জলধারায় বিলীন হয়ে পড়েছে। অথচ, গীত কাঁবতার স্বভাব-কলোচ্ছবাসও 
লাগে নি সেই আবেগ জলতরঙ্গো। - 

ফলকথা, ক্ষীরোদপ্রসাদের অনযুচ্ছবসিত নৈর্বযন্তিক প্রতিভা বাংলা নাটকে 
দুলভ শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনায় খদ্ধ ছিল।_তব্দ, সে প্রীতভা কেবল 
পরানঃকরণ মত্ত আত্মবিশ্বাসে বাঁলষ্ঠ হতে পারল না বলেই, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
না পারলেন সার্থক নাটক লিখৃতে. তেমাঁন পারলেন না বাংলার চিরাচাঁরত 
যাত্রাধমন্ণ মেলোড্রামা রচনাতেও সফল হতে। 

পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসেও এই সত্যের স্পম্টতর অন্[বর্তন ঘটেছে 
নরনারায়ণ (১৯২৬) নাটকে । এই নাটকটি লেখক প্রথম পাঁরকল্পনা করে- 
ছিলেন ‘কর্ণ’ নামে। রচনার উদ্দেশ্য তান নিজেই ব্যস্ত করেছিলেন।__ 
“কর্ণ সম্বন্ধে বহযাঁদুন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতে- 
ছিলাম, সেইটাই পরিস্ফুটরুপে প্রকাশ কাঁরবার বাসনা। এক দৈব- 
[নগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপদরনযের জীবন কাহিনী ।”১ কিন্তু, প্রায় এক 
বছর পরে নট্য রচনার যখন শেষ হয়, তখন দেখা গেল, “দৈব নিগৃহীত 
মহাপূরুষের জীবন-কাহিনী” সম্পূর্ণ হতে পারে নি; বরং কর্ণজীবন-কে 
পৌরাণিক নাটক £ কেন্দ্র করে 'নরনারায়ণ' কৃষ্ণের ভীন্ত-সমুদ্বেল 
0751 মাহমা গাথাই উচ্চারত হয়েছে। ফলে, স্পষ্টই 
বোঝা যাবে, নাটকের কাঁহনী অংশ প্রথম থেকেই দ্বিধাবভন্ত হয়ে গেছে। 
শিল্পার চিত্তবাত্ত ছিল কর্ণ চারত্রাভমখী,_রচনা এগিয়েছে কৃষ্ণবন্দনার 
পথ ধরে। প্রধান বন্তব্য সম্বন্ধে শিল্পি-চেতনার এই দ্বৈধ নাটকীয় সংহাতকে 
{বিপর্যস্ত করেছে। ভাবেরও শৈথিল্য ঘটেছে এতে । কর্ণ মহাপদ্রণ্য,_ 
কৃষ্ণ 'নরদেহে নারায়ণ,_মহত্তম দেবাতা। ফলে, কর্ণ ও কৃষ্ণের প্রতি 
নাটকের দ্বমুখা প্রবণতা নরবাদ ও দেববাদের মধ্যে ভাব-দ্বৈধের শিথিলতা 
সৃষ্টি করেছে। 

নাট্যকারের পাত্র সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে 
িজ্পণী “কৃষ্ণ নাটকের প্রথম দশ্যমাত্র লেখেন 1৮২ ক্ষীরোদপ্রসাদের পারণত 
শতকের মানাবিকতাবোধে আমুল উদ্বুদ্ধ তাই, মহাপন্রুষ কর্ণের 


স্বভাব-সাষ্টির পথকে করোছিল নির্ধ। অথচ, গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত 
সর্বাতিশায়ণ ভা ভাবালতোও সৃষ্ট করতে পারে নি। 

ভাঁষ্ম নাটক (১৯১৩) সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে৷ পারে। এটি 
Est 

১। মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীকে লেখা নাট্যকারের পত্রাংশ। দুষ্টব্য £_নবেদন-__ 


৪৯৮ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


নরনারায়ণ-এর পুর্বৰতাঁ রচনা,আট্গকের দিক থেকেও আরো 'শাথল 
অ-পাঁরণত। কিন্তু, নাট্য-প্রেরণা এখানেও আঁভন্ন-বরং শিল্পীর দ্বিধা 

এই অ-্পূর্ণগঠিত রচনায় স্ফুটতর। দুটি 
নাল রচনাতেই দোঁখ,_মহাভারতীয় শাশ্বত জীবন- 
মুল্যবোধকে উনিশ শতকের নব-মানবভা বোধের আদর্শে রূপায়িত করবার 
আাকা*ক্ষা একান্ত স্পম্ট। ভীম্মের মানাঁবক ব্যান্তত্বের মাহমা কর্ণের 
অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের মহত্তম পুরুষ তান, 
জাতি ও স্বদেশের হিতের জন্য জীবনের ভোগবাসনার অপার সম্ভাবনা 
নিজের ইচ্ছায় উৎপাটিত করতে পেরোছলেন। কিন্তু, নাটকের পক্ষে এই 
চারত্ের ব্যাপ্তি আঁত দর্ঘ হয়ে পড়েছে। এক 'দকে মহাভারতায় ভীজ্ম- 
কথার খ্দনটনাটি বর্ণনা করার এঁতহাসক প্রয়াস. অপরপক্ষে কৃষ্ণ-মাহমা 
কীর্তনের আবেগ ধার্মতা, দুয়ের টানা পোড়নে, নাটকীয়তাই কেবল ব্যহত 


খরেছে, কাব্যিক স্বাদুতা বা আদর্শগত উদ্দীপনা সমষ্ট হতে পারে নি। 


ক্ষ।রোদপ্রসাদের নাট্য-রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে $= 


১। ফুলশয্যা 


২১। নন্দকুমার 

২। প্রেমাঞ্জীল ২২। দাদা ও দাদ 

৩। আ'লবাবা ২৩। দৌলতে দুয়া 

৪। কুমারী ২৪। বরুণা 

৫। প্রমদারঞ্জন ২৫। ভূতের বেগার 

৬। জনালয়া ২৬। বাসন্তী 

৭1 বন্রঃবাহন ২৭। পলিন 

৮। সপ্তমী প্রাতিমা ২৮। বাঙালার মসনদ 
না্টপঞ্জী *! বেদৌরা ২৯। মড়িয়া 

১০। সাবন্রী ৩০। খাঁজাহান 

১১। বৃন্দাবন বিলাস ৩১। রূপের ডালি 

৯২। রঘ্দবীর ৩২। ভাঁক্ম 

১৩। রঞ্জাবতী ৩৩। ননয়াত৷ 

১৪। উলুপন ৩৪। আহেরিয়া 

lar ৩৫। রামানুজ 

১৬। প্রতাপাঁদত্য ৩৬। বঙ্গে রাঠোর 

১৭। পলাশীর প্রায়শ্চন্ত ৮৩৭ আলমগণর 

১৮। রক্ষঃ ও রমণী ৩৮। বাদসাজাদশ 

১৯। আলাদন ৩৯। নরনারায়ণ 

২০। চাঁদ ?বাব 


ইত্যাদি 


নাটকের মস্ত ও পূর্ণাবকাশ ৪১১ 


হাসির গানের রাজা’ হিসেবেই বাংলা সাহিত্যের হীতিহাসে দ্বিজেন্দ্র- 
লালের প্রথম প্রাতষ্ঠা; এটুকুই বোধ হয় তাঁর শ্রেচ্ঠ পাঁরচয়-ও। দ্বজেন্দ্র- 
লালের হাসির উৎস ছিল তাঁর বলিষ্ঠ পৌর্ষের মমমূলে,উদাসী 
দ্বিজেন্দুলাল' গ্রন্থে কাবি-পৃত্র সেই পৌরমুব শান্তির ব্যাপক পারিচয় দয়েছেন। 
ব্লীসজনণকাল্ত দাস সংক্ষেপে হলেও প্রাঞ্জল ভাষায় 1দ্বজেন্দ্রলালের হাসির 
গানের স্বভাব বিশ্লেষণ করেছেন,_-পদ্বজেন্দ্লাল সবল সুস্থ পোঁরুষের 
উপাসক ছিলেন। “বলাতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত কাঁরয়া তান যখন দেশে 
ফিরিয়া সমাজ-প্রভুদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ কাঁরলেন, তখন তাঁহার মনে 
একটা সুগভীর ধিক্কার জান্ময়াছল। ইহার সাহত মিলিত হইয়াছিল 
তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ; বিলাতে যাত্রা কারবার দিন হইতে। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রাতাঁদন তিনি মনে মনে পরাধীনতার গ্লানি অননভব 
করিয়াঁছলেন। আইনের বাধায় উহার সহজ প্রকাশ সম্ভব ছিল না। 


সৃতরাং, স্বাভাবিক হাসির সহিত তাঁহার মনের এই ধিক্কার ও গ্লানসঞ্জাত 
তীক্ষা ব্যঙ্গরসরে সংযোগ হইয়া এই ত্ৰিবেণী সংগমের ফলে বাংলা সাঁহত্যে 
যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব 1১১ 

কাব নিজে তাঁর ব্যঙ্গ কাঁবতাবলার মৌল প্রেরণা ব্যাখ্যা করে 'ভক্ত' 
কাঁবতায় লিখেছিলেন, 

“ব্যঙ্গ-কাব আমি 2 ব্যঙ্গ কার শুধু 2 নিন্দা কার শুধু সকলে? 

কভু না। আসলে ভন্তি কার আম, ঘৃণা কার শুধু নকলে। 

যেথা আবর্জনা ধার সম্মার্জনী, তাই বলে তো আঁম৷ অন্ধ না। 

যেখানে দেবতা ভন্তি পৃঙ্প 'দিয়ে স্তৃতিছন্দে কাঁর বন্দনা ৷” 

কেবল কাঁবিতার ক্ষেত্রে নয়, নাট্য-রচনাতে।ও দ্বিজেন্দ্রলালের গভীরতম 
ভক্তি ও প্রবলতম ঘৃণা বিচিত্রচারী সৃষ্টির সফলতা অর্জন করেছে। 

নাট্য জগতেও ব্যঙ্গ-সহাস প্রহসন হাতে করেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম 
প্রবেশ। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত বলেছেন,_“হাসির গানগীলকে আরো 
স্থায়িত্ব দেবার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসনের আকারে এগর্ণলকে গ্রীথত 
করবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলেই দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীতকার থেকে 
নাট্যকারের পদবীতে উত্তীর্ণ হন।”২ বস্তুতঃ একাঁদক থেকে, দ্বিজেন্দ্র- 
লালের তীরর-ব্যান্তত্ব খদ্ধ কাঁব-চেতনাকেই তাঁর লঘু-গ্রু সকল নাট্য 
সুণ্টির প্রধানতম নায়ক বলে মনে করতে বাধা নেই। স্ব-রচিত গুরু গম্ভীর 


ভিত. 


চি 


১। কাব দ্বিজেন্দ্রলাল রায় £_ভৈরব-পন্রিকা_শারদীয়া সংখ্যা--১৩৪০ বাংলা, 


Do 


সন। 
২। নাট্যকার দুদবজেন্দ্রলাল-_পাথেয়-_-১৩৪৩ বাংলা সন। 


$০০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


কিছ; ছিল, আমি আমার নাটকে প্রকটিত কারিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।”১ ee 
টি তেও [ছী বলতে পারতেন 
রা নিংড়ে গে পেয়েছে। 
দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য প্রবাহের মধ্যে মাঝে মাঝে নাটকীয় পান্রপান্রীদের 
ছাঁড়রে শিল্পা ব্যান্তকেই আমরা প্রত্যক্ষ কার এখানে-ওখানে। সাজাহান 
2 জেন “জামার হার এক শাসন জানে॥ সে শে 
াতহারা + র শাসন 

স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পূত্রকন্যারা আমার! তাদের 

করব কোন্‌ প্রাণে জাহানারা» 
আবার,.“পতা যখন পূত্রকে শাসন করে-_পূত্র ভাবে যে, পিতা বি 


বং কাঁব-পতর. “সীতার সমাপ্তিক প্রেমস্তোত্র রচনা-রত৷ বাল্মশীকর 
মধ্যে কাবরই প্রোমক মতকে প্রত্যক্ষ হা 
শি কাক অবতার ব্যাট ভূতনাথ বলেন $= 
“আর্য খাষিগণ ছিলেন আর্যখাঁষ যাঁরা 
বলো, প্রাণের ভ্রাতুগণ! কী না জানতেন তাঁরা? 
ধরণী যে_মহা, তড়াগ-_ নদ, আকাশ-ব্যোম 
নক্ষত্র যে তারা, সূর্য রাবি, চন্দ্র সোম, , 
সবই জানতেন-সবই এই িন্দুশাস্ত্রে পাবে...... টা 
এই দার্ঘ বস্তুত শদলৃতে শুনতে মনের চোখে জেগে ওঠে মন্দ্-এর 
জৰালাতগ্ত কাঁি-্যান্তির অধীর কণ্ঠস্বর £_ 
ৰ লিজা নাই! 'আ্* বলে চেণ্চাই হাসিমুখে! 
মখে বাল 'তা, বাজে যে কথা বজ্ৰসম বূকে। 
বা কী হয়োছ একী! 
এ কথা নাহ ভাঁবয়া দোঁখ, 


CEA 


১! ‘আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ, প্রেবল্ধ)। 
২৷ চিজ দ্বিজেন্দ্রলাল’ শ্রীদলীপ রায় প্রণীত। 
ত। [| 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৫০১ 


নজের দোষ দেখালে কেহ মারতে যাই ধেয়ে! 
{বশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধুলে চেয়ে ৷? 

এ-ধরণের উদ্ধৃতি প্রমাণ অনিঃশেষ হতে বাধা নেই। অতএব, আলোচনা 
আর দশর্ঘারত না করেও বলা যেতে পারে, প্রহসন ও ব্যঙ্গ-নাট্যের জগতেও 
দদবজেন্দ্ুলালের পৌরুষ-তীব্র কাঁব-ব্যান্তত্বই স্বাদুতার প্রধান উৎস। 

ধদ্বজেন্দ্রলালের চারত্রে দুললভ দৃঢ়তা ছিল;_সেই সংগে ছিল গণীত- 
কাঁবর সব্শীতিক্রমম আবেগ-উচ্ছৰাসের স্ফীতি। ফলে, ভাল এবং মন্দ 
সম্বন্ধে এক দিকে তাঁর অনুভব যেমন ছিল আবেগ-তরাঙ্গত, তেমন সেই 
ভাবনার মূলে ছিল বলিষ্ঠ পৌরুষের আঁবচল গভীরতা । যুগপৎ উচ্ছৰাস 
এবং তীবরতার মিশ্রণে গড়া ছিল দ্বিজেন্দুলালের ব্যন্ডিত্ব। আর সে ব্যাত্ব 
{ছল একান্ত আত্মসচেতন, আত্মকৌন্দ্িক। দলীপকুমার রায় বার বার তাঁর 
দপতৃদ্বভাবের এই স্বাতন্ব্যের পারচয় দিয়েছেন। যাকে মন্দ ভাবতেন, 
নিতান্ত সূহদূজনের মন রক্ষার জন্যেও তাকে অকপটে মন্দ বলতে দ্বিধা 
বোধ করতেন না_আবার যাকে একবার বরণায় বলে স্বীকার করেছেন 
শত অনুরোধ উপরোধ নিন্দাতেও তা পারহার করেন নি।১ চেতনার এই 
সুদ মন্ময়তা দদবজেন্দ্র-কাবতায় Subjectivism-এর সুর অবাঁরত করে- 
{ছল। সেই আত্মলনতার সুর-ঝকার শন প্রথম প্রহসন, তথা প্রথমতম 
নাট্যরূপ-কৃতি কিক অবতার-এও (১৮৯৫)। {বিলাত ফেরত, ব্রাহ্ম, 
নব্যাহন্দ;, গোঁড়া এবং পণ্ডিত সমাজ; এই পাঁচ দলের বিরুদ্ধে পণ্টবানের 
আঘাত হেনোছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল কাঁজ্ক অবতার নাটকে। আর, সেই 
নাট্য-রস-রচনায় তাঁর কাঁবধর্মই প্রধান সহায়ক হয়োছিল। এই নাটকের 
প্রায় আগাগোড়া সংলাপ এক ধরণের ভাঙা মিত্রাক্ষরে রচিত। তা-ছাড়া, 
স্থান-কালোপযোগণ হাঁসির গানের উপস্থাপনাই ব্যণ্গের ঝাঁঝ ও রসের 
ব্যঞ্জনা রচনায় সহায়তা করেছে। 

এই প্রথম প্রহসন রচনার প্রসঙ্গে কাব িখোছলেন__“প্রথমতঃ 
[পূর্ববতাঁদের ] প্রহসনগ্ীলর অভিনয় দোখিয়া সেগাঁলর স্বাভাবিকতায় 
ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগ্রীলর অশ্লীলতা ও কুরণীচ 
দোঁখরা ব্যাথত হই। & সময়ে কল্কি অবতার নামে একখান প্রহসন 
গদ্যে-পদ্যে রচনা কাঁরিয়া ছাপাই।”২ পরবর্তী“ প্রহসন বরহ-তে (১৮৯৭) 
এই প্রচেষ্টায় শিল্পী আরো সফল হয়েছেন। কাঁজক-অবতার-এর শালীন 
ব্যঙ্গ-রাঁসকতা পর্ণাঙ্গ প্রহসনের রুপ ধরেছে এই নাটকে । গ্রন্থাট 
রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে উৎসর্গ পত্রে কাব িখোঁছলেন, “হাস্য দুই 


০৩-2৮-১৯১৪ 


১। ুষ্টব্য--এ। 
২। ‘আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ'। 


৩০২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পারমাণে [বিকৃত 
কারয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা কারয়া।” 'বরহ-তে 
দ্বিতীয় পদ্ধাত৷ অনুসৃত হয়েছে। ফলে, ব্যঙ্গতাপহাীন অনাবিল হাসির 
স্নিগ্ধতা রচনাটিকে প্রসন্ন করে রেখেছে। 

আর একটি প্রহসন পুনজন্ম (১৯১১) দিবজেন্দ্র-রচনার ইতিহাসে 
উল্লেখ্য। এর আগে ত্রাহ স্পর্শ (১৯০০) এবং প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২) নামে 
দঃ ব্যঙ্গ নাটক িখোঁছলেন ট্বিজেন্দুলাল। একেবারে শেষে লিখলেন 
আনন্দ বিদায় (১৯১২)। এই সব রচনায় রর উচ্চমান বা বাচনরীতির 
শালীনতা প্রলালের সুদ্‌ঢ় পৌরষের উপযুক্ত হতে পারে নি। 
বিশেষ করে সবশেষ ‘আনন্দ বিদায়’ ‘প্যারডি'-তে রবদন্দ্র-বিমুখতা যে- 


চেতনা কলাঁত্কতই হয়েছে চিরকাল। 

কিন্তু, প্ুনজন্ম-তে সে অপারচ্ছন্নতা নেই,_বরং জবন-িজ্পী 
বিষয়া্মক নাটক সম্বন্ধে তান [লিখোছলেন-_-“আমার কাব্যশন্ত যাহা 
হই, আম আমার নাটকে পাটি কাঁদতে প্রত হইল হা 
শ্রহসনের রসোত্তীর্ণতা সাঁষ্টতেও একই পদ্ধাত অন্দসৃত হয়েছে। 


হয়েছে। সবার উপরে রয়েছে হাঁসির- 
তারা এই সব গানের ভাষা হাসারস রচনার উদ্দেশে হাসির 
তাহলেও, এদের মধ্যে জাবনের বহু শাশ্বত সত্যের অসংশায়ত ব্যঞ্জনা 


সবিধে সেকালের রিটা বাঙালি সমাজের পক্ষে তার জনা 
সাবশেষ। 
গোটা প্রহসনের মধ্যেও তাই রয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিরস্কারের চেয়ে 


৭ কৌ ভুককর অব্যাপ্ত-অপূর্ণতার স্নিগ্ধ সহাস রূপায়নের গভীরে 
দুর্বলতা মন্ত নবজীবনে পুনজন্ম লাভের আকাঙক্ষাও রয়েছে সুস্পষ্ট 


হয়ে। বস্তুতঃ নাটক শেষে অর্থগধু, পর. কৃপণ যাদব চক্ষবতাঁর 
~~ i a ৮৮ 
পত্নজ ল্মই ঘটে ছল নবীন জ্ঞানলোকে। 


ত্যুর পরে তার 
ভয়াবহ বিনাম্টির সম্ভাবনা না মরেই সে চোখের 'পরে দেখতে পেলে। 
১8 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ টি 


পরে সষ্টিত সম্পদের সদব্যহার করতে দৃঢ় প্রাতজ্ঞ হল। এই বিনষ্ট 
চিত্রের অঙ্কনে প্রসঙ্গতঃ জনমত, সংবাদপত্র ইত্যাদির আপাত মহৎ ভূমিকার 
অন্তরালে যে অসামাঁজক দীনতা আছে, তার প্রাতও প্রহসনকারের কৌতুক 
কটাক্ষ রয়েছে। 
সফল পাঁরচয় বহন করে। বস্তুতঃ তাঁর প্রহসনগ্ীলও নিছক প্রহসন নয়, 
সারয়াস জীবন-রস-সন্টারের আকাঙ্কায় নাট্যগ্রণান্বিত-ও | 

দদ্বজেন্দ্রলালের কবিত্ব-সুরাভিত এই সারয়াস্‌ জীবনায়নের শ্রেচ্ঠ 
প্রকাশ তাঁর ধ্রীতহাঁসক নাট্যপ্রবাহে। প্রহসন ও এীতহাঁসক নাটকের 
মাঝখানে ছিল দ:খানি 'গণীত-নাটিকা', বা 'নাট্যকাব্য-সীতা (১৯০০) 
এবং পাষাণী (১৯০০)। 

প্রথমোন্ত নাটকটির প্রথম গ্রন্থন সাল ১৯০৮ খাীষ্টাব্দ। কিন্তু, কাঁবর 
শিনজের কথা থেকেই জানা যায় 'সীতা' 'পাষাণী'র আগে রাঁচত হয়োছিল;_ 
আর প্রথম ধ্রীতহাঁসক নাটক 'তারাবাই, (১৯০৩) পাষাণীর-ও পরের 
রচনা।১ তাছাড়া, 'সীতা' নবপ্রভা নামক পাঁত্রকায় ধারাবাঁহক ভাবে 
প্রকাশিত হয়োছল ১৯০০ খাজ্টাব্দেই। 

কাব নিজে ভূমিকায় সীতা-কে “কাব্যকলা হিসাবে মান্র” বিচার করবার 
শনর্দেশ দিয়েছেন। নাম-পরেও এর পাঁরচয় দেওয়া হয়েছে “নাট্য-কাব্য” 
বলে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজি 02০:৫-র শিজ্প-শৈলীর সংগে সীতা-র রচনা- 
প্রকরণের তুলনা করা যায়। ০Per৭-র রুপ-প্রকাতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে ৪ 
“Two qualities take precedence of dramatic power as condi- 
tions for success in opera ; one is the theatrical sense, and the 
other the histrionic sense. Third dramatic sense, the last 
is the sense of fine music.”২—নাটকীয়তা opera জাতীয় রচনার 
প্রধান উপাদান নয়-_গাঁতিধর্মকেই নাটকের আ্গক আধারে স্থাপন করতে 
পারার কলাকৌশল এর শিল্প-স্বভাব। ০৮৫৪ অর্থে মূলতঃ বাঁঝ 
“A drama set to music, as distinguished from plays in which 
music is merely incidental.” 

এ-অর্থে সীতা-কে ‘ওপেরা’ বলা চলে না,_'ওপেরা’ শব্দের বাংলা 
প্রতিশব্দ হতে পারে “গণীতিনাট্য”। কাঁব কিন্তু, এই রচনাকে সংগীতের 
তরঙ্গে বেধে তুলতে চান্‌ নি;-অপর পক্ষে-একে 'নাট্য-কাব্য” বলেছেন। 
বস্তৃতঃ দ্বিজেন্দরেলোলের কাবি-প্রাতভারই আর এক ন:তনতর আঁভব্যান্ত 


১। দ্রণ্টব্য_এ। 


২! Encyclopaedia Britannica. 


৩। এ। 


৫০৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


'সীতা'র নাট্টরূপ। এদিক্‌ থেকে ভবভূতির কাব্য নাট্য উত্তররাম চাঁরত' 
এর শলপশৈলা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত করোছিল। 'বিষর-বিন্যাসে ও 
রামসীতার চারন্রায়ণে ভবভাতর কল্পনার জনুবতন সম্বন্ধে শিল্পী নিজেই 
গনীত-প্রবণতা (Lyricism) যেটুকু ছিল,_ঠিক সেই পাঁরমাণেই সতা 
গীতিধমাঁ। তাছাড়া, কাব্য-স্বাদ্তার ঘনতা বিধান করবার প্রয়াসে কাব 
বরং সংলাপ-অংশে অপরূপ ছন্দাবাচন্রতারই সপ্টার করেছেন। একটি- 
মান দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে £_ 


“লক্ষ্মণ চতুর্দশ বর্ষ পরে 
ীর্মলা। পাইয়াছি প্রাণেশ্বরে 
আজি ধাঁদ প্রভু; 
নাহ ছিল অধারতা হৃদয়ে বিরহ-ব্যথা 
পাই নাই কভু। 
জানিতাম, উীর্মিলার তুমি, আর সে তোমার, 
এ বব ভিতরে; 
জানিতাম, এই ভবে আবার [লন হবে, 
কিংবা জন্মান্তরে।” 


এই অপর ছন্দ-শৈলীতে কাব্যের চেয়ে নাটকীয়তা-ও (“Theatrical 

ফল কথা, দাম্পত্য জীবনের মধুময় পবিব্রতা-বোধের 

টির পা।রবারক জ।বন- 

আল গে, সেই নবাঁন জাবন-রসকে গাঁতিকাবয রুপ দিয়েছেন তান 

সাঁতা নাট্যকাব্যে। জাঁতা যে-পরিমাণে নাটক, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে 

ভাবোদ্বেল কাব্য। নূতন যুগের প্রাণ প্রেরণায় অতীত মল্যবোধের নব- 
রূপায়ন এর শিল্প-ধর্মের প্রধান বৈশিল্ট্য। 


দৃষ্টির আলোকে নবম্যা়িত করবার প্রয়াস রয়েছে এস 


আনাচ্ছমতা থেকে দদ্বজেন্দুলাল মনত হতে পারেন নি। মোটামুটি নাটকটি 
আমিন্রাক্ষর পদ্যে লেখা । কিন্তু, সে সংলাপ যে সংখশ্্াব্য হয়নি, কব 


নাটকের মন্ত ও পূর্ণাবকাশ 60৫" 


নবীনচন্দ্র সে কথা নাট্যকারকে জানিয়োছলেন,_পরে তাঁর নিজেরও এ-- 
বিষয়ে আর মোহ ছল না। তাই, পরবতী নাটক রাণাপ্রতাপ, দু্গাদাস, 
নূরজাহান, মেবার প্রন ও সাজাহান গদ্যেই রচিত হয়। তাছাড়া, কাব্য- 
গুণের মতো নাটটাগুণ-ও যে নাটকে অবশ্য কাম্য, এ সময় থেকেই লেখক 
এই সত্য যথার্থ অনুধাবন করলেন। এ-সব কথা তাঁন নিজেই: 
জানয়েছেন।১ 

সম্ভবতঃ তারাবাই-এর পরবর্তী নাট্যপপ্শী সম্বন্ধেই দেবকুমার রায়- 
সাবধানতার সাঁহত লাঁখত কোনো স্থানেই তানি ইতিহাসকে একেবারে 
অতিক্ৰম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার 
মোহনী কল্পনা আঁত নিপ্‌ণতার সাহত বৰ্ণ পাত কাঁরয়াছে।”২ তাহলেও 
এ সব নাটককেও যথার্থ অর্থে প্রীতহাসিক শিল্প ন্ট বলা যেতে পারে না। 
স্বয়ং নাট্যকার একাধিক প্রসঙ্গে বলেছেন, “্ীতহাঁসক নাটক হাতহাস 
এ-সদ্ধান্তের মৌল তাৎপর্য সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ িকছন 


প্রধানভাবে ইতিহাসের কাম্য,_সাঁহত্যের সাধনা আসলে সত্য-প্রাতষ্ঠার। 
কাঁব বলেছেন,_-“তথ্য, যাহাকে ইংরোঁজতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক 
ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যান্ত ও কল্পনা-বলে সত্যকে উদ্ধার, 


হইয়া উঠে। সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরীতহাসিক। মহৎ 
ব্যান্তর কার্য বিবরণ কেবল তথ্যমান্র, তাঁহার মহত্টাই সত্য; সেই সত্যাট 
পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে এীতহ্যাসকের গবেষণা অপেক্ষা কাঁব- 
প্রীতভার আবশ্যকতা আঁধক।”১ 

ইতিহাসের সংগে সাহত্যের সম্পর্ক, তথা প্রীতহাঁসক শিল্প স্বষ্টর 
আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট সংকেত রয়েছে এই উদ্ধাঁততে। বাঁ প্রসঙ্গ থেকে 
আহত ইতিহাসের তথ্যমালার ভেতরকার এক্যসূত্রাটি আবিচ্কার করে, 
পাঠকচিত্তে তার চিরন্তন প্রাতথ্ঠা দেবার সাধনাই শিল্পার ধর্ম । কিন্তু, 
এ-কথা ভুলবার উপায় নেই, ইতিহাসের উপাদান ও পাঁরবেশই হীতহাসা শ্রিত 
শিল্প-রচনার [ভাত্ত। অর্থাৎ, ইতিহাসের সাত তথ্যাদি কোনো ব্যান্ত 
বা জীবন-পাঁরবেশ সম্বন্ধে যে {বিশ্বাস বা ধারণার আভাস দেয়,_শিল্পী 


৫০৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


তারই অথণ্ড-পূর্ণ পারচয় রচনা করেন তাঁর কল্পলোকের নিভৃত সাধনায়। 
এ-দিক থেকে, যে-যুগের এঁতিহাসিক কাহিনী রচনার আশ্রয়, শিল্পীকে 
সেই জাবন-প্রবাহের সংগে একাত্ম হতেই হবে,_নিজের দেশকালের স্মৃতি- 
অনন্ভবকে সজন-চেতনা থেকে করতে হবে একান্ত পাঁরহার। তাঁর রচনা 
পড়ে পাঠকও যেন অন;ভব করে সে নিজের যুগ ছেড়ে ইতিহাসের যুগেই 
বাস করছে_হাতহাস-রসের এঁট;কু নিম্নতম দাঁবি;_শাজাহান-এর জবন- 
নাষ্ট আস্বাদন করতে করতে যেন মনে হয় আমরা শাজাহানের যুগে বসে 
অঁর জীবন-্বরুপ প্রত্যক্ষ করে চলোছি। তা না হলে, আমাদের যদগের 


কালযাতিক্রমণ (anachrorism)-aর দোষে হবে ব্যাহাত। কাঁব-কজ্পনার মাঁণ- 
যর রচনা হীতহাসাশ্রত শিল্প সুষ্টির উদ্দেশ্য নয়_কাবির মানস প্রত্যয়ের 
শত ইীতহাসের প্রণোদিত বিশ্বাসকে অখন্ড রূপদানই তার স্বাদুতার 
প্রধান অবলম্বন। এই প্রয়োজনে কাব-চেতনায় এঁতিহাসিক বিশ্বস্ততা 
(Historical Fidelity) আবাশ্যক উপাদান। আর, তার জন্যে অপ্পারহার্য- 
উর চাই কা-মানসের নৈাতক তদাস্মতা। দ্বজেন্দলালের আবেগাকুল, 


নয় ভাবনায় তাঁর আমল চেতনা হয়োছিল ধ্যান বিলগন। তাই, 
দ্বিজেন্দ্রলালের এীতহাসিক নাটকে ইতিহাস সমার্থত তথ্য-প্রবাহের 
পারে শিল্পীর সমকালীন জীবন-প্রণীতর ৪০১০০ গীতি- 


স্বাদ তাকেই 
হে কর লী নাটকীয় আক্‌শন্‌-এর আধ 


হয়ে রয়েছে। এক কথায় জাবন-মম'লীন অ [কে 'আযাক-ট- 
তি করাই ছিল দ্বিজেন্দ্লালের সিরিয়াস নাটা-ৈলর ম্‌ল 


শতকের বাঙালি নাট্যকার-কুলচ্ড়ামণি। | 
প্রতাপসিংহ [ রাণাপ্রতাপ ] (১ চন 
বা ত (১৯০৫) থেকেই এই শিল্পশৈলণর সূচনা 


গোটা  করেকটি কল্পিত রোমান্টিক উপকাহনী 
বাদে হীতহাসের উপাদান দিয়ে গড়া। কিন্তু, সংগ্রামী প্রতপাসংহের 


রি র গ এতে বাঙালি চেতনার স্বদেশ- 
হিতন্রতের অশ্নিতপ্ত বাসনাই যেন রূপ 


স "তপ পেয়েছে। শন্ত সিংহের প্রতি 

ৎউন্নিসা ও নিসার প্রণয় কাহনীতে সেকালের রোমানাটিক্‌ 
পরেমস্যপনাকুলতার মধস্বাদ সপ্টারের সফলতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু, 
সমসামায়ক জীবন: ই আঁ 


“যেন হয়েছে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের 
-নাট্যের এক কাব্যশনর্যাস! 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণীবকাশ ৫০৭ 


দুর্গাদাস (১৯০৬) নাটক সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়; যাঁদও 
এীতহাঁসক উপাদানের আতভারাক্লান্ততা এই নাটকের কাব্যগ্ণকেও 


নরজাহান (১৯০৮) নাটককে কেন্দ্র করেই দদবজেন্দ্রলালের নাট্য- 
স্বভাবের পর্ণ প্রকাশ। তাঁর নট্যশৈলীর বাঁহরঙ্গে সেক্সৃপণয়রণয় 
আঁঙ্গক অনুসরণের সচেতন চেষ্টা রয়েছে। এ-কথার স্বাঁকবাত নাট্যকারের 
উরন্ততেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে_একাধক স্থলে। প্রতীচ্য নাট্য সাহত্যে 
সেক্সৃপীয়রের শ্রেষ্ঠ দান ঘটনা-প্রধান নাটকে মানব মনোধর্মের প্রীতফলন, 
_ নাটকীয় চীরন্রাবলীর কর্মমুখর বাঁহরঙ্গ ঘাত্প্রাতঘাতের মর্মমূলে অন্তঃ- 
সংঘাতের সৃষ্টি । নাটক মূলতঃ হীন্দ্য়গ্রাহ্য শিলপ-রুপ। চোখ দিয়ে যা 
দেখ এবং কান 'দয়ে যা শদীন, তার অব্যবীহত আবেদনের সমা্ট য়েই 
নট্যরসের স্বাদুতা। এক কথায়, আভনয় ও সংলাপের বাহ্য আভব্যন্তিই 
নাট্য--কলার রসবাহন। নাটকের এই বাঁহরঙ্গ প্রকাশ-বাহনকে সেকস 
পীয়র মানবের সংঘাত-জটিল মনোধর্মেরও দর্পণ রূপে প্রাতষ্ঠা দিলেন; 
_ প্রতীচ্যে নাটযশৈলী নবজীবন লাভ করল, অন্তরমূল্যের নতুন দ্যোতনায়। 
বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম অন্তঃসংঘাতের মনোধম্ঁ স্বাদ তা 
সণ্টার করলেন বাঁহরঙ্গ ঘাত-প্রাতঘাতের মর্মদেশে। আর, নাট্যশৈলীর 
অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও তান ছিলেন সেক্সূপীয়রের সচেতন 
অনুসারী । 

কিন্তু, হীন্দ্য়গ্রাহ্য রসরূপের আধার নাটকের দেহে কাব্যস্বাদূতাময় 
মন-কল্পনার সপ্টারণে সেক্স্প্ীয়রের সংগে দ্বজেন্দ্রলালের কারু-দক্ষতার 
পার্থক্য কেবল পাঁরমাণগত নয়,_গুণগত। এখানে [তান শুদ্ধ বাঙাল 
জীবনধর্মের সার্থক রূপকার। সেক্সৃপীয়র অন্তঃসংঘাত সস্টির মাধ্যমে 
প্রাণোচ্ছল মানব-রস-স্নিগ্ধ কাব্য স্বাদুতার সৃষ্টি করেছেন, আর দ্বজেন্দ্র- 
লাল আসলে জীবনমর্মানাহত সকরুণ কাবা-স;র-ঝঙ্কারকেই নাট্য রূপ 
দয়েছেন। ফলে, তাঁর নুরজাহান নাটকেই নয়, সব 'সাঁরয়াস্‌ নাটকেই 
কাব্য-ই কেবল নাটকের দেহাধারে ধৃত হয়েছে। এক অর্থে দ্বজেন্দুলালের 
সব [সারয়াস্‌ নাটকই নট্যুকাব্য। 

নুরজাহান-এর ভূমিকায় শিল্পী জেই বলেছেন, “নুরজাহানের 
প্রকার ভাব আসিয়া উপযনিপাঁর তাহাকে অধিকার কারয়াছে। সেই জন্য 
চাঁরন্রাটি বিশেষ জঁটল হইয়াছে । জনসাধারাণের কাছে, বিশেষতঃ কোনো 
কোনো সমালোচকের এ-চারত্রাট বোধ হয় একেবারে দুর্বোধ্য ঠোঁকবে।” 
এখানেই নরজাহান-এর নাট্য-রস-সীময়াত সম্বন্ধেও পরোক্ষ ইঙ্গিত 
রয়েছে। আগেই বলেছি, ঘটনাসংঘাতময় জাবন-িন্রণের হীন্দয়-গ্রাহ্য 


৫০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


স্পষ্টতা নাট্যরস-স্ফুরণের পক্ষে একান্ত অপাঁরহার্য। এই কারণেই নাটকের 
অন্তঃ-নংঘাত অর্থ মনস্তাত্বিক সুক্ষ জটিলতার ব্যাখ্যা বা ব্যঞ্জনা নয়। 
বস্তুতঃ মনস্তাত্ক জীবন-সমস্যার চিত্রণ বিশেষভাবে কথাসাহতোোর 
আজ্গিকেই সফল হতে পারে। কথা-শিল্পীর লেখনী বর্ণনাশ্রয়ী। ব্যাপক 
বর্ণনার (narration) মাধ্যমে মনের গহন-নীল রহস্যময় স্পর্শকাতরতাকে 
অন*ভব-বেদ্য করে তোলা তাঁর পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। নাটক আ্যাক্শন- 
প্রধান শিল্প- ন্যারেশনএর অবকাশ নেই তাতে। অতএব, মনস্তাত্বিক 
অস্পষ্ট ব্যঞ্জনাই কেবল নাট্যদেহে রচনা করা যেতে পারে। তাতে প্লটএর 
প্রাঞ্জলতা একাঁদকে আচ্ছন্ন হয়; তেমান মনদ্তাত্বক জটিলতায় অন্তঃ- 
সংঘাত বাঁহ্ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বলে, নাটাদেহের সংসান্ত হর 

একান্ত 'শাথিল। 
“জাহান এবং দ্বজেন্দ্রলালের অন্যান্য $সারয়াস্‌ নাটকেও এই ধরণের 
থল্য ও ভাব-উদ্বেলতা সাধারণ লক্ষণ। বাঙালির নাট্যচেতনার 


নাহ অবশ্য এই পন্ধাত গাঢ়তর কাবাদ্বাদুতার বাহন হয়েছে। বক্তৃতঃ 
নাট্যগুণের ঘাটত যেটুকু পড়েছে, নারীচিত্তের রহস্য-দ্বন্দ্বের রোমান্টিক 
জাঁটলতা অপুর্ব ”ব’নাবেশে তাকে করেছে পাঁরপরিত। আর, আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই, উনিশ শতকের 


থেকেই শিল্পী তাঁর কাব্য-ভ 


বাংলা- 

দেশের কল্যাণব্রতী পারবার-প্রেমলীনা নারণ-স্বাতন্ত্যের রহস্য-সন্ধানণ কাব 
“গাল এখানে মধনসদ্রন-বাঁকমেরই উত্তরসাধক। 

নদরজাহানের স্বাতন্ত্যময় নারীত্বের অতলাল্ত রহস্য-চিত্রণে বাঁঙকমের 
রোমাণ্টিক স্বপ্নময়তার প্রাতচ্ছাব-ই চোখে ভাসে। নারীমনের রহস্য- 
জটিলতার খবর মানুষ দূরের কথা, দেবতারাও জানেন না,_এমন প্রবাদ 
ছে! জাহানের চারিতকে কেন্দ্র করে কাঁব সেই দ্যক্ঞের জগতে 
প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। 


টুকরো টুকরো কথা ও উপঘটনার Gncident) সংকে 
করা সম্ভব হলে মনে হয়, 


ত-সূত্র অনুসরণ 


৫৫ 


:_':......আমায় দুয়ো না মেহের! 
মনে করে দেখ, সে ক প্রলোভন । 
উদয় হয়েছিলে_হে সুন্দর! 


এই স্বোচছা-মবাকৃত বিবাহ যখন সস্থির, তখনই মেহের উন্নিসা 


নাটকের ম্ান্ড ও পূর্ণাবকাশ টা 


আকবরের অল্তঃপূরে গিয়েছিলঁপতার নিষেধ অস্বীকার করেও,_ 
সোলমকে রূপে ভোলাবে বলে। এ-কথাও তার [নিজেরই স্বকারো্ডি 
(প্রথম অগ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)। এরপরেও সে দ্বধাহীন কণ্ঠে বলে, “আমি 
জগ্রাটকে কখনো ভালোবাস নাই৷” 4 

এমন কি সম্রাটের প্রাত বিন্দুমাত্র আসন্তিও নেই তার,_“সে একটা 
উদ্দাম প্রব্ত্ত। হয়ত উচ্চাশা_হরত অহঙ্কার । কিন্তু আসন্তি নয় 
স্বাগতোন্ততে (২-৩ দৃশ্য) আবার নুরজাহান বলেছে;_“ঈশ্বর! ঈশ্বর! 
কেন আম কখনো তাঁকে (শেরখা) ভালবাসতে পার নাই? তাঁর চেয়ে 
ভালোবাসার যোগ্য পান্র আর কে ছল? দেবতার মত গঠন, সিংহের মত 
বর্ষ, মাতার মত স্নেহ, শিশদর মত সারল্য !তব তোমায় ভালোবাসতে 
পার নাই।......আমার উচ্চাশাই তোমার সর্বনাশ করেছে, আমারও সর্বনাশ 
করেছে।” 

অতএব, নূরজাহানের অন্তদ্বন্ৰের মূলে রয়েছে নারী-হৃদয়ের পরস্পর- 
শবরোধী দুটি বৃত্তির তীর সংঘাত। এক, তার প্রেম-বাসনা;_মহৎ-কে, 
বলবানূকে, প্রাণদীপ্ত স-হদয় পৌর্ষকে সর্বস্বপণ করে ভালবাসতে 
পারার আকাঙ্ষা। আর একাঁদকে রয়েছে তার অন্ধ ধবাঁজগীষা, নারীর 
উচ্চাশা'_তার “অহতকার'। তাই, শেরখাঁকে ভালবাস্‌বার পিপাসা যেমন 
প্রেমীপয়াঁসনী মেহেরউীক্ষসার যৌবনের আরাধনা, তেমাঁন রূপ-প্রমত্তার 
মদান্ধতা অ-নরোধ্য হয়োছল ক্ষমতার লোলদপতায়। প্রথম রূপে নারী 
কল্যাণ, পুরুষের রক্তান্ত জীবন-সংগ্রামে গন্ধ মমতার প্রবাহ। দ্যিতাঁর 
রুপে সে সর্বনাশ, নঃরজাহানের {নজের ভাষায় “্রাক্ষসী” (৫-৮ দ্য); 
__ীনজের স্বার্থান্ধ বাসনার হলাহল দিয়ে িজের-পরের সর্বনাশের অতলে 
তার অনির্বাণ বিনষ্টি! 

প্রথমাটর প্রভাবে স্ন্দরী মেহের শেরখীর পূর্ণসান্দর পৌরষকে 
আত্মদান করতে যায়; দ্বিতীয়া তাড়নায় ক্ষমতা-বুক্ষ; মেহের পিতার 
বাধা অদ্কীকার করে;_ভাইকে দিয়ে অনেক অনননয় করয়ে পিতার সম্মাত 
নিযে ছনটে যায় আকবরের অন্তঃপররে; গভীর রানে সবাই চলে আসার পরে 
নিয়ে চরম ক্ষণে মুখাবগণ্ঠিন অসম্বৃত করে রুপোন্মন্ত সোঁলমের হৃদয়কে 
শববশ করে 'দিয়ে ছুটে পালিয়ে আসে। অথচ, “শেরখাঁর সংগে তখন 
শববাহের কথা ঠিক হয়ে গেছে।” 

প্রথমটির প্রভাবে, বর্ধমানের পাত্র গাহস্থ্যে স্বাম-প্রেমের পণ্যধারায় 
শ্নগ্ধ হয়েছে তার অন্তর-াস্নগ্ধ করেছে শেরখাঁর পাঁরবার-ধর্মকে। 


র্‌ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বেশেও ক্ষণে ক্ষণে চণ্টল করে তুলেছে,১_-দ্বিতীয়বার দৈবাৎ ক্ষাণকের 
সাক্ষাতে দীর্ঘ পাঁরবার-জীবনের সকল বন্ধন, মাতৃত্বের সকল মাঁহমাময় 
দাবিকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করেছে। তারপর মেহেরউীন্নসা যোঁদন 
“ুগজাহান হয়েছে, সেদিন থেকে বাঁহজ্গতে চলেছে ক্ষমতা-ক্ষুধাতুরা 
রাক্ষসীর একচ্ছত্র অভিযান। নিঃসংগ নারীর সেই দুর্বার পথবাত্রার ধাঁল- 
জাল প্রকীর্ণ হয়েছে পরবর্তী নাটকণয় ঘটনা প্রবাহে । ঘটনাম্রোত,_তার 
আবর্ত ও সংঘাত উপলক্ষ্য; একমাত্র লক্ষ্য প্রমন্তা নারীর ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠার } 
অমানুষী চেষ্টা । 
আর এই অগ্নিক্ষরা জীবন-য্‌দ্ধের ঝাঁহরণ্গে যত। জবালা আর তাপ 
জমেছে ঘটনা-সংঘাতের মাধ্যমে, অন্তরে অন্তরে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তা পড়িয়ে 
দগ্ধ করাছল নূরজাহানের অন্তলর্ঁনা স্বভাব-মানবীকে। তার ভয়ঙকর- 
করণ পাঁরণাম লক্ষ্য কার সহায়-সম্বলহানা উন্মাদিনী নুরজাহানের যন্ত্রণা- 
্‌ আর,এই জীবন-যন্ত্রণার সূচনা থেকে পাঁরণাম 
পর্যন্ত আগাগোড়া নুরজাহান নিঃসংগ-একক। তার প্রেমাতুর মনের 
বাজগীষা-_এককথায় তার গোপনতম প্রাণ- 
তনা কোনো কছুর সংগেই শেরখাঁ বা জাহাঙ্গণর 
৮858 না। তাই, নূরজাহানের দ:ু-দুট স্বামীর জীবন্ত! 
বাঁহরশগ নাটকত ক হলেও, নুরজাহান নাটক আসলে 
কহ ন j ম-ঘটনার খঘাত-প্রাতঘাত-ও নুরজাহানের এই 


Lad 


j দয়েছে। 
প্রথমতঃ শেক্সপাঁয়রায় নাট্যঘটনার উপস্থাপনে যে ভ্রিবিধ এঁক্যের 
কল্পনা করা হয়েছে, তার মধ্যে পলট্‌এর কোথাও সুলভ নয়। 
নঃরজাহান, তার দা্পতাজাবন, বা ক্ষমতামত্ত বাসনার অনুসরণে নাট্য- 
তা বর্ধমান থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সেখান 

he পেজ রাজপত্তানা, দাক্ষণাত্য_এমন ক ভারতের 


অন্য দিকে কাঁহনীর ব্যাক এক্য- 'বাচত্ৰচারতায় 
পড়েছে। মোগল-যুগের গরীতহাসিক জপীবনের ী £কালকা 


ন বিশ্বস্ত প্রাণ-চুন্বক রচনার 
চেয়ে উনিশ শতকের নারা-জ'ঁবন-মাধুর্যের = রসবাসইই GO 
শালের মধ্যে প্রবলতর ছিল। কলে, নুরজাহানের রহস্যময় জীবন-দ্বন্দের 
পারচ্ষনটনের সহায়তায় আরো দখাট মধুময় | 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৫১১ 


অঙ্কন করেছেন। নূরজাহানের মধ্যে নারীর মধ্যুরিমা উচ্চাশার আগুনে 
দগ্ধ হয়ে উন্মত্ত পৈশাচিকতার রূপ পেয়েছিল। তার পাশে ছিলেন গাঁরমা- 
ময়শ দেবা রেবা,_যাঁন জাতীয় মিলনের মহত্তম বেদীতে নিজের রন্তান্ত প্রাণ 
বাল দিয়ে চলোছলেন- প্রথম থেকেই, কিন্তু নিজের বিবাহিত স্বামীকে 
প্রেম দিতে পারেন নি কখনো। দেবীর মত তিনি সবকিল্যাণময়ী,_কিল্তু 
প্রেমময়ী মাধুরী নারী নন। নাটকে এই অভাব পূরণ করেছে নূরজাহান- 
কন্যা লয়লা। সে একাধারে কল্যাণ, প্রোমকা, মমতাময়ী নারী । নাটকের 
সমাপ্তিলশ্নে (৫-৮ দৃশ্য) আসফ্‌-এর কণ্ঠে লয়লা-র এই পাঁরচয় সম্ভা- 
সত হয়েছে £_-“লয়লা! নারী দেবী হয় শুনোৌছ। সম্রাজ্ঞা রেবা সেই 
না। কিন্তু, মতের সংগত যে স্বর্গের কাহিনীকে ছাঁপয়ে উঠতে পারে, 
সে তুমি দেখালে ।” 

ফলকথা-_রস-স্বভাবে নূরজাহান যেমন নাটকের আঁধারে রোমাণ্টক্‌ 
কাব্য, তেমন প্লট্‌-এর জীবন-মূল্যে মোগলয্গের এীতহাসক তথ্যের 
আধারে উনিশ শতকের বাঙালি জীবন-বাসনার মধুসরাঁভিত। যেমন 
কাহিনীর প্রাণ-ধর্মে, তেমান সংলাপের বিন্যাসে গোটা নাটকে এীতহাঁসক 
বিশ্বস্ততা রাক্ষিত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলাল পদ্য ছেড়ে নাটকে গদ্য-সংলাপ 
রচনা করেছিলেন, “পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা 
ও স্বেচ্ছাগাঁত পদ্যে নাই”১ বলে। বস্তুতঃ তাঁর নাট্য-সংলাপে গদ্যের 
স্বেচ্ছাগাঁতর মর্মে পদ্যের ঝঙকারকে নর্বাধ করেছেন তীন আগাগোড়া 
নাটকে নিজের কাঁব-প্রাণের ভাষায়। তাঁর নাটকে সংলাপ চীরন্রানগ নয়; 
_ নবাব থেকে নফর;_প্রোমকা থেকে দৃশ্চারিণী সবাই একই ভাষায় কথা 
বলে;_ সে-কথা দ্বজেন্দ্রলালের রোমাপ্টিক স্বপ্নাবিষ্ট কাঁবমনের সৌন্দর্য 
পিপাসু ভাষা। সেই কাঁবকে,_স্বপ্নভ্রল্টা শিল্পীকে কাঁব রচনা করেছেন 
শারয়ার-এর মধ্যে; তাঁর কণ্ঠে দিয়েছেন নিজের বিশ্বপ্রোমিক সুল্দর- 
পূজারী আত্মার ভাষা 8_“আশ্চ্য ! তোমাদের [শাজাহান ও পরভেজ ] 
কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নেই? এ জগৎ কি একটা হত্যাশালা! ওসব ছেড়ে 
দেখ দোঁখ ভাই আকাশ কি নীল, ধরণী ক শ্যাম; শোন বিহজ্গের কজন, 
নদশর জলকলরব। প্রাণ দিয়ে অনুভব কর এই 'বশ্বানাখল ৷” 

ফলকথা, নূরজাহান নাটকে এঁতহাসিক প্রত্যয়ের বিশ্বস্ত জীবনায়ন, 
অর্থাৎ নাট্যাশল্পের সফল স্বাদুতাকে ছাপিয়ে, উনিশ শতকের রেনেসাঁস- 
পাঁরণত বাঙাল জণবন-চেতনার অপূর্ব কাব্য-রূপ অঙ্কন করেছেন দ্বিজেন্দ্র- 
লাল-_সে-কবিতায় শিল্পীর সমকালীন জীবন-বাসনার দর্পণে নিত্য দিনের. 


৮77 


১। আমার নাট্য-জঈবনের আরম্ভ। 


৫১২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বাঙালি রূপ অক্ষর রসমুর্ত লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্লালের নাট্য-সাহিত্যে রর 
এটি সাধারণ পরিচয়,_বাংলা নাটকের সৃজনভূমিতে কবি-নাট্যকার দক 

নযরজাহান-এর পরের 'এতিহাসিক নাটক' মেবার পতন (১৯০৮ 
কিন্তু, এর ইতিহাস-কথা দ্বিজেন্দ্রলালের উনিশ শতকীয় ees 
রঙে নতুন রঙিন হয়ে উঠেছে,_ এরীতহাঁসক কালাতিক্রমণ দোষে তার প্রচ! 
জীবন-স্বভাব হয়েছে লুপ্ত; সেই সংগে পুরাতন গল্পের আধারে ভীনশ 
শতকের শিক্ষিত বাঙালির জীবনাদর্শ যেন পেয়েছে অখণ্ড কাব্-রূপ। 
নাটকের ভূমিকার শিল্পী স্বয়ং বলেছিলেন, “এই নাটকে আমি এক সায় 
“নাতি লইয়া বাঁসয়াছি; সে-নদীত বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী 
“এই তিনটি চারন্র যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জাতীয় প্রেম, এবং বিশ্ব প্রেমের 
অনতবিপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই বশীর্তত হইয়াছে যে 
.. বিধ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।৮ 

বলাবাহণ্ল্য মেবার-এর উত্থান এবং পতন, উভয় ইতিহাসের প্রাণবস্তু 
“ছল সর্বস্বপণ স্বদেশ-প্রীতর মধ্যযুগীয় উদাত্ততা। সেই রন্তান্ত সংগ্রাম 


এ'ড়য়ে ছাই করবার ভূমিকা। তাতে প্রেমের চেয়ে উৎসাহ, 
মমতার চেয়ে য় ছিল রাজপুত নারীদের 
শ্রেম্ত সম্পদ্‌। কিন্তু শোর্য ও উৎসাহের সেই জাবন-পাঁরবেশকে 
সিন্ত করে এক স্পর্শকাতর ভাব- 
বুদ্ধের বদলে প্রণয়, হত্যার বদলে প্রাণ- 
পণ আদশ-গাধনার রোমান্টিক্‌ মামা, চ্রাজিক সমাপ্তির বদলে দীপ্ত 
আদর্শ বাদের উচ্ছবাসত উৎসাহ। অর্থাৎ, পুরাতন জীবনের সংগ্রাম-ময় 
'জীবনাদর্খশবাদের আধারে নবাঁন দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের রোমান্টিক স্বপ্ন 


এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হয়, এই নাট্যরচনার কাল ন্রাটশ বাংলায় 
-মদস্তি-যজ্ঞের উষা-লগ্ন-_বঙ্গভ 


হয়োছিল,_আলোচ্য স্বদেশ আন্দোলনেই 
তার সফল উদ্‌যাপন। এর পরে প্রথম বিম্বযদ্ধ (১৯১৪- 
.খনষ্টাব্দ ও পরবর্তী কালের পোনঃপোঁনিক অসহযোগ-আন্দোলন, ১৯৩০ 
া্টাব্দ এবং তার পরেরকার বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দ সব 


/ 


/ 
/ 


| 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৫১৩ 


বতমান প্রসঙ্গের বাঁহভ্তি। সে যাই হোক, ইংরোজ শাক্ষিত মধ্যাবত্ত 
নাগাঁরক আদর্শবাদের সে ছিল মহত্তম পারণাতর ঘূগ। সে-কালের কাঁব- 
কল্পনা এ পাঁরণাঁতর প্রত্যাশায় বর্ণাঢ্য রোমান্টিক স্বপ্ন-স্বর্গ রচনায় তন্ময় 
হয়োছল। আর উনিশ শতকীয় বাংলায় সমাজ-ীনর্ভর রেনেসাঁসের উদ্ভব 
হয় ব্যান্ত-স্বাতন্ত্য-সম্পূর্ণ নারীর কল্যাণী রূপের সাধনা করে। স্বাতন্ত্্য- 
বালষ্ঠ নারীত্বের স্নেহ-প্রেম-মধ্যর পাঁরবারক জীবনাদর্শ ছিল সোঁদনের 
একমান্র ধ্যানের সামগ্রী । সেই কল্যাণ-স্নগ্ধ জীবন-রূপের বাসনাকে আশ্রয় 
করেই ক্রমশঃ জাতীয় ভাবনা ও স্বদেশ-প্রেমের উদ্ভব। আর, বিশেষ করে, 
আলোচ্য আন্দোলন কালে বাঙালির কল্পনা জাত-প্রেমকে আশ্রয় করে বশ্ব- 
প্রেমে উত্তীর্ণ হতে চেয়োছল। রামমোহনের প্রাথীমক স্বদেশীচন্তাতেই 
িশ্ব-নপাত-কল্পনার স্পষ্ট অঙ্কুর-আভাস প্রত্যক্ষ করোছ। স্বদেশী যুগে 
পারবার-প্রেম, জাত-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের পারস্পাঁরক সম্পর্কসম্ভাবনা 
আদর্শবাদী বাঙাল-শিজ্পীর স্বপ্ন-কল্পনাকে আন্দোলিত করোছিল। 
দবজেন্দ্রলালের আবেগ-তীর ব্যান্তিত্বকে আশ্রয় করে সেই জাতীয় স্বপ্ন-রূপই 
কাব্য-মর্ত পেয়েছে মেবারপতন-এর নাটকীয় আধারে। 

ফলে, প্রথম থেকেই নাটকের গল্প পৌর্ষ-দীপ্ত রাজপদত-স্বভাব 
হারিয়ে, নারী-কৌন্দ্রক মধ্যবিত্ত বাঙালির পাঁরবার-প্রেমভীমতে এসে 
দাঁড়য়েছে। গোটা প্লট্‌-এর মধ্যে পর পর তনাট দর্ধর্থ যুদ্ধের উল্লেখ 
রয়েছে, প্রথম দ;টিতে যথাক্রমে হেদায়েৎ আল এবং আব্দুল্লার নেতৃত্বাধীনে 
মোগল সেনা-সমূদ্রকে জয় করোছিল রাজপুত সেনাদল। তৃতীয়াটিতে 
মহবৎখাঁর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মুখে মেবারের ব-ভীষণ পতন। কিন্তু, 
নট্য-ঘটনার মধ্যে প্রথম দুটির প্রাসাঙ্গক সংবাদ (information) ছাড়া 
কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাত-প্রভাব (1220) নেই। বরং, প্রথম যুদ্ধ উপলক্ষ্যে 
মানসী ও অজয়াসংহের রোমাশ্টিক প্রণয়কথা ঘনতর হয়েছে মানসীর সেবা- 
ব্রতকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য, সেবারাঁতনী মানসীর চারত্রে ফ্লোরেন্স 
নাইটিজ্গেল সম্বন্ধে সেকালের বাঙাল-মনের স্বপ্নমাহমাবোধ আরোপিত 
হয়েছে। অপর পক্ষে যুদ্ধদৃশ্যে হেদায়েংআলি প্রসঙ্গ রাজপুত জীবন- 
সংগ্রামের উদাত্ততার বদলে যাদ্ধ-প্রহসনের কৌতুককর ছাঁবই যেন একেছে। 
দ্বিতীর যুদ্ধ-ীচত্রের যে সংকেত আভাসিত হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় 
দৃশ্যে সায়েদ আবদুল্লার শাবর-চিত্রণে, তাতেও যুদ্ধঘটনার গুর্ত্ব নেই 
মোটেই। বরং সেই য্যদ্ধ-চিত্রকে পাশ কাটিয়ে সত্যবতী-সাগরাসংহ-অরুণ- 
সংহ সংবাদে একি দেশপ্রেমাস্নপ্ধ পারিবাঁরক মলনরসই উৎসারত হয়ে 
উঠেছে। 

তৃতীয় এবং শেষ যুদ্ধেও, আগেই বলেছি, যুদ্ধের উদাত্ততা নেই, আছে 
হত্যার বিভীষিকা। সেই বাঁভৎস ধবংসাঁচত্রে রোমান্টিক করুণাঘন স্নগ্ধ- 


৩৩--২য় 


6১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


তার প্রলেপ দিয়েছে অজয় সিংহের মৃত্যু, মহবৎ-কল্যাণীর সাক্ষাৎকার; সব- 
শেষে মৃত অজয় সিংহের উদ্দেশে প্রকাশ্য প্রেমনিবেদনান্তে মানসীর বিশ্ব- 
প্রোমকা মুর্ত ধারণ £--“যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমান জাতীয়ত্বের 
চেয়ে মনদব্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মন্[ব্যত্বের 
মহাসমদদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে বাক্‌।”-_এ মানসার উ্তি নয়; স্বদেশী 
আন্দোলন যুগের বাঙালি-জীবন-চারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মহামানাবক 
বি“বাসেরই প্রাতধবান। আ-ছাড়া, রাজপুত জাতীয়তার প্রীতহাসিক 
পরাভব সম্বন্ধে নাটকের ডীন্তও আসলে নাট্যকারের আদর্শবাদী প্রত্যর- 
দড়তার সৃষ্ট £_“মুসলমান ধর্ম, আর যাই হোক্‌ তার এ-মহত্তটুকু আছে 
যে, সে যে-কোনো বিধমাঁকে নিজের বুকে করে আপনার করে নিতে পারে। 
আর 'হন্দধর্ম?_একজন বিধমর্ণ শত তপস্যায় হিন্দ হতে পারে না। 
এত গর্ব! এত অহঙ্কার [অন্ধ সংকীর্ণ জাঁতি-ন্ততার এই ‘অহংকার'- 
বলে হীঙ্গত করেছেন। তাহলেও তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে মহবৎ-এর 
ডান্ত আসলে 1দ্জেন্দুলালের উদার i 


র উদার জীবনবাদের কাব্যর্প! 
শুস*গকে বাড়িয়ে লাভ নেই; গোটা পলট্‌-এর মধ্যে রাজপুত জীবনের, 


গণ্য চারবরগ্লিতেও দ্বিজেন্দ্লালের ধ্গ-চেতনার ছাপই প্রধান। অমর 
সিংহের মধ্যে একটি উদার, পূর্বাপর বিচারশীল, সৌন্দর্য প্রোমক শিল্পি- 
টু তত কার। পিতারূপে, শাসকরূপে, দ্বিজেন্দ্রলালের অপ্রমের, 
যে রি ত্র ৩ভাস বলে মনে হয় চারত্রাটকে। অজয় সং 
মক ও দেশপ্রোমক-এর রোমান্টিক কল্পম্র্ত একসমূত্রে গ্রাথত 
হয়েছে। রাজপুত শো i ম 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণীবকাশ ৫১৫ 


জাঁবন-ভূমিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটোনি, গোটা নাট্য-পলটের স্বপ্নাচ্ছন্ন পরিবেশে 
গোবিন্দসিংহকে মনে হয় যেন, অতীতের পৃষ্ঠা থেকে মধ্যযুগের স্বপ্নলোকে 
অবতরণ করেছেন তানি। স্বদেশবন্দনা করে কাব দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়ে- 
ছিলেন,_“স্বগ্ন দিয়ে তোর সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।* এই স্বদেশ- 
প্রেমিকের চরিন্রাঙ্ফণেও আপন দেশপ্রেমের কবি-স্মৃতিকে মন্থন করে 
কল্পনার স্বপ্ন-উপাদান তৈরি করেছেন তান। 

এ-পর্যন্ত আলোচনার, একটা কথা বারবার অনুভব করেছি, মেবার 
পতন-এ এতিহাসক নাট্য-স্বভাব খণ্ডিত হয়েছে_শিল্পি-চেতনার এতি- 
হাসিক বি্বস্ততার অভাবে। কিন্তু, তাই বলে, মেবারপাতন অসার্থক 
সৃষ্টি নয় একেবারেই। ইতিহাসের গল্পের পান্রে স্বদেশী আন্দোলন 
যুগের বাঙালিকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নবজীবন-রস পান কারয়েছেন। সে 
যেমন স্বপ্নমাদর, তেমনি মধুর জাতীয় উদ্দীপনায় ভরা। দদবজেন্দ্র- 


লালের যুগের এঁতিহাসিক জাতীয় প্রেরণার রসরুপ হিসেবে মেবারপতন 
আশ্চর্য স্যন্দর;_কেবল কাব্য বিচারেই নয়, নাট্যাঙ্গকেও। নহ ুরজাহা- 


নের মত এর কাব্য-কাহনী বহয্ধাব্যাপ্ত শৈথিল্যে এলিয়ে পড়তে পারে 
নি। দেশ-কাল-ঘটনার এঁক্য কাব-কজ্পনাকে এক আশ্চর্য সংহাত 'দিয়েছে। 
অন্য দিকে বাঁহঃসংঘাতের বদলে আন্তর মধ্যারমার ব্যঞ্জনা-প্রভাবে এক 
ভাবময় কাব্-সষমার সৃষ্টি হয়েছে। সব কিছ মিলে মেবারপতন, 
পূর্ণাঙ্গ নাটক হতে পারে নি যাঁদও_তব্দ সাত্যই হয়েছে অপরুপ, 
সমন্দর নাট্য-কাব্য। 

মেবারপতন-এর পরে প্রকাশিত হয় সাজাহান (১৯০৯); এটি দ্বিজেন্দ্র- 
লালের শ্রেষ্ঠ নাটক বলেও কথিত হয়ে থাকে । আর সাজাহান নাটকের 
এই মর্যাদা কেবল অকারণ জনশ্র্তিই নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-স্বভাবের 
পারপূর্ণতা ঘটেছে এই নাটকে । আবেগদীপ্ত কাব্য-বাসনাকে নাটকের 
আধারে সংঘাতময় রূপ দেবার প্রবণতাই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সহজ নাট্যধর্ম। 
নুরজাহান নাটকে ঘটনার ব্যাপক ঘাত-প্রাতঘাত রয়েছে, রোমান্স সুন্দর 
মনোধিশ্লেষণের প্রয়াসও সহজে লক্ষণীয়। কিন্তু, ঘটনা ও কল্পনার 
সংসান্তর অভাবে নাট্য অবয়বের 'শাঁথলতা ঘটেছে। মেবারপতন-এ 
রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার ঘনবদ্ধ সংহতি রয়েছে, কিন্তু নাটকীয় ঘাত- 
প্রাতঘাতের উত্থানপতন তাতে 'স্তামত। তাই, মেবারপতন যেন একটি 
উৎকৃষ্ট কাব্য। সাজাহান নাটকে এই দ্বাবধ উপাদান,_ঘটনা ও কল্পনা, 
সংঘাত ও আবেগ বামশ্র অখণ্ডতা পেয়েছে,_নাটকটি হয়েছে 'দ্বিজেন্দ্র- 
লালের কবিত্ব-খদ্ধ নট্য-স্বভাবের সফলতম প্রকাশ ৷ 

এই নাটকের সারা বাহরঙ্গ জুড়ে সেক্সৃপীয়রীয় সংঘাতের শৈলস 
যেন ম্যার্ত ধরেছিল; সেই সংগে ছিল অপাঁরহার্য অন্তদ্বন্ৰ। চারন্রায়ণেও 
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সেক্সূপীয়রের একাধিক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রসঙ্গ আবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 
অসহায়, বংসল-হৃদয় অথর্ব সাজাহানের নিজতি আক্োশ ও জবালাতপ্ত 
পৌনঃপদীনক উন্মত্ততার চলমান ঝঞ্ধা ₹008 7.০47-এর আতান্ধ পিতৃত্বের 
পাঁরণামী চিন্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আগ্রার দূর্গে উন্মাদ সাজাহানের 
অতন্দ্র সেবিকা জাহানারার মধ্যে ০০£০1৫-র ছারাপাত ঘটেছে। তাছাড়া, 
সাজাহান নাটকের তারতম ব্যন্তিত্ব রঙ্গজীব__তার চাঁরত্রে রয়েছে 
acbeth-এর উচ্চাশা ও তাৰ অন্র্বন্বের সংগে 1৭8০-র ক্রুরতা._ 
নির্মম আভসান্ধ পরায়ণতা। কিন্তু, সেই সংগে এ-কথাও স্মরণীয় যে, 
সাজাহান-এর চাঁরত্র চিত্রণ আগাগোড়া সেকৃসৃপাঁয়রের 'কপি' নয়। এই 
নাট্যাংগকের ছাঁচ দূঢ় হয়ে বসোঁছল; ফলে প্রতাঁচ্য নাট্য-দেহের একটি 
পিনদ্ধ রূপায়ন চোখে পড়ে এই নাটকে ;দ্বিজেন্দ্লালের সৃজন প্রবাহে 
এই চাটি সব চেয়ে নাট-রস-ঘন। কেবল এইটনকুই আমাদের বন্তব্য। 


শা হলে, একটি সংহত নাট্যরূপের সারা দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পারি- 


হা ডে এই কাব-ভাবনার ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করবার মত। 


ডে এক শর্ত রি িহাদকে বক্ষে 
বারণ করে বিকশিত হয়েছে,_সেই বধৰংসী মৃত্যু-প্রবাহের প্রায় একতম 
কপকার ছিলেন ওরঞাজীব। এদিক থেকে সন্দেহ নেই, আদ্যন্ত নাটকে 
“জাহানের ভূমিকা নিক্কিয় দক্ষ ভূমিকা ।”১ নাট্য ঘটনায় সাজাহানের 
এই পরোক্ষ, দর্ল ভাঁমকাকে কেন্দ্র করে নাটকের নামকরণ দুর্বল 
হতে বাধ্য-জতে সন্দেহ নেই) কিন্তু, পারবার-জীবন-স্বগ্নের কাব 
আনি হান এ না্যদ্বন্ৰের ভাবকেন্দ্র িভশীষকাপনর্ণ 


আবর্তের” ইহান সাজাহান নাটক প্রাণ-স্বভাবে “পাঁরবাঁরক বিগ্রহের 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণীবকাশ ৫১৭ 


প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে এই পাঁরবারিক দ্বন্দ, তথা রাজ্যের উত্তরাধিকার 
নিয়ে ভ্রাত্‌ বিরোধের আকারেই প্রাথামক ঘটনাকে (Initial incident) 
উপস্থিত করা হয়েছে। সুজা বিদ্রোহ করেছে, মোরাদ গুজরে সম্রাট 
পদবী নিয়েছে, উরঙ্গজীব তার সংগে যোগ দিয়েছে; দারা প্রস্তুত হয়েছে 
এ-সব কিছুর দমনের জন্য;_অর্থাৎ বারুদ স্তুপে আগুনের ফুলাক 
প্রবেশ করেছে; তখন সাজাহান বলেন, “এই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ_-তাই 
ভাবৃছি। (ধূমপান; পরে সহসা) না_দারা, কাজ নেই। আম তাদের 
বাঁঝর়ে বল্‌বো। কাজ নেই। তাদের নার্বরোধে রাজধানীতে আসতে 
দাও ৷”? 

জাহানারা যখন স্নেহ-দুর্বল সাহাজানকে পাত্রদের শাসন করতে বলেন, 
তখনো সাজাহানের একই কথা ৪_-«আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে 


শুধু স্নেহের শাসন। বেচারা মাতৃহারা পাত্রকন্যারা আমার। তাদের 
শাসন করবো কোন্‌ প্রাণে জাহানারা !” 
অতএব, 'দ্বজেন্দ্রলালের কাঁব-চিত্তে এ পিতার বিরুদ্ধে পত্রের 


ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার সংঘাতের কাহিনী,_“পারবারিক গ্রহের” হীত- 
হাস। শেষ করে রাজপরিবারের ক্ষমতা-দ্বন্দ বলেই সারা ভারতের 
রাষ্ট্র ক্ষেত্রে তার অঁশ্নিতাপ ছাঁড়রে পড়তে পেরৌছল। কিন্তু, ভারত- 
[িগ্লবের ব্যাপক ভূমিতে কাহিনীকে টেনে এনেও তার পারিবারিক ভূত 
ও মমতাময়তার স্নগ্ধ পাঁরবেশটুকু অক্ষুগ্র রেখেছেন কাঁবি-নাট্যকার ;_ 
দারার পাঁরবারক িনন্টির করুণাঘন কাহিনী, সজাশীপয়ারার রোমান্স- 
করণ স্বগ্ন-কথা-_সব্বই পাঁরবার জীবন-রসের স্বাদ্তা এতিহাসিক 
দবগ্লব-আবেদনকে আতিক্রম করে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাজাহান 
এই পারিবারিক সংঘাত-দর্ঘটনার প্রাণ-সূত্র। প্রতিটি ক্ষয়ক্ষাতি-বিনান্টি 
তাঁর িতৃ-চেতনার গহনে আলোড়ন-আবেদন রচনা করে তবেই যথামূল্যে 
উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই, সারা ভারতের আগ্নিযজ্ঞে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে, 
_ নাটকের সেই গ্রাতাট বাহ্য সংঘাত চিত্রণের পাঁরণাত ঘটেছে সাজাহানের 
মানস-যন্ত্রণার দুঃসহতায়। চতুর্থ অঙ্ক পণ্চম দৃশ্যে এই সত্যের স্পষ্ট 
পরিচয় রয়েছে সাজাহানের নিজেরই উন্তিতে £_«“আবার ক দুঃসংবাদ 
কন্যা! আর কি বাকি আছেঃ দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের 
দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপারবারে 
ভিক্ষক। মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দণ্ঠসংবাদ দিতে 
পারো কন্যা !” 

একই কারণে নাটকের পারসমাপ্তি-ও ঘটেছে সাজাহানের বিক্ষ-্ধ উন্মত্ত 
পতৃচিত্তের শেষ-পাঁরণাম প্রদর্শন করে। ওরঙ্গজীবের জীবনব্যাপী 
দুরভিসন্ধি আর বিবেকহীন আচরণের শেষে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ সাফল্য 


৫১৮ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


পেয়েছে; জয়ী হয়েছে, _নিচ্কণ্টক হয়েছে উরঙ্গজীব! পণ্সম অঙ্ক 
পণ্চম দৃশ্যে বাহর্ঘটনার নাটকীয় পারসমাপ্ত ঘটেছে এখানেই। কিন্তু, 
কেবল পাঁরবারক-জীবন-নাট্যের পূর্ণতা বিধানের জন্যেই এর পরেও 
সাজাহানের সম্মুখে বিজয় সম্রাট অপরাধী পত্রের স্নেহব্যাকুল ভিক্ষা 
নিয়ে উপস্থিত হয় ঃ_«আম পাপী। ঘোরতর পাপী! সেই পাপের 
পাহে জবলে পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা--এই শীর্ণ দেহ, এই ফোটরগত 
চ্ষ্, এই শুচ্ক পাণ্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দিবে ।» 

মা আলমগীর বাদশাহ উন্মাদ অথর্ব পিতার পা জাঁড়য়ে ধরে 
বলে, “আমায় ক্ষমা করুন পিতা !” 


পতা সাজাহান, উন্মাদ-অথব সাজাহান এক ম হতে সচাঁকত 
হয়ে ওঠেন,_আরো ?তন 


পদত্রের হত্যাকারী মর্ম পাপাচরী পৃত্রকে ক্ষমা 
ফিরতে ;_এমন ?ক জাহানারা-কেও ক্ষমা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর 
কমান যান্ত “তোরই মত মাতৃহারা জাহানারা-তোরই মত বেচারণ ৷ 


কর। ওর মা যাঁদ এখন বেচে থাকৃতো, সে ক করত, জাহানারা। 
মায়ের ব্যথা যে সে আমার 


কাছে জমা রেখে গেছে!” 
ভারত হীতহাসের বৈগ্লাবক সংঘাতময় বাহ্ঘটনাপূর্ণ নাটকের 
স্বাভাবিক পাঁরণাত এ নয়। এ কাঁব-দ্বজেন্দ্রলালের পতৃ-সত্তা, প্রোমিক- 
সপ্তার জীবন-বাণদ। ১৯০৩ খনীষ্টাব্দে পত্রী-বয়োগের পরে 'হতভাগ্য 
কবিতায় «“একাট ছেলে একাঁট মেয়ের” মায়ের প্রসঙ্গে কাঁব লিখোছলেন,_ 
জিলবাস্ত ছেলে মেয়েয়_যেমন সব মা ভালবাসে__ 
প্রবল, গভার, বিরাট, ঘন স্নেহে 
এখন তাদের রেখে গেছে, তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে, 

এখন তাদের দেখেও নাকো চেয়ে! 
তবে কনা, যাবার সময় রেখে গেছে স্নেহটুক 

ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা; 
হাতে সপে দিয়ে গেছে সবস্বধন পাভ্রাটরে, 

দিয়ে গেছে কন্যা 'প্রয়তমা। 
এখন তাদের বাপই আছে, বে-ই বাবা, সে-ই মা 


৬ -ই তাদের 
বাপের চিন্তায়, মায়ের যতে রাখে) 


সাজাহান চরিত্র--তাঁর পারণাম,_দ্বিজেন্দ্রলালের কাঁব-ব্যান্তত্বের এই 
নিভৃত বেদনানভবের নাটকায়ত রূপ। নাটকের আধারে সাজাহান 
প্রেমিক-কাঁবর প্রাণ-রহস্যে ভরা কাব্য-ব্যপ্রনা ! 

বলাবাহুল্য এতে এাঁতহাসক 'বশ্বস্ততার পাঁরমণ্ডল আত্ম-উতক্রমণ 
রত গালের জীবন-ভামতে নেমে এসেছে। কিন্তু, সেই সংগে 


এ প্রাঃ 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৫১৯ 


নাটকের 'বাঁভন্ন চাঁরন্রে মানীবক আবেদন হয়েছে 'স্নগ্ধতর,নাবড়। 
এখানেই সেক্সপীয়রীয় জীবনায়নের থেকে 1দ্বজেন্দ্রলালের স্বাতল্ত্য।__ 
এমন কথা বলবার স্পর্ধা কারো থাক্‌বার উপায় নেই যে সেক্সূপীয়রের 
নাটকে মানাবক আবেদনের স্বল্পতা রয়েছে। কিন্তু, 1দবজেন্দ্রলালের 
বৈশিষ্ট্য, তাঁর আবেগময় কাঁব-স্বভাব নিয়ে নাটকীয় চারত্রগ্ীলর. মধ্যে 
বাঙালধর্ম মানাবক ভাবালূতার (humanistic Sentiment-এর) এক 
অপূর্ব বৈভব তান সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে, ওরঙ্গজীব-এর মত 
স্বার্থান্ধ, অভিসান্ধপর, 'নার্ববেক পাষণ্ড-ও পুরো পিশাচ হয়ে উঠ্‌তে 
পারে ন। অবচেতনার অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ জাগাঁরত বিবেকের 
দংশন তার মানব-চেতনাকে {বমাথত৷ করেছে,_তাতে নাটকীয় অন্তদ্বন্দ 
ঘন-পনদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। নকন্তু, তার চেয়েও বোশ সঞ্চারত৷ 
হয়েছে মানব-রস-ভাবুকতার এক আবেগময় স্বাদতা। সোলেমান ও 
মহম্মদ-এর ?িপতৃভান্ত, ?সপার-এর আর্তদু৪সহ জীবন-পাঁরণাম, পয়ারার 
প্রেম-স্নিগ্ধ করুণ ধান্রী নারীত্ব, নাঁদরার সর্বংসহ. সতীত্ব-বেদনা__জহরৎ- 
এর 'ক্ষপ্ত প্রাতাঁবাঁধংসা,_সব কিছুর মধ্যেই “পারিবারিক বিগ্রহের” নিভৃত 
মানব-রস-স্নগ্ধতা আরো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অথচ, তার পাশে পাশে 
ঞাঁতহাসক ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, হত্যা, দুর্ঘটনার নাটকীয় ?পনদ্ধতাও হয়েছে 
উত্তুঙ্গ। তাই, বলাছলাম, বাঁহরঙ্গের নাটকীয় বাঁলম্ততার সংগে অন্ত- 
রঙ্গের কাব্য স্বভাবের ভাবসামঞ্জস্য বাহত হতে পারায়, 1দ্বজেন্দ্র-নাট্র্য- 
প্রবাহে সাজাহান সব্শ্রেষ্ঠতার মর্যাদা দাঁব করে। 

নাট্য পাঁরণামের মধ্যে নাটকীয়তা ও কাব্য-স্বাদুূতার এই অর্ধনারীশবর 
মুর্তি স্বতোভাস্বর। পাঁরণামশ আবেদনের [বিচারে সাজাহান-কে 7088905 
বা €০৷edy ?কছুই স্পষ্ট করে বলা চলে না। অথচ, বাহর্ঘটনার বিচারে, 
উরঙ্গজীবের স্মানীশ্চত সাদ্ধর মুহূর্তে নাটকটি ০০৪০৭ হতে পারত। 
আবার, ওরঙ্গজশীবের নির্মম বিজয়ের পটভূমিতে উন্মত্ত, অথর্ব, অসহায় 
1তনাট নিহত পত্রের জনক সাজাহানের জীবন-পাঁরণাম সহজেই Targic 
হতে পারত। কিন্তু, শেষ দৃশ্যে ওরঙ্গজীবের ক্ষমা প্রার্থনা ও সাজাহানের 
অসহায় ব্যাকুল ক্ষমা দান,_এ করুণ, না, আনন্দ-পাঁরণামী ! চরম মূহূর্তে 
জাহানারা যখন ক্ষমা-উল্মাখ সাজাহান-কে প্রশ্ন করে!_“ঁপভা! দারার 
হত্যাকারীকে ক্ষমা?” অসাহিষ্দ্ সাজাহান বলেন, “চুপ! জাহানারা! এ 
সময়ে আমার সুখে আর ঘা দস্‌ নে। তাদের ত আর ফিরে পাবো না। 
সাত বৎসর দ:ঃখে কাটায়েছি, এতাঁদন বড় জবালায় জবলোঁছ। শোকে 
উন্মাদ হয়ে গিয়েছি। দেখাঁছস্‌ ত, একাঁদন সুখী হতে দে!” 

একদিন,এক মুহূর্তের সুখ-সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে গিরাঁদনের 
হৃদয় যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার এই পলায়নপর বাসনার মধ্যে সুখের কূলে 
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কুলে ছাপিয়ে ওঠে বেদনার কারুণ্য। অথচ, চির-অপরাধী প্যন্রকে চরণ- 
তিলে ক্ষমাভক্ষ; দেখে ক্ষমা না করেও ত উপায় থাকে না! অক্ষমণীয়কে 
অপার যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষমা করতে পারার পেছনে পিতৃহৃদয়ের বে স্বত- 
স্ফত তপ্ত আত্মগোপন করে থাকে, তাকেই বা অস্বীকার কাঁর কি করে! 

যত দণঃখ এতে, যত বেদনা, তৃপ্তি তত, তত চরিতার্থতা 
অন্যাদকে পণ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে বিজয়ী আলমগীরের অন্তরলশন 
শরাভূত মানুষের যে করুণাঘন মূর্ত প্রত্যক্ষ করি, তাতে ওরঙ্গজীবকেও 
একাট সার্থক-জীবন চাঁরন্র বলে মনে করতে পার না। বরং বাহঃ সম্রাট 
অন্তাঁভক্ষ মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণাই তাকে পিতা ও ভগ্নীর ক্ষমা প্রার্থনায় 
ব্যাকুল করে তুলোছল। এ একটি জায়গায় ওরঙ্গজীব-এর সকল কূট 
৭ অনাব_ত-করুণ মাননযাট স্বতোব্যন্ত হয়ে পড়ে। সেই 


“'রাভবের যন্তরণা-_-আববেকীর 'ববেক দংশন তার বিজয়ী জীবনের নিত্য 
সংগা হবে, জহরৎ-এর কণ্ঠে এই 


আভশাপ-বাণী নাটকের চরম মুহৃতকে 
সহখশীবষাদের এক 'বামশ্র ভাবনায় ভরপূর করে। অতএব, কী সাজাহান- 


en applied... .»s 

সাজাহানের পরের নাটক টন্দ্রগণপ্ত ( ১৯১১ )। 
৬ 

দ্বজেন্দ্রলালের এত 


ne বনভাবদকতা, নাটকের চেয়ে কাঁবতার প্রতিই 
শিল্পীর ঝোঁক ছিল একান্ত বেশি; নাটকের শশর'তে প্রথম অঙ্ক প্রথম 
শ্যর পাঁরবেশ নির্দেশ থেকেই সেই রোমাশ্টিক ঝল্পনাধার্মতার উৎসার 


ডা উট 


>! Theory of Drama by 4, Nicoll. 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৫২১. 


অবারিত হয়েছে £_“স্থান-সিন্ধ-নদ-তট ; দুরে গ্রীক জাহাজ-শ্রেণী।; 
কাল সন্ধ্যা। 
নদতটে শাবর-সম্মুখে সেলুকস্‌ অস্তগামী সূর্যের দিকে 
চাহিয়াছিলেন; 
সূর্যরশ্ম তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পাঁড়য়াছল।” 
এই পটভূমিতে সেকেন্দার-এর ভারতবন্দনা স্বপ্ন-মাথত পরপারের 
বাণী বহন করে আনে যেন। মূল নাটকের দুটি প্রায় সমান্তরাল গল্প- 
ধারা;_এক ভারত-ইতিহাস-সম্ভূত; চন্দ্রগ্প্ত-মুরা-চাণক্যের সাধনার ফল- 
শ্রাতি। আর এক ধারা গ্রীক জীবনের কাহনী, সেলুকাস-হেলেন- 
আশ্টিগোনাসৃকথা। দুটি গল্পই যেন অতাতের স্বপ্ন জগৎ থেকে মধ্র- 
সুরভিত জীবনের আভাস বয়ে উঠে এসেছে কল্পনার আকাশে । হীতিহাস- 
কথাশ্রিত সেই রোমান্টিক গল্প লোকে কাঁবভাবনার মোহমাঁদর স্বপ্ন-ঘনতা 
সণ্টারিত হয়েছে যথাক্রমে মলয়াধিপাঁতি চন্দ্রকেতু ও তার বোন ছায়ার প্রীতি- 
প্রণয়-কাহনীতে, আর আঁন্টগোনস্-এর মাতৃসান্নিধ্-লাভের উপাখ্যানে। 
একদিকে অতাতি স্বপ্নচারী রোমাণ্টক বিহবৰলতা, অপর দিকে 
কাহিনীর দ্বিধা-বিভান্ত নাটকীয় সংহাতকে শিথিল করেছে। তাছাড়া, 
একাধিক যুদ্ধ সংঘটন ও জয়পরাজয় "চান্রত হলেও ঘটনাসংঘাতের অন্তরালে 
কোনো মানাঁসক ঘাত-প্রাতঘাতের অনুভূতি স্বশুঃস্ফুর্ত হয়ে নেই,_এমন ক 
চন্দ্রগুপ্তের চরিন্রেও। এদিক থেকে চন্দ্রগ্প্ত বরং অনেকটা 'নাক্কয় এবং 
নিষ্প্রাণ। আগাগোড়া নাটকের উথ্থানভূমিতে চাণক্যের হাতের ক্লীড়নক 
[তান। চাণক্যই তাঁকে বড় করছে, চাণক্য সরে যেতেই তিনি সর্বনাশের 
মূখে গিয়ে পেশচেছেন। অন্য পক্ষে নায়কোচিত। ধাঁরতা বা উদাত্ততা নেই 
চন্দ্রগৃপ্তা চরিত্রে। দুর্বল স্বভাব, নারীসুলভ আভমান, আত্মাদর ও 
ভাবালুতায় পরিস্ফীত তান। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঁলয়ে এসে নন্দ সম্বন্ধে 
আবেগ-করণা প্রকাশের ভঙ্গিতে দুর্বল ভাবালুতাই প্রকাশ পেয়েছে। 
আবমৃষ্যকারী আত্মাদর ও অভিমানের প্রকাশ ঘটেছে চন্দ্রকেতু-ীবচ্ছেদের 
দৃশ্যে। এই চারত্রায় একাদিকে চন্দ্রগুপ্তের ধীতহাসক শৌষ সম্বন্ধে 
কালজয়ী প্রত্যয়কে খণ্ডিত করে। অপর পক্ষে কেন্দ্রবতণ চারত্রের এই 
পর নাট্য-সম্ভাবনাকে দুর্বল Melodrama-ধার্মতার অভিমুখী 
তাছাড়া, নায়ক-শীন্তও এতে 'দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে নাট্য-সংহাঁতকে শাথল 
করেছে। চন্দ্ুগ*প্ত এই নাটকের কেন্দ্রীয় চাঁরন্র-_অর্থাৎ, তাঁর জীবন- 
কথাকে কেন্দ্র করে নাটকের সূচনা; আবার হেলেন ও ছায়াপাঁরণয়ের 'স্ন্ধ 
পরিবেশে নাট্য-কাহনীর পাঁরসমাস্তি। অন্যান্য ঘটনা ও চাঁরত্রাবলী চন্দুগপ্ত- 
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জীবনের আভম্খী। কিন্তু, তাহলেও চন্দ্রগুপ্ত এ নাটকের নায়ক নন, 
_নায়কত্বের সে একক গৌরব কেবল চাণক্যেরই প্রাপ্য । ব্যৎপার্তগত অর্থে 
‘নায়ক’ বলতে বাঁঝ নিয়ামক শান্ত (ণনয়াতি হীতি”)। অর্থাৎ বিচিত্র বাহ্য 
এবং আন্তর সংঘাতে জাটল ঘটনা ও চাঁরত্র-প্রবাহকে একাঁটমান্র উদ্দষ্ট 
পারণামের পথে যে চরিরশানত বয়ে নিয়ে চলে, তাকেই বাল নারক। ঢাণক্য 
চন্দুগুপ্ত নাটকের সেই নায়ক শান্ত। চন্দ্গুপ্তকেই কেবল তান পুনঃ 
জড়তা ও বিপদ থেকে মন্ত করে বিজয়ের পথে চালিত করেন নি, 
_তাঁর নিজেরই কথায়._“আম সাম্রাজ্যের জঙ্গল পাঁরজ্কার করে দিরোছ। 
এক উর প্রান্তরকে উর্বর ক্ষেত্রে পাঁরণত করোছি।” শুধু তাই নয়, 
পারণামী ছায়া-চন্দ্রগুপ্তের স্নাস্থর মিলন-সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে হেলেন ও 
বোধে দিয়োছলেন। নাটকের গাঁত থেকে পাঁরণাঁত, সব ছুই মহানায়ক 
চাণক্যের সৃষ্ট 


কেবল তাই নয়,_এই স্বপ্ন-রস-মাঁদর রোমান্টিক কাহনী ও আদর্শ 
চ্ছায়া-সন্দর চার, 


প্রবাহের মধ্যে একমাত্র চাণক্যই নাটকীয় স্বভাব 'বাশিষ্ট। 
“বাদকে তার ব্যন্তত্ব-শান্তর পচণ্ড দাবদাহে নাটকের বাহঃ শরীরে ঘটনা- 

$ গছেন,_অপর দিকে অন্তঃসংঘাতের তীর 
পায় নিজের চিন্তকেই-সেই আগুনে করেছেন দগ্য। চাণক্যের মধ্যে 
এক ধরণের উন্মন্ততা বয়েছেলীকছন্টা যেন আঁতপ্রাকৃত চারণের উন্মন- 
স্কতাও! এর সংগে সেক্স 


মরার নাট্যধারার ভৌতিক প্রভাবের সাদশ্য 
পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, দ্বিজেন্দলালের চারন্র-কজ্পনা 


এদিক থেকে অধিকতর বাস্তব এবং স্বাভাবক। চাণক্যের মধ্যে যে 

আপাত উল্মত্ততা রয়েছে, তা দদর্মনী় প্রাতভা-শান্তর আত্মসংবরণের 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, .'প্রাতভা খেপামি বই ক, তাহা 

“এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কছ অভাবনীয় তাহা 

খামখা তানই আনিয়া উপস্থিত৷ করেন।...... ইহার হাতে বাঁশি নাই, 

সামঞ্জস্যের সুর ইহার নহে, [নাক ঝংকৃত হয়, বাধ-বাহত যজ্ঞ নষ্ট 
হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে ট 


৯। পাল-বিচিন্র প্রবন্ধ। 


নাটকের মুক্তি ও পূর্ণাবকাশ ৫২৩ 


পাগলাট একদিনের দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের তার দিলেন ছ'ড়ে। এই 
“অ-পঢর্ব বস্তু নির্মণক্ষমা প্রজ্ঞা” চাণক্যের মধ্যে হয়ে উঠল উন্মত্ত! এক- 
দিকে ভারত সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করল তাঁর প্রাতিভা, 
_“কন্তু এই বিরাট শান্তি পর্বতের মত স্থির, নিষ্প্রাণ!” কারণ চাণক্য 
* শঁনজেই বুঝেছেন” “হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না।” তাঁর 
“হৃদয়ের সা্চত আকাঙ্ক্ষা গৈরিক নিস্রাবের মত উঠে, ভস্ম হয়ে ছাঁড়য়ে 
পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর থেকে উঠে মস্তিজ্কের তীব্র- 
জালা স্পর্শে বান্প হয়ে উড়ে যায়!” তখনই চাণক্য হয়ে ওঠেন উন্মাদ। 
সৃষ্টির মূলীভূত যে পাগল তাঁর জীবনের মহত্তম সম্ভাবনাকে ভয়াবহ 
{বনাণ্ট-জবালায় তপ্ত করে তোলেন, চাণক্য সেই “অদৃশ্য মহাশক্তি”কে 
কখনো সম্বোধন করেছেন “সুন্দরী” বলে, কখনো বলেছেন “প্রেয়সী”, 
আবার কখনো বা শপশাচন' বলেছেন তাকেই। | 

চাণক্যের মধ্যে খেপাম' এবং প্রাতভার এই আন্তর ও বাঁহদ্বন্ৰ এক 
আশ্চর্য-জাটল প্রাণ-শান্তর উত্তাপ সৃষ্টি করেছে গোটা নাটকে। চাণক্যের 
জীবনের ছেগ্ডা তার যখন জোড়া লেগেছে, তখন ক্ষিপ্ত প্রীতভার প্রশান্ত 
গতথ্ধতার মধ্যে আন্রয়ীর স্নেহরাজ্যে চাণক্যের আত্মসমর্পণে গোটা কাঁহনীর 
নাটকীয়তা অপরূপ পরিণাত লাভ করেছে। তার পরে চন্দ্রগ্প্তহেলেন- 
ছায়া-আাণ্টিগোনস কথায় রোমাণ্টিকি গল্পের পাঁরসমাস্তি এটাক 
1/০10972118-র 'উপসংহাতি'। 

এক কথায় আগাগোড়া চন্দ্রুগপ্ত নাটক একাটি সুন্দর নাট্যকাব্য,_ 
রোমান্টিক্‌ স্বপ্ন-কলপনার মোহমাদর Melodrama। এর নাটকীয় 
উপাদান যা-কিছড চাণক্যের চিত্রের মধ্যেই সংহত হয়ে আছে। তাতেও 
নাট্য সংঘাত আশ্চর্য মানব-মাহিমাময় কাব্যব্যঞ্জনায় বিভান্বিত হয়ে উঠেছে। 
2৮৮5, শি চাণক্যের উক্তি সমূহতেও- সেই কাব্য-স্বাদূতাই 
.কাব্য- স্বপ্নের চা রূপায়ন। 

এর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রবাহ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে হয়ে অন্ুলেখ্য- 
তার সশমায় এসে পেশচেছে। ইীতিহাসাশ্রত আরো একাঁট রোমান্স- 
কথাকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন; 1সংহল-ীবজয় (১৯১৫) নামে। বিষয়- 
বস্তু বাঙালসন্তান বিজয় সংহের “হেলায় লঙ্কা জয়” করার জাতীয় 
গৌরব কথা। ববজয়াঁসংহ বাঙাল ছিলেন না-এ ধারণা এখন সর্বজন- 
{বাদত। এ-ছাড়া সোরাব রোস্তাম-এর গল্প নিয়ে লেখা আর একাঁট 
নাটক রয়েছে (১৯০৮)--একে এ্রীতহাসিক নাটক বলা চলে না। শিল্পী 
'শনজেই একে বলেছেন “নাট্যরঙ্গ”। 

পরপারে নামক সামাজিক নাটকে (১৯১২) সামাঁজক জীবন-চনরও 


৫২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


নেই,_বাস্তবতাও না। দাম্পত্য জীবনাদর্শ [িতাপনত্রীর সম্পর্ক, মহৎ' 
উদার দানশীল মনযয্যত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের উত্ত:ঙ্গ স্বপ্ন 
কল্পনা শিথিল-বন্ধ কাহিনীমালার মাধ্যমে গ্রন্থিত হয়েছে নাটকের আকারে । 
কি গল্প, নাট্যশৈলী, কি সংলাপ-সংগ্রন্থন, কোনোদিক থেকেই এই নাট্য- 
রচনা সফলতার দাবি করতে পারে না। 

বঙ্গনারী নামে আর একাঁট সামাজিক নাটক কবির মৃত্যুর (১৯১৩) 
পর কবি-প্ঢু্র প্রকাশ করেন ১৯১৬ খুষ্টাব্দে। ভীম্ম নামে পৌরাণিক 
নাটকাটও (১৯১৪) কাঁবর মৃত্যুর পরে প্রকাঁশত। 

আলোচ্যযুগের আরো বহু নাট্যকারের উল্লেখ পর্যন্ত না করে বর্তমান 


য় র। বাঙালির নাট্য-স্বভাব আমূল আবেগে উচ্ছবাসত ৷ 
কৃষকীর্তনের যুগ থেকে ক্রম-বকাঁশত হয়ে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ 
পর্যন্ত যাত্রা সাহিত্যের পূর্ণ পাঁরণাততে বাঙালি নাট্যাঙ্গকের মহুন্তি- 
চা আয়ভপ্রায় হয়ে এসোছল। এমন সময়ে সেক্সূপীয়রীয় নাট্যা- 
গিকের বধ্বশীবমোহন সৌন্দর্যে মুগ্ধ ইংরোজ শিক্ষিত বাঙালির নাট্য 
এীতহাসিক ফলশ্রীত হার প্রতীচ্যাভমৃখী হয়ে পড়ে। যাত্রার 
ও বিদেশের 'নত্যনূতন উৎ টা টিভির 
সজাব সাহিত্যের ভি Tt 


“ান্ড। এ নাটক চ্‌ 
শাশ্বত বাঙালধমাঁ,_যান্ৰাভাববভাবিত। বানান 


সি সপ ০ ও 


৬১ 


বিংশ অধ্যায় 


গীতিক্কানিতান্র মুক্তি 


বাংলা কাঁবিতায় গীতি-স্বভাবের মুক্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিহারণ- 
লাল প্রবন্ধে লিখেছেন,_পীবহারীলাল তখনকার ইংরোঁজ ভাষায় নব্য- 
শিক্ষিত কাঁবাদগের ন্যায় য্দদ্ধ-বর্ণনা সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূণণণ 
দেশানুরাগমুলক কাঁবতা লিখলেন না এবং পুরাতন কাঁবাদগের ন্যায় 
পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না,_তাঁন নিভৃতে বাঁসয়া নিজের 
ছন্দে নিজের মনের কথা বাললেন। তাঁহার সেই স্বগত-উন্তিতে বিবাহিত, 
দেশাহত অথবা সভা-মনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই- 
জন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ কাঁরয়া সহজেই পাঠকের 
“বিশ্বাস আকর্ষণ কাঁরয়া আনিল ।”১ 
রবীন্দ্রনাথের এই বন্তব্যের মধ্যে বাংলা কাঁবতার যৌবন-ম্পীন্তর ঞাঁত- 
হাঁসক পরিচয় দ্বযর্থহীন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। উনিশ শতকের সুদীর্ঘকাল 
রঙ্গলাল থেকে মধুসুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পর্যন্ত যে সকল কাঁব “যুদ্ধ 
বর্ণনা সংকূল মহাকাব্য” বা “উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগ মূলক” সাহত্য 
সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের কাব্য-কাবতাকে কৃষ্ট বা দুর্বল বলে কল্পনা 
করার ধঙ্টতাও অপরাধ। এ-পর্য্ত আলোচনা থেকে দেখোঁছ, জার্ণ 
পরাতনের *পরে সমাগত নূতনের প্রাণ-প্রবাহকে বহন এবং ধারণ করবার 
ভগাীরথ-তুল্য সাধনায় এ*'রা আত্ম-বিসজন করে- 
১57” ছিলেন। কিন্তু, বাংলা কাব্যে সে ছিল এক 
জীবন-যন্ত্রণার কাল। প্রাচ্যের উদ্বোধন ও প্রতীচ্যের অবধারণের মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধান করার অক্লান্ত প্রয়াসে সেকালের কাবি-চিত্ত ছিল চির- 
উন্মাথত। পূর্বে দেখেছ, কাঁব মধস্দন মেঘনাদবধ রচনার শীর্ষ 
পর্যায়ে থেকে রাজনারায়ণকে তাঁর মর্মপীড়ার সংবাদ জানয়োছলেন,_ 
“Probably I have got a tendency in the lyrical way.” 
সেই গণীত-প্রেরণার অন্তর-নিবদ্ধ ধারাকে মধুসুদন চাকরি. 
ছিলেন; বারাঙ্গনা এবং চতুদ্শপদী কাঁবতার অনেক স্থলে মধ্সূদনের 
ব্যান্ত-ভাবনা সফল মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু, সেখানেও তাঁর গশীতধমঁ 
কাঁবমানস যন্ত্রণা-বোধে দ্ধ, এবং তপ্ত জীবনের দ:ঃখ-আভমান-ভারে 
আগ্লদুত। সেই আবরণ আতন্রম করে মধ্রসূদন তাঁর কোনো কাঁবতাতেই 


১। আধ্যানক সাহত্য। 


৫২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


নিভূত মনের গোপনতম বাসনার খবর খুজে পান নি,_তাঁকে পারেন নি 
সফল প্রকাশে মমুক্তিদান করতে। 

বতমান প্রসঙ্গে মধুসুদনের কাবি-স্বভাবের অসম্পূর্ণতা বা 'চতুদর্শপদী 
কাঁবতাবলী'র ভাবগত অব্যাপ্তির ইঙ্গিত আমাদের উদ্দিষ্ট নয়। এ- 
আলোচনা সফলতার পাঁরমাণ-বিধরক নয়, রচনার গুণগত পার্থক্য নির্ণয়ই 
এর উদ্দেশ্য। রেনেসাঁস-যুগের তপ্ত যন্দ্ণা মধুস্‌দনের কাব্যে কাঁব- 
“সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর” ধ্ানত হয়েছে ।১ 

হেমচন্দর বা নবীনচন্দ্রের গণঁতিকাবিতায়, এবং ঈশানচন্দ্রের কাব্য-কবিতার 
কিন্তু, সমকালীন জবন-প্রচ্ছদের সমস্যান্ধতা, এবং তার অভিঘাতে ব্যান্ত- 
রে নানা অনএশোচনাবোধের তীব্রতা এই কাঁব-কুলের নিভৃত- 
৮ টার উৎস-মূলকে রুদ্ধ করে রেখোঁছল। এ-দিক 
£ তি যন্ত্রণার মলে রয়েছে নিভৃত কাঁব-আত্মার অবরদ্ধতা- 


Fol ধ। শান এই পাঁড়া-মত আত্মস্থতার পথ 


& থম সং চণ্ঠে শ 
বহন করে এ [7 এইযে রর্বাদিলার বাদ দে তানি 


কাবোর “ভোরের পাখি’ বলেছেন । রীলালকে বাং 
রবীন্দ্রনাথের 
ঠি A ৬ অভিধা বিহারীলাল সম্বন্ধে একান্ত 


2৩ কি কণ্ঠ লগ্ন সেই আনন্দের ব্যঞ্জনাটুকুই 
মানুষের মনোলোকে [4 য়। ভাষার অবয়বাল 
রি মাব-ভাবনার পক্ষে রহসাময়। ভাষা রর 
ও কথার গঢ় ভাব-ব্যঞ্জনাটুকু পাঠকের মমলোকে Rr টি 
রা টু A ES ES ! lh 

টন সবক ও নিযে অতন ত পারে 
Set HY শর | 

১৯। দ্রষ্টব্য_এ। 


গীতিকবিতার মুক্তি ৫২৭ 
না। এই জন্যই রবান্দ্রনা' ন্্রনাথ তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে বিহারীলালের কাঁব- 


কর্মকে স্বগতোন্তি নামে আভহিত করেছেন। 
তাঁর প্রখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গলে' নিজের অন্তর-নাহত ধ্যান 
কাঁবসত্তাকে উদ্দেশ করে কাব জিজ্ঞাসা করেছেন £_ 


“হে যোগেন্দ্ৰ যোগাসনে 
ঢল চল দ্ধ নয়নে 
কাহারে ধেয়াও।” 

সমগ্র কাব্যাটতে কোথাও এ-প্রশ্নের উত্তর বোধগম্য হতে পারে নি। 
তাই, এক রস-ীবদণ্ধ পাঠিকা এই প্রশ্নের উত্তরযুন্ত নূতনতর কাব্য দাবি 
করেছিলেন কাঁবিরু কাছে। কাব নূতন কাব্যে আবার সেই পুরাতন কথাই 
লিখ্‌লেন তাঁর ‘সাধের আসনএ £_ 

“কাহারে ধেয়াই, দোব, 
নিজে আমি জানি নে।” 

‘সাধের আসন’ কাব্যের প্রেরণাদান্রী ছিলেন জ্যোতীরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পড্নী,_এ-কথা আজ সর্বজন-জ্ঞাত। কিন্তু, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধানতম, 
লাঁক্ষতব্য বিষয়,_কাঁব বহারীলাল নিজেই তাঁর কাব্য-ধ্যানের স্বরূপ. 
সম্বন্ধে স্পম্ট অবাহত ছিলেন না। কাঁবর মনের গভীরে ভাবের উচ্ছ্বাস 
সর্বদাই তরল চপল ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়েছে; কিন্তু প্রায় কোনো মৃহনতেই- 
তা ঘনবদ্ধ কাব্য-ভাবনার (Poetic emotion) অবয়ব লাভ করতে পারে 
নি। ফলে, বিহারীলালের ভাবনা যেমন অন্বয়হনন, তাঁর প্রকাশ তেমাঁন 
অস্ফুট-ব্যন্ত। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “প্রকৃত পক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, 
তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমন্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ 
হইতে কম্টবোধ হয় না।”১ অথচ, কাব নিজে গোটা কাব্যাটকে অখণ্ড-. 
রূপে কল্পনা করেছেন। সারদা তাঁর কাছে “কখনো জননী, কখনো 
প্রেয়সী, কখনো কন্যা। [তানি সৌোন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ 
কাঁরতেছেন, এবং দয়া, স্নেহ, প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ 'বচালত৷ 
কাঁরতেছেন।”২ জগতের মূলীভূত সৌন্দর্যকে কাঁব তাঁর আত্মার ব্যান্তগত 
প্রেমসূত্রে গেথে তোলার প্রয়াস করেছেন। আর, জনন+-প্রেয়সী-কন্যার 
প্রতিটি স্বরূপে এই সৌন্দর্যস্বভাব সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি ছিল নিবিড় ৪_ 

“হমাদ্ু শিখরে "পরে, 
আচাম্বিতে আলো করে 
অপরুপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবন। 


১। এ। 
২। এ৷ 


৫২৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হাসিছে দুধের মেয়ে 
তামসী-তরুণ-উষযা কুমারীরতন! 
কিরণে ভুবন ভরা 
কাবি-দ্বভাবের বৈশিষ্ট্য হাসিয়ে জাগিল ধরা; 
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঞ্গনাগণ। 
হাসিল অম্বরতলে 
হাসিল মানস সরে কমল কানন।” 
কিন্তু, নিরঙ্গ সৌন্দর্যের এরুপ বিচিত্র রপ-কল্পনায় কবি-ভাবনা 
প্রাযই পরম্পরা-বদ্ধ থাকে নি। কুমারী-কল্পনা থেকে হঠাৎ কখন 


হয়। বয়ঃসন্ধি যুগের ক্ল্যাসক্যাল কাব্য : ন 


আবাশ্যক বলে মনে হয়ে | 
মধুসূদনের কাব্য এ-বিষয়ে গদতন প্রেরণার অষ্টা। বিহারীলাল তাঁর 
সা মনের কথাকে প্রথম মনের মত করেই 


নাক নিদর্শন হিসেবে, উদ্ধার করেছেন -প 


গীতি কবিতার মহন্ত ৫২৯ 


স্বভাব-প্রকাশ গীতিকবিতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু, সেই সংগে 
একথাও স্মরণ করব, বিহারীলালের সহজভাষণ অমিত আবেগের প্রভাবে 
যথেচ্ছভাষী হয়ে উঠেছে। 

ফল কথা,বিহারীলালের কাব্য তাঁর কবি-ভাবনার শিল্প-বাহক িসেবে 
সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারে নি।) 

বিহারীলালের কাব্য-রচনার প্রয়াস ছিল আবাল্য; আর তাঁর জন্ম 
হয়েছিল ১৮৩৫ খনীন্টাব্দে। কাঁবর প্রথম রচনার প্রকাশ হয়োছল পার্ণমা 
পান্রকায়। “নিজের ও বন্ধু-বান্ধবের রচনা প্রকাশের জবধার্থ” ১৮৫৯ 


খঠীঞ্টাব্দে বিহারীলালের প্রবর্তনায় পান্রকাটি প্রকাশিত হয়। বৎসরাধিক 
কাল চলে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন কাঁৰ 
রচনা-পারচর ও তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ দাস মিলে 'সাঁহতা 


সংক্রান্ত’ পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৬৩)। এই পত্রে হারীলালের 
কয়েকটি কাঁবতা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে ১৮৬৩ এবং আবার 
১৮৬৭ থেকে অবোধবন্ধ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমে পীত্রকার 
পৃজ্খপোবক এবং পরে স্বত্বাধিকারী রূপে িহারীলাল এখানে তাঁর রচনাকে 
অবাধগাঁতি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবোধবন্ধুতে বিহারীলালের রচনা 
পড়ে মুগ্ধ হন। 
কাঁবর প্রথম রচিত গ্রন্থ গদ্যরূপক কাব্য স্বগ্নদর্শন (১৮৫৮)। তার 
পরে ক্রমশঃ তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকে £_সংগীতশতক 
(১৮৬২); বঙ্গসান্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধ্াবয়োগ ও প্রেমপ্রবাহিনী 
(১৮৭০); সারদামঙ্গল (১২৮৬ সাল)। এ ছাড়াও বিহারীলালের 
রচনাবলীতে আরো আছে মায়াদেবী, শরৎকাল, ধূমকেতু, দেবরাণী, বাউল 
বিংশাত, সাধের আসন। 
িহারলাল নিরঙগ সৌন্দরকে তাঁর নিভৃত মানসলোকে 'বাচত্র 
রূপান্বিত করতে চেয়েছিলেন, রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ দিয়ে। সেই 
সংগে ছিল গভীর নিসর্গ প্রাতি। তাঁর স্পর্শকাতর কাব-মন বস্তু- 
জগৎ থেকে মুক্তি কামনায় প্রকাতির নিভৃত জীবন- 


নিসর্গ-প্রোমক লোকে স্বেচ্ছাবচরণ করেছে। প্রকাতির জগৎ- 
83508 কেই কবি তাঁর আপন জগৎ করে 'িয়োছলেন, 


প্রকৃতির প্রসঙ্গেই আর সব কিছুর অস্তিত্বকে করেছেন অনযভব,_এমন 
{ক মানূযকেও। সারদামঙ্গলে তাঁর নিসর্গচেতনা স্থানে স্থানে নিবিড় 
হয়েছে। নিসর্গসন্দর্শন খাণ্ডত হলেও প্রায়ই প্রাণগন্ভীর / কাঁবির 
গ্রকীত-ভাবনার অন্যানরপেক্ষ আন্তারকতার পারচয় পাই একাট চাঁঠতে £_ 


৩৪--২য় 


৫৩০ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


“ভাই অনাথ, 

LYS আমি যখন তোমার প্রথম পত্র পাই, তখন আমার শোবার ঘরের 
ছিল। তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইবার সময় সেটি পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে; 
তৃতীয় পন্র পাওয়ার পর অবধি সে রন্ত বর্ণ, ক্রমে আপেলের ন্যায় রন্ত বর্ণ 
হইয়া দোখতে অতি সন্দর হইয়াছল। আমি প্রাতাদন ঘুম ভাঙয়া 
উাঠিবামান্র দাড়িমাটি আমার চোখে পাঁড়ত, অমাঁন তুমি আমার সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইতে; আমোদে, আহনাদে, পণড়ায়, চিন্তায়, রচনায় 
সর্বদাই তুম সংগে সংগে থাকিতে__সর্বদাই তোমার হাস হাঁস মুখশশী 
চেহারায় খুসি ফুটিয়া উঠে। * * % দুই চাঁরাদন হইল টুকটুকে 
টুকচুকে দাঁড়মটি ঝাঁরয়া পাঁড়য়াছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। 
তোমাকেও আর তেমন দেখতে পাই না। প্রাণ কাতর, মন উদ্ৰিগ্ন হইয়া 
উঠিয়াছে।»১ 


বহারীলালের কাব-স্বপ্নে যে মনোলোকের মুক্তি, সংরেন্দ্রনাথের 


পথকে সদ অবয়বে গঠিত৷ করে গেছেন। বাংলা আত্মলীন কাব্য-ধর্মের 
কি ইতিহাসে তিনি বিহারালালের উত্তরসূরী। তাঁর 


রূপ ও 
নত রি ই ৩ কল্পনার ভাব-মূল্যে নূতন করে মূল্যাঁয়ত 


গণীত কাঁবতার মুক্তি রি 


ছিলেন।১ স্মবেন্দরনাথও বঙ্গ-মাহলাকে চতুর্বিধ বিচিত্র ভূমিকায় 
প্রাতাষ্ঠত করে দেখতে চেয়েছেন। ভগ্নস্বাস্থ্য কাঁৰ “মাতা, জায়া, ভগ্নী 
ও নন্দিনীর মমতার খাণ” শোধ করবার উদ্দেশ্যে কাব্যাটর কল্পনা করে- 
ছিলেন। মাতা ও জায়া অংশ জম্পূর্ণ করে ভগ্নী অংশের সূচনা করেই 
তিনি লোকান্তারত হন। সরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ কাব্যাট 
দুই অংশে বিভন্ত হয়ে (১৮৮০ ও ১৮৮৩) প্রকাশিত হয়েছিল, কাব্যের 
নামাটও কবির কল্পিত নয়। 
যাই হোক, আমাদের বন্তব্, রোমানৃটিক কাব্য-ভাবনার জগতে 
সংরেন্দ্রনাথ বিহারীলালের অনসারী। বিহারীলালের নিভৃত ব্যান্তগত 
ভাবুকতার বিস্রস্ততা করেছিল আঁত-সাবধানী। তাই, রুপ-কজ্প রচনা, 
ছন্দো-িন্যাস, শব্দ-প্রয়োগ, সর্বত্র সংরেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকাশ পনদ্ধ- 
সন্নদ্ধ।  'মাহলা" কাব্যে দড়বদ্ধ ক্লাঁসকাল৷ 
কবি-্বভাবের বৈশিষ্ট. রুপাধারের অন্তরালে স্পর্শকাতর রোমান্টিক 
ভাবুকতা ফঙ্গুধারার মত অন্তঃসাললা হয়ে আছে। আলোচ্য কাব্যের 
জায়া অংশে প্রেম-পাঁরিচয় ব্যন্ত করে কাব লিখেছেন, 
“হে প্রেম হে সূধাময় প্রবাহ আত্মার ! 
আঁবাঁচন্ত্য আবতক্য মাঁহমা তোমার! 
মানব-বামন-কর-আকর্ষণী প্রায়! 
যার যোগে মর্তয 'পরে, 
স্বর্গ ফল পাই করে; 
যার আকর্ষণ বলে কেহ না এড়ায়; 
কি বারুণ পাশ !_বিশব বাঁধা যায় যায়!” 
অন্যত্র, পূর্বরাগের বস্তু-ভারহীন অতুলনীয়তার ভাব-ব্যঞ্জনা ব্যস্ত করে 
কাব লিখেছেন, 
লেপন অধিক পপ্রয় ঘ্রাণ কস্তূরীর, 
প্রাপ্তি তৃপ্তি হতে রম্য শোভন আশয় ; 
তৃপ্তি গর তুষ্টি ভরে 
ক্লান্তি বাসে কলেবরে; 
কুতূহল চপল বিলাস লালসায়;__ 
সম্ভোগ-আঁধিক রম্য পূর্বরাগ তায়!” 
প্রেমের অরূপ স্বভাবের ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গেও কাবর এই রুপাভিমৃখিতা), 
দূঢ় সংহতা এই চিন্র-কল্প, রোমান্‌টিক ভাবনাকে যেন ক্লাসকাল অবয়বের, 


NT REBUT SHOT 
১। পরে ১০টি হয়োছল। 


৩২ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
আধারে তুলে ধরেছে। [বহারীলালের এলায়িত কল্পনা এখানে হয়েছে 
দঢ-সংসন্ত। 

সংরেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য বড়ঝতু বর্ণনা (১৮৫৬) বালা-রচনা। তা 
ছাড়া, সাবতা সদর্শন (১৮৭০) এবং ফুল্লরা নামে দুটি দ্র গাথা-কাব্যও 
কাব লিখোঁছিলেন। পাঁচ খন্ডে প্রকাঁশত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত (১৮৭২- 
১৮৭৩) টড্‌ এর রাজস্থান-এর গদ্যে বঙ্গানুবাদ । বিশ্বসন্দভ (৯৮৭৭) 
নামে আরো একটি গদ্য সন্র্ভ {লিখেছিলেন সুরেন্দরনাথ। গদ্য-পদ্যে তাঁর 
আরো ছোট-বড় বিচ্ছিন্ন রচনা আছে। কিন্তু, তাঁর সাহিত্যিক স্বভাব 


পয়োছল 
সরেন্দ্রনাথের কাঁবতায়; আর তাঁর রোমানা টক স্বপ্ন-কম্পনা যুগপৎ স্বচ্ছ 
এবং সহজ সরল আভব্য 


গননা লাভ করোছিল দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর (১৮৫৮ 
১৯২০) কাব্য সাধনায় । সশরেন্দ্রনাথের কাবতার ক্লাঁসকাল রুপাবয়ব 
তা  ব্যান্তগত প্রকাশকে বাধাহত করেছে। তাঁর 
ক্ষান্ত “নজের কথা” কৈ তান রুপ ও র*পক-চত্রের অবয়বে দেহ দান 
করেছেন। সেখানে হৃদয়ের নিরঙ্গ গোপন 
বি দেলের আক্দাত প্রকাশ-কুণ্ঠ। দেবেন্দ্রনাথের কাঁবতার 
মধ্যে বিহারসলালের কার-স্বভাব যেন সুপ্পারণত হয়ে পুনজন্ম লাভ 
করোছল। ধনজ জীবনের, একান্ত আপনার ছোট ছোট সুখ- এখ, মান- 
অভিমান অনাবৃত 'নাবড়তায় ধরা পড়েছে দেবেন্দ্নাথের কবিতায় । তাঁর 
কাব-ভাবনা ছিল প্রধানতঃ গাহ্‌স্থ্য প্রেম-সুখ-তন্ময়। নিজের কাঁব- 
স্বভাবকে পরিচায়িত করে তিনি লিখেছেন, 


'ছিরাদন, চিরদিন রুপের পূজারি আমি 


প“প-বন্দাবনে বাস, 
সা দোলে নারী, আনন্দে নেহারি। 
অধরে রঙের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ 
“ তরঙ্গে নাচে নাগের কুমার! 
সন্ত ওড়োনা-সাজে, প্রকৃত রাধিকা রাজে 
চরণে ঘুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কার,_ 
নগনা, দোলনা-কোলে, গগনা রাধকা দোলে, 
কাব-স্বভাব কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উদার! 
সি অমতি-বিষ পান করি 


সংসারের ব্রজবনে বাঁপনবহারণ! 


সমস্থ হয 
—_—_ ত পম 
পেশা াটীন্গচা সী 


গীতি কাঁবতার মস্ত দু, 


গীতের ঝওকারে তোর; মাধুর্যের নাহ ওর; 
কি যাদু মাখান আছে, যাই বিহারি, 
(তোর) কঙ্কন তাড়না-মাঝে, আয়ি বর নারি 1১, 

রূপের মধ্যে ডুব দিয়ে রূপ-সার আহরণের রোমান্টিক প্রণয়াকাশক্ষা 
এখানে উদ্দীপ্ত হয়েছে; দেবেন্দ্রনাথের কবি-ভাবনা ও কাব্য প্রকাশের এটিই 
মৌল ধর্ম। বিহারীলালের আঁত-হিল্লোলিত আবেগ সরেন্দ্রনাথের 
ক্লাসকাল সংযমের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, সেই সংগে হয়েছিল মৃদু- 
মন্দ ঘন-গতি। দেবেন্দ্রনাথের কাঁবতায় তাঁর সৌন্দর্যউৎকণ্ঠা ও রূপ- 
ভাবনা যুগপৎ মিলিত হয়ে স্রোতাস্বনীর ধারাবেগে নিয়ত প্রবাহিত 
হয়েছে; অথচ তার মধ্যে ছিল সহজ-নিয়মের সুমিত সৌন্দর্য। তাঁর 
কাব্য-প্রোতস্বিনী শরতের ধারাবেগে কল-প্রবাহত হয়েছে। রূপ- 
সম্ভোগের সংগে সংগে সহজে রূপোত্কমণের এই স্বভাব রবীন্দ্র-কবিতায় 
কালে কালে পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। হয়ত, এই সমধার্মতার জন্যই 
রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরীণর উৎসর্গপন্রে দেবেন্দ্রনাথকে 'কাঁব-ভ্রাতা বলে 
সম্বোধন করেছেন। বিহারীলালের গীতি-ভাবুকতা, তথা কাঁবর আত্মলীন 
'নজের কথা” বলার ভাঙ্গ প্রথম স্বস্থ রূপ পেয়েছে দেবেন্দ্রনাথ, বাংলা 

কাবতায় তিনি যৌবন-মযুক্তির স্বভাব-কাঁব। 
দেবেন্দ্রনাথের রূপ-সৌন্দর্যপ্রীতি কেবল মানব-লোকেই নিবদ্ধ হয়ে 
নেই। বিহারীলালের মত, প্রত্যেক যথার্থ গীতি-কাঁবর মত মানুষের 
জীবনের সংগে প্রকাতির সৌন্দর্যকে জাঁড়য়ে ভাব-কল্পনার মালা গেথেছেন 
[তান। আর এখানেও দেবেন্দ্রনাথ অ-ভূতপনূরব। বাংলা কাব্যে ফুলের কবিতা 
রচনায় সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে তিনি অনন্যতুল্য। কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য-গ্রল্থ 
ফুলবালা-র (১৮৮০) সব কয়টি কবিতাই ফুল বিষয়ক--আর তার মধ্যে 
আছে গোলাপ, কদম, সূর্যমুখী, অপরাজিতা, দোপাটি, করবা, রজনী- 
গন্ধা, কুন্দ, কামিনী, অশোক, সেফালিকা ইত্যাদি 
কাব্যে পন্প-প্রাঁতি ১৮টি ফুল-সোন্দর্যের সন্ভোগ-সুষমা। তাছাড়া, 
অশোকগুচ্ছ (১৯০০), শেফালিগুচ্ছ (১৯১২), পাঁরজাতগুচ্ছ (১৯১২), 
গোলাপগচ্ছ (১৯১২) ইত্যাদি কাব্-নামও কবির নিবিড় পুষ্প-গ্রীতির 

পাঁরচয় বহন করে। 

দেবেন্দ্রনাথের এই প্যজ্প-প্রীতি তাঁর সৌন্দর্য-সম্ভোগেরও স্বভাব 
নির্ণয় করে। পষ্পের সোন্দর্য তার বর্ণে, গন্ধে, অথবা বর্ণ এবং গন্ধে। 
সেই নিরঙ্গতা ভেদ করে পুষ্পের সৌন্দর্যকে পষ্প-দেহের মধ্যে আঁকড়ে 
ধরতে চাইলে সে ফুল মলিন হয়,_ঝরে পড়ে। আগেও বলোছ, রূপের 
মধ্যে অরুপের আস্বাদ করেছে তাঁর কবি-মন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তান 
“অশোক মঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণ-ঝঙ্কার হইতে 


৫৩৪ বাংলা সাহত্যের ইতিকথা 


তাহার রহস্য ছার কারয়া লইতে পারেন ।”১ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সেই 
তির্ণতা"; সেই 'রহস্য-কে- সেই অরূপ সৌন্দর্যকে রুপ-বিভায় ক 
করতে পেরেছেন সার্থক ভাবে। এখানেই তাঁর কবি-কর্মের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব 


পক অঙ্গদাল গালি ঘরায়ে ঘযরায়ে, 


আমিও কুসুম সখ; সারাটি যামিনী 
সাঁঞ্চয়াছ তব লাগি রুপ ও সৌরভ! 
ভিতে এ পদজ্প-জন্মে বিভব গৌরব, 


পি কয়টি ছাড়া আরো আছে, উ্মিলা কাব্য (১৮৮১), 
নিঝারণী (১৮৮১), হারমঞ্গল (১৯০৫) জ্ঞানদা- 
মঙ্গল, অপ্চ্বনৈবেদ্য, অপূর্ব শিশু 


মঙ্গল, শ্রীকৃফমঙ্গল, শ্রীগৌরাজ্মজ্গল, 
অপর বারাজ্গনা, শ্যামামজল, জ 


’ অগদ্ধান্রী মঙ্গল, কাতি গল, গণেশ- 
মঙ্গল, ও খুনষ্টমঞ্গল (১৯১২) এবং অপুর্ব‘ ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩)। দেব- 
বিষয়ক রচনা প্রনাথের শেষ ৭. অধ্যাত্ভাবুকতার 

|| 


নাও তান ছল্মনামে ?লখোঁছলেন। 

"লা কাবতায় বিহারালালের ধারণ শ্রেষ্ঠ অন্কার অক্ষয়কুমার 

বড়াল (১৮৬১--১৯১৯)। “বয়সে ছোট হইলেও অক্ষয়কুমারকে 
'্রপদর্ব কবি 


য়া ধরা হয়। আহার কারন, ইচ্ছার রচনায় বিহারী, 
গা 
১ সাহত্য সাধক চারতমালা_-৬১। 


গণীত কবিতার ম্‌ৃক্তি টার 


লালের অনুবর্তন।”৯ সুরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ বিহারীলালের সচেতন 
অনুসরণ না করেও, যৌবন-ম:ুক্তির পথে বাংলা কবিতার হীতিহাসকে পট 
করেছেন। অক্ষয়কুমারও সেই ধারার কবি। তবে, বিহারীলালকে 'তানি 
সচেতনভাবে গুর্‌ বলে বরণ করেছিলেন। [বিহারীলালের বিস্রস্ত অরূপ 


সৌন্দর্যের পিপাসা অক্ষয়কুমারের কাব্যে রূপ-সংসন্ত হয়েছে, কিন্তু আবেগ- 
| শুদ্ক হয়ে পড়োন। অক্ষয়কুমারের ভাবনার 
৪৮৮৪ অন্তরঙ্গে 'কৈশোরক' রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে 


আছে, ডঃ স্যকুমার সেন তা লক্ষ্য করেছেন।৯ তাছাড়া, নারীর গাহস্থ্য- 
সৌন্দর্ষের-ীপপাসায় তিন দেবেন্দ্রনাথের সমধমনী। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
কাব্য ‘এষা’ (১৯১২) রাচিত হয়োছল পত্রী-বিয়োগ উপলক্ষ্যে। এষা বাংলা 
সাঁহত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য। 
অক্ষয়কুমারের কাঁবতা রোমানাটিক উৎকণ্ঠায় তাঁর; কোথাও বা তা 
দবষণতায় উদাস হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথের মতই তান প্রেমের জগতে৷ 
গৃহ-সখ-পিপাসং। {কন্তু, তাঁর প্রণয়তৃষ্যা গৃহাশ্রয়ী হলেও, গহ- 
সামাতেই তৃপ্ত হতে পারে নি। ঘরের প্রেমকে অক্ষয়কুমারের কীব-কল্পনা 
{বদ্বাভিসারী করেছে। এক দিকে গৃহের জনি নিভৃত সৌন্দর্য 
উপভোগের আকাঙ্ক্ষা, অন্যাদকে িশবাভমীখতা তাঁর সম্ভোগের মধ্যে 
তৃষ্ণাকে, আস্বাদনের মধ্যে অতৃপ্তিকে উৎকাণ্ঠত করে রেখেছে।_ 
“রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার 
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা। 
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে 
কবিবোশষ্ট্ দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা। 
{বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা 'পরে 
তপণের আকর্ষণে ঘরে যথাগ্রহগণ, 
তালে তালে গেয়ে সমস্বরে ।” 
এই রমণীকে কাব নিভৃতে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন, {নিত্য দিনের 
সখদ:ঃখের মধ্য য়ে তখনই পরবর্তী কাঁবতায় উৎাক্ষপ্ত হয়েছে, 
অতৃপ্ত অস্বাঁস্ত ৪ 
“্দূরে_দূরে-কতদুরে এ কল্পনা সদা ঘুরে, 
চা ধরার পানে পড়ে দীর্ঘ*বাস! 


১ Li সাঁহত্যের ইতিহাস_২য় খণ্ড ২য় সং। 
২। এ৷ 


৪৪3 বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ্‌ 


শখ দুঃখ আত্মপর,-_সামারেখা ক্ষীণ তার__ ৰ 
কোথা সত্য-কোথা মিথ্যা-_সন্দেহ বিশ্বাস। 
[ অভেদ-প্রভেদ ] 


প্রাতভারনবর্তন' কবিতায় এই রোমানৃটিক আর্তির বিষণ্ন রূপের 
একাঁট পরিচয় পাই £_ 


“কেন এই শূন্য অনুভব! 
কাতরে কাঁদছে মন প্রাণ। ॥ 
কি অব্যন্ত যন্ত্রণার রব__ 
“বাসে *বাসে মরণ-আহ্হান !” 
অক্ষয়কুমারের কাবিখ্যাতি বহ ব্যাপ্ত হলেও তাঁর কাব্য-সংখ্যা স্বল্প । 
প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জীল (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭) ও শঙ্খ (১৯১০) 
সক্ষম কর্য-সংকলন পথ  এষা'র কথা আগে বলোছি। 
0A বাংলা 'বহারীলালের সমকালশন 


হয়েও একটি নূতন সুরের 
রবান্দাগ্রজ দ্বিজেন্্রনাঘ তাকুর। ন লালের 
ভাবের আবেগ ভা তার সৃষ্ট করেছিল; ভাবনার পিনদ্ধতা তার মধ্যে 
ছিল না। দ্বিজেন্দুনাথ মন্মর (Subjective) ভ : তারি দার্শীনক ভাবনার 
০৮ 1৮৮1 
কবি দ্ৰিজেন্দুনাথ স্রোতে পারশুদ্ধ করে ং তকবিভাঁয় প্রথা 


মানতার সংগে গভীরতার যোগ সাধন করলেন। 
এদিক থেকে ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ 


ধারায় একাই 

একাট স্বয়ং সম্পূর্ণ সোভ। ঠাকুরবাঁড়িতে স্বপ্নপ্রয়াণ রচনার বিস্তৃত 

টয় রব ল্দ্রনাথ দিয় তার জীবনস্মৃতিতে। ংনপ্রয়াণে রোমান টিক 

be দপকের অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। বন্দনা এই পক 
সবণন্ধে I? 


একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ । 26 বা, 

৮. তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র মুত ও,কার্‌-নৈপৃন্য। তাহার AY ০ 
হলগ্াল বিচিত্র, তাহার নাদকের ৷ ইহার জত হাড় টিন, কত ০%) 
ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান ভাবের ৃ 


| ইহার মধ্যে কেবল ভ 
শহে, রচনার বিপুল তা আছে সেই যে একাট বড় জিনিষকে 
তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার শান্তি, সে'ত সহজ 
নহে”: 


পাইন; সন্ধান, 


বিলাস-নগরী-মাঝে আছে সে ইদানী | 


Ne 


৮৫6170475৮৬ ৃ 


8 টা 
এ 7 vad eS 


| 89৯ 2৩ Kok hs yi jg 


টং 


AA AD ৫০ ৮৬ 4৩, 
০. HL i ৩ ' £' 0৮ গীতি কাবতার সন্ত 
A 7) ৪৬ 131 


) হি ৬৮ ২ 
চি কলসি উট /৬ Ry! € রসাতল-রাজের মানস এই 


৯ 4 A“ A এ বস ১ 
98604 (কাড়ি লইতে যাঁদও পারেন তিনি ইচ্ছা করিলেই), 
ৃ DE E * ভেসে-যাওয়া ফুলে 

7 শফরাবেন কূলে . 


মৃদু বাক্য সমীরণে; আঁসয়াছ তেই।” 
যৌতুক না কৌতুক (১৮৮৩) দ্বিজেন্দ্রনাথের লাখত গাথাকাব্য।' 
তাছাড়া, “বাঙালায় রেখাক্ষর বর্ণমালা বা শট হ্যান্ড 'লাঁপর উদ্ভাবনের প্রথম 
প্রচেষ্টা দ্বজেন্দ্রনাথেরই ।”১ পয়ার ও ছড়ার ছন্দে দবজেন্দ্রনাথ রেখাক্ষর 
বর্ণমালা ?লখোঁছলেন। 
সহার্ষ-কন্যা স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস রচনার কথা পূর্বে বলেছি। গাথা’ 
(১২১৭) কাব্যে এর চারটি কবিতার সংকলন আছে। তাঁর বহ্ 


নামক 
ও "7777 রচনা কৰিতা ও গান (১৩০২) গ্রন্থে সংকলিত 


্বণকুমার আছে । অন্র রচনায়্‌_বিহারণলালের ছান্দাসক 


অন্কাতি ও অক্ষয়চন্দ্র চোধনরীর অন্তরঙ্গতার ছাপ আছে। 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) আলোচ্যকালের মাহলা- 
কাঁবদের মধ্যে প্রখ্যাত । বাংলাদেশের গ্রামের বাঁলকা 'গারন্দ্রমোহনী 


বাঙাঁলর গৃহলক্ষমীর ভূমিকায় প্রাতীচ্ঠত থেকে 


প্রধানতঃ তাহার ২ আবেগ নার সুলভ অন্তরঙ্গতায় নাঁবড 


হয়ে আছে তাঁর স্বভাব-কাবত্ব-সূন্দর রচনার মধ্যে ৪ 
“তুমি কি গিয়াছ চলে? না না, তা ত নয়। 


07 য’দিন বাঁচিব আমি, তাঁদন জীবিত তুমি, 
আমার যে গো সুধু তোমা-মর় |” 


িরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম প্রকাশিত রচনা গদ্য; জনৈক হিন্দুমাহলার 
পল্লাবলশ (১৮৭২)। পাঁচখান পত্রের মধ্যে চারখানই স্বামীকে লেখা। 


* 


" সকালের গৃহস্থ মাহলার পক্ষে এ-রকম পত্রের প্রকাশ দন্তসাহা সক ছিল, 


সন্দেহ নেই। অবশ্য গ্রন্থ-মধ্যে লৌখকার নাম ছিল না। 
ঘগরন্দ্রমোহনীর কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে আছে, _কাঁবতা-হার (১৮৭৩), 
ভারতকুসূম (১৮৮২), আশ্রঃকনা (১৮৮৭), আভাষ (১৮৯০), শিখা 
(২৬), অর্ঘ্য (১৯০২), স্বদেশিন্ (১৯০৬), সিন্ধু গাথা (১৯6৭) । 
একদা লেখিকার রচনাবলীর মধ্যে অশ্র-কণা’ সর্বাপেক্ষা খ্যাঁতলাভ করে- 


নাট্যকাব্যও ইন লিখোছলেন 


১। এ। 
২। নাহিত্য সাধক চাঁরতমালা ৫6৫। 


৫৩৭১: 


ব্য রচ্স_করেছেন;--“তাঁহার আবেগের কেন্দ্র 


eo বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আলোচ্য যুগের মাহিলা কবিদের মধ্যে আরো আছেন মানকুমারণ বস্‌ 
ও কামিনী রায়। মানকুমারী (১৮৬৩-১৯৪৩) মধ্রসূদনের ভ্রাতুষ্পাত্রী 
ছিলেন। ইনি বাল্যকাল থেকেই কাব্যরচনায় 
8 অভ্যস্ত ছিলেন। বিবাহের পর স্বামীর উৎসাহ 
ও উদ্দীপনায় সে অভ্যাস সুগঠিত হয়োছিল। বালবৈধবোর হেতু এর 
কাবিতা মাহলা-সুলভ অন্তরঙ্গতার সংগে সহজ ভগবত্ভন্তি ও শোকার্তির 
করদণায় মণ্ডিত হয়েছে। 
প্রথম প্রকাশিত গদ্য-পদ্য রচনা প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় (১৮৮৪) 
গ্রন্থে পাতিহীনতার শোক-বেদনা অবারিত হয়েছে। এ'র কাব্য-গ্্থাবলশর 
মধ্যে আছে কাব্যকুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জল (১৮৯৬), বীরকুমার 
বধ (১৯০৪), বিভীতি (১৯০৪), সোনার সাথী (১৯২৭)। মানকুমারীর 
লেখা সন্দর্ভ উপন্যাস এবং গদ্যপদ্য রচনাও রয়েছে। 
কা রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) আলেচ্যযুগের মহিলা কাঁবদের মধ্যে 


ঢ সনেট্‌ গুচ্ছ সি 
হন কষিতি- ওতার ফলে কামিনণ রায়ের অকপট নারীস্বং 


[তেই ক খ্বশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে £_ 
দিন ও চলে ডান দিন কা 
হাসি অশ্; সেই দিন করিয়াছি বিসভ 

রি 
| দুঃীখনাী অনমভাম,_মা আমার, মা আমার ৷” 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদা নাট্যকারের হাসির গানের 
রর চেয়েও ৫৫ ব্‌ 22 
রুপে স্মবিখ্যাত ও জনাপ্রয় হয়োছলেন। তাঁ রি 


গীতি কাঁবতার মহন্ত 6৩৯ 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনার গুরু হিসেবে বিহারীলালকে স্মরণ 
করোছলেন। সে তাঁর কৈশোর-রচনার কথা। স্ব-স্থ,_আত্মস্বরূপে 
শবকাশত রবীন্দ্র-রচনা পাঁরণত-তর পর্যায়ের নিশ্চিত বিভায় খদ্ধ। 
গোমূখী উৎসের সংগে ভাগীরথীর অনন্তধারার সংযোগের মতই বহারা- 
লালের ভাব-সূত্রের সংগে রবীন্দ্রভাবনার উৎস-বন্ধন। এখানে সেই মৌল 
সূত্রাটকে স্বীকারমাত্র করে রবীন্দ্ু-সৃষ্ট-প্রবাহের সন্ধান করব সাঁহত্য- 
ইতিহাসের ভিন্নতর পর্যায়ে 
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১৩৫-৩১, ১৪১, ৩৫০ 
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88৮ 
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৪৬০ 
আমতাভ ৩১৪ 
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অমৃতাভ ৩১৪ 
অলীকবাব; ৪৫৯ 
অশ্রমতী ৪৬২-৪৬৩ 
আখড়াই ২৮, ৪২, ১৫১ 
আচার প্রবন্ধ ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৫৭ 
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আত্মচাঁরত ৩৭৩ 
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আনন্দমঠ ২১, ২০৭, ৩৭৯,৪১২-৪২১ 
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৪৩৫ 
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (দেওয়ান) ৩৭ 
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৩১৯, ৩৩৭, ৩৪০ 
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৩৬০ 

এন্টনি ফিরিঙ্গি ৪১ 
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খগৃবেদ ১৩৪ 
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কঠোপানষৎ ৩৬৬ 
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কন্যাবিক্ুয় নাটক ১৯০ 

কপালকুণ্ডলা ৩৮৭-৩৯০, ৩৯৫, ৩৯৬, 
৪২৮ 


৪৭, ১০৫, ১৫০, ১৫৯ 


কমলাকান্তের দপ্তর ৪8৪৬, ৪৪৭ 


কংসবধ ১৮৮ 
(কাঙ্গাল) হাঁরনাথ মজুমদার ৩২১ 
কাণ্টাকাবেরী ২২১ 
কাদম্বরাঁ ১৪২ 
কামিনী সুন্দরী দেবী ৩৪৬ 
রায় ৫৩৮ 


৩কেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান) ৪৫৩ 
কালিদাস ১২৫, ১২৯, ১৬১, ২২১, 


২২৭, ২৩৮, ৩২৭, ৩২৮ 
৩৪৫, ৪৬০ 
কালিদাস সান্ন্যাল ৩৪৫ 


কালাপ্রসন্ন ঘোষ ৪৫০ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৩৪৭, ৩৬২, ৩৬৮- 


৩৭২ 
কাশীরাম দাস ১৮১, ২৩০, ২৩৩, ২৩৯, 


২৬০, ৩৫০ 


১৮৪-১৯০, ৩২৫, 


বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


৩২৮, 9৫9 
কুলইচন্দ্র সেন ৪২ 


খে 
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কৃষ্ণকাল্তের উইল ২০৫, ২৭১, ৩৮১, 
৩৯৫, ৩৯৬, 808, 8০৮, 
৪১০, ৪১২-৪১৪ 
কৃফকামনী দাসী ১৫৭ 
কৃষ্ণকুমারী নাটক ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৩, 
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গোবিন্দ্চন্্র রায় ৩২০ 
গোলেবকায়লি ৪২১ 


গোরপদ তরাঙ্গণী ৩২২ 
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জনা নাটক ৪৭৩-৭৬, ৪৭৯ 
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৫৭, ২৮১ 
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সংশোধন 


ছাপার ভুল যেখানে তথ্যকে কৃত বা অবোধ্য করেছে, কেবল সেই সব 
অংশের সংশোধন দেওয়া হয়েছে £_ 


পঙ্ঠা ছত্ৰ সংখ্যা অশুদ্ধ 


সংখ্যা 
চে 


৯-১০ 


6৫ ১৯ 


৯ 
১৫ 


২১ 
২৭ 
৩০ 
৩১ 


২০ 
২৬-২৭ 


৩০ 

১০ 

১৩ 
৬-৭ 


অতিশয় প্রণীতি-দ্বন্ 


what he is an individual,— 


(1557- 1675) নথ 


লোহারে বা 
The system of mopolies 


If it had bed been 


তাহা 

কিন্তু যে যাত্রা সাহিত্য 

ছন দি ভুল সাজানো হয়েছে 
এক কৃত্রিম পর্যায় ।...... 

মনের অতলে 

তে এই গল্প নিয়েই 

টি 

Ceatain 

গোলাপক 

অবলুপ্ত দেয় করে! 


শুদ্ধ 


What he is as an 
individual, 

আঁতশয় প্রণীতি দ্বন্দ-প্রবণ,_ 

(1575-1675) 

সুযোগ দেখা দিয়েছিল 

ফরাসী ভাষা ই 

জি প্রবার্তত এীতিহ্যই 

গদ্যভাষার গ্রন্থ-গ্রান্থকা। 


১৮২১ খুট্টাব্দে 

বল্‌ব এণ্টন ফাঁরাত্গর কথা। 
ইহার পরমায় আতশয় অল্প। 
9558. 

সম্প্রদান লোহারে 

কর্ম  লোহারে বা লোহাকে 
The system of monopoli. 


একেবারে বাদ 
If it had been 


এক কৃত্রিম পষ"য়। মণ্টাভমুখা 
প্রবণতা জাতির চেতনামলে 
অণ্কাঁরত হয়েছে, অর্থ" 
. নাট্যরচনার উপাদানও সাল 


